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| ১ পৃষ্ঠ হইতে ৪৩২ পৃষ্ঠ পরযাস্ত-_ 
চাক1 জগৎআর্ট প্রেসে প্রিন্টার-_শ্রীসতীশচন্দ রাঁয় কর্তৃক 
ও 
ইনারটাইটেল, উৎসর্গ, মুখবন্ধ, সুচীপত্র, উপসংহার ও নির্ঘণ্ট ইত্যা্দি-_ 
প্রিপ্টার-_শ্রীসেক আবছুল গণি কর্তৃক 


আলেক্জাপ্ু। ইরীম্‌ মেশিন প্রেসে মুদ্রিত। 








॥ প্রাপ্ডিস্থান্ন_ 
পপুলার লাইব্রেরী__ঢাকা। 
আগুতোধ লাইব্রেরী ৫০৯ কলেভট্্রাট। 
খুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স ২০১ কর্ণওয়ালিস স্াট 
কলিকাতা । * ৮ 


সঙ্গ । 
। ্বতু-শোক ভুলিবার জন, এই গ্রন্থ লিখিতে 
উদ্োগ করিয়াছিলাম 
এবং 
ঘাহার মৃত্যু-শব্যার পার্থ বসিয়া বসিয়া 
গ্রন্থ লেখা শেষ করিয়াছিলাম, 
আমার সেই স্বর্গগত 
পুজ্র ও কন্যা 
সৌন্রভ্ড এব আন্লতিন্র 
পুণ্য-নামে 
] এই গ্রন্থ 


উৎজর্গ কারিম । 


| স্যুখখন্বব্ষ ! 


প্রাচীন শ্রীকদিগের একটী চালিত কথা আছে-_বৃহৎ গ্রন্থ বৃহৎ 
বাপদ, দীর্ঘ ভূমিকা আরও বিপদ । (4 ££5৪৮ ৮০০1: $5 2. ৪69 
১৮11 270 ৫ 15780) 679০6 15 ৪ £75266£ ০০৪.) এই প্রবচন 
স্মরণ করিয়া বিপদের উপর আর বিপদ আহ্বান করিব না । 

১৩১৫ সালে বাঙ্গালা গম্ভ সাহিত্যের ইতিহাস (সারম্বত কুঞ্জ) 
প্রকাশ করিতে বাইয়া বর্তমান গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলাম। 
আজ দশ বৎসপ্ধ কাল পরে সেই বিজ্ঞাপিত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হুইলাম। নিজ ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক আপদ বিপদই যে এই 
দীর্ঘ বিলম্বের কারণ, তাহ! নহে) ব্যক্তিগত অযোগ্যতাও তাহার অন্যতম 
কারণ। 

সামক্ষিক সাহিত্য অর্থে আমি__দৈনিক, বারত্রয়িক (), সাপ্তাহিক, 
পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি পত্রিকা__যাহাতেই বেশীর ভাগ সাহিত্যের 
আলোচনা কর। হইয়াছিল তাহা'-_বুঝিয়াছি এবং যতদুর সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি, তাহার বিবরণ এই গ্রন্থে প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
এতত্বাতীত এই সকল সাময়িক সাহিত্যের আলোচন! প্রসঙ্গে অন্ঠান্ 
সংবাদ পত্রাদির সন্গন্ধেও যে ছুই একটী কথা বলা যায়, তাহাও বলিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। 

|. বৃহ গ্রস্থের যে বিপদ তাহা! পদে পদে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লক্ষিত হইবে। 
' ছাপার তুল গুলি পাঠকের চক্ষে আনায়াসে ধরা পড়িবে বলিয়া কোন 
, ভ্রম সংশোধন দিবার চেষ্টা করিলাম না । যাহা হউক গ্রন্থে বদি কেহ 
কান মারাত্মক ভ্রম প্রমাদ লক্ষ্য করেন। তবে অনুগ্রহ পূর্বক জানাইলে,, 


1/০ 


গ্রন্থ সঙ্কলনে অনেক সহদয় ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন ? 
তীহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কলিকাতার প্রাচীন 
পুস্তক বিক্রেতা শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মিত্র আমাকে বহু প্রাচীন পুস্তক ও 
পত্রিকা সংগ্রহ করিয়! দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আমার সাহিত্য 
সুহৃদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ, বি. এল., মহাশর 
মুদ্রন কালে এই গ্রন্থের আগ্োপান্ত দেখিয়া দিয়া গ্রন্থ প্রকাশের এবং 
বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিরাম ধর বি, এ মহাশয় যাবতীয় ব্যাপারে দৃষ্টি রাখিয়া 
আমার প্রচুর সাহাব্য করিয়াছেন; সে জন্য আমি তীহাদিগের নিকট 
চিরকৃতজ্ঞ। 

সাময়িক সাহিত্যের দ্বিতীয় খণ্ডও লিখিত হুইদ্লাছে। তাহা! প্রকাশ 
করিতে পারিলে এই বিপুল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 


চ২556210) 170956, 


01010061751081), ] রী খ মজুসরার 


বিষয় সূচী। 
প্রথম অহস্প। ১১৯৪ পুষ্টা 


সূচনা । 

বাঙ্গাল! সামস্সিক পত্রের প্রচারকাল, সেকাল ও একালের তুলনা, বিভিন্ন দেশের 
পত্রিকার সংখ্যা, আলোচ্য বিষয়, সাময়িক সাহিতোর উৎপত্তি, চীনের সংবাদ পত্র, 
ভারতের সংবাদ পত্র, ইটালীর সংবাদ পত্র, ইংলগ্ডের সংবাদপত্র, প্রথম সাময়িক 
সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্যের কথা, প্রথম সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্ঠ, ইংলত্ডের সামফ়িক 
সাহিত্য, রিভিউ, বাঙ্গাল! সাহিত্যে মিসনারি যুগ, বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্যের প্রভাব, 
সাময়িক সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্ঠ । ১১২ 


প্রথম অধ্যায়। 
মিসনারি যুগের বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । 
সাময়িক সাহিতা ও লেখক, জাতীয় সাহিত্যের অবস্থা, দুরবস্থার কারণ, ইয়ুরো পীয়- 
দিগের দেশীভাষ! শিক্ষার আবশ্যকতা, মিসনারিদিগের গ্রন্থ প্রচার ও শিক্ষাদান, 
ফোর্টউইলিয়ম কলেজের জন্য বাক্জালা পুস্তক, পত্রিকা, বিবিধ মুজ্রিত গ্রস্থ। হল্হেডের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী, কেরি সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী, স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তক 
গ্রচার। ১৩৪৬ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


কোম্পানীর আমলে দেশীয় শিক্ষার অবস্থ। ও ব্যবস্থা । 

প্রাচীন বাঙ্গাল: সাহিতোর সামস্সিক বিলুপ্তির কারণ. বাঙ্গাল! ভাষার চষ্চা উঠিয়। 
যাওয়ার কারণ, ভাষাও সাহিতোর পুনরুদ্ধ।র চেষ্টা, মুসলমান শাসনকালে শিক্ষার 
বন্দোবস্ত, রাষ্ট্র পরিবর্তনে শিক্ষার ব্যবস্থা, খৃষ্টান সমিতির শিক্ষা প্রচারের উদ্দ্যোগ, 
বাঙ্গালার তৎকালীন চলিতভাষা, সুপ্রিমকোর্ট স্থাপন ও ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ লোকের 
প্রয়োজন, দেশীয় লোকের ইংরেজী শিক্ষায় অনুরাগ, জাতীয়ভাবে মুসলমানদ্রিগের উচ্চ 
শিক্ষার হুত্রপাত, বারাণসী সংস্কত কলেজ, মিঃ খমাসের ধর্মগ্রচার চেষ্টা, বিজাতে 
ব্যাপটিষ্ট মিসন সোসাইটার প্রতিষ্ঠা, সৌসাইটীর বঙ্গদেশে দিসন স্থাপনের চেষ্টা, 
মহাসভায় আন্দোলন, বিন। লাইসেন্স মিসনারিদিগের বঙ্গদেশে আগমন, মিননানাকি+ 






দিগের বিরুদ্ধে পার্লেমেন্টে সাক্ষ্য, কেরি সাহেবের বাঙ্গাল! ভাষ! শিক্ষা, কেরি সাহেবের 
প্রথম বঙ্গ বিদ্যালয়, শিক্ষায় আপত্তি, ক্রি স্কুল, মিসনারিদিগের শ্রীরামপুরে আশ্রয় 
গ্রহণ, ফোর্টউইলিয়ম কলেজ, শ্রীরামপুর মিসন প্রেস, দেশীয় শিক্ষার গবণমেন্টের হত্ত- 
ক্ষেপ না! করিবার কারণ, প্রীরামপুরে বঙ্গ বিদ্যালয়, মালদহে বঙ্গ বিদ্যালয়, বাঙ্গালায় 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের চেষ্টা, দেশীয় সাহিত্যের ও পঞ্ডিতদিগের উন্নতির জন্ ডিরেক্টার 
সভার আদেশ, সংস্কৃত কলেজ স্থাপন, মে সাহেবের বঙ্গ বিদ্যালয়, গবর্ণমেণ্টের সাহাব্য, 
গুরু বিদ্যালয়, ছুই দলের কথ, ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতীদল, হিন্দু কলেজ স্থাপন, 
বালকদিগের পাঠাপুত্তক রচনা! । পলিগ্রামে শিক্ষার অবস্থা, লিখাইবার রীতি, বাঙ্গাল! 
লেখার ও পাঠের বিষয়, পাঠ্য পুস্তক, স্কুলে শিক্ষায় আপত্তি, ব্রাহ্মণ নমাজের আপতি, 
ছাপার পু'খি পাঠে আপত্তি, শ্রীষ্টীয় পুঁথি পাঠে আপত্তি, ক্কুলবুক সোসাইটী, স্কুল 
সোসাইটা, সেকালের চিত্র। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজা প্রাপ্তি, উচ্চশ্রেণীর স্কুল ও 
কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা, মিঃ এডামের শিক্ষ| সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান-_পূর্বববঙ্গের অবস্থা, 
উত্তরবঙ্গের অবস্থা, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা। গুরুমহাশয়দিগের উপবুক্ততা, 
ছাত্রশাসন বিধি, গুরু নিধ্যাতন বাবস্থা, স্কুল কামাইর ছলনা, গরুমহাশয়কে সম্তপ্ট 
রাখিবার চেষ্ট', গুরুমহাশয়ের বেতন, মিঃ এডামের মন্তব্য, ইংরেজী স্কুলে বাঙ।প| 
পড়াইবার রতি, আদালতে বাঙ্গাল! ভা প্রচলন, হাঁডিগ্র স্কুল স্থাপন। ৪৭৯১ 


তৃতীয় অধ্যায়। 
বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বঙ্গসমাজ। 


সাহিত্য সমাজের প্রাথমিক অবস্থা, বেঙ্গল গেজেট, দিগদর্শন, পত্রিক! প্রচারে 
দিসনারিদিগের মতভেদ, সমাচার দর্পণ, গস্পেল ম্যাগাজিন, সংবাদ কৌমুদ্রী ও 
ত্রাঙ্গণ সেবধি, সামাজিক দলাদলি ও সাময়িক সাহিত্যের বিকাশ, সংবাদ প্রভাকর, 
সাহিত্য সম্মিলন, প্রভাকরের প্রভাব, মফস্বলের অবস্থা, মুদ্রাযস্ত্ে ন্বাধীনতা, মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া, বাঙ্গালাভাষা__রাজভাষা, বাঙ্গ।ল! বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট গেতেট, ১০১টা বঙ্গ 
বিদ্যালয়, ভাক্কর ও রসরাজ, পাষণ্ড পীড়ন, মফন্থলে পত্রিক! প্রচার, সমাজের রুচি, 
শিক্ষিত যুবকদের চালচলতি, রাঁজনারায়ণ বন্গুর কথা, কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কথা, 
বুবকগণের উপর মেকলের প্রভাব, সংস্কৃত পড়,গাদের রুচি, এজুদিগের বঙ্গসাহিত্য 
চর্চা তত্ববোধিনী পত্রিকা, যুবকগণের ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিবার কারণ, তত্ববৌধিনীর 
প্রভাব, অন্তান্ত সমাজের আন্দোলন, বাঙ্গাল! সাহিত্যে পক্ষিলত1, সামাজিক আন্দোলন 
স্বীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, নবানযুগের সাহিত্যিকগণ, মাসিক পত্রিক! ও বামাবে।ধিনী, 
স্বাদ পর্চন্্ও বিজ্ঞান কৌদুৰী, ধর্দতত্ব, নবীনযুগ-_বঙ্গদর্শন। ৯২১১৪ 


//০ 
চতুর্থ অধ্যায়। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ পত্রের জীবন সংগ্রাম। 


বঙ্গদেশে মুদ্রীযস্্র ও সংবাদ পত্রের অভাব, মিঃ বোল্টস্‌ এর মুক্রন্ত্ প্রচলন চেষ্টা, 
উইলকিল্সের মুদ্রাযন্ত্র, গবর্ণমেণ্টের মুদ্রণ বাবস্থা, কলিকাতায় মুদ্রীমন্ত্র, বাঙ্গালায় 
প্রথম সায়িক পত্র-_হিকির বেঙ্গল গেজেট, হিকির যন্ত্র গবর্ণমেন্টের মুদ্রণ কায, 
বেঙ্গল গেজেটের সুর পরিবর্তন, হিকির বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা, ইগডয়া গেজেট, 
হিকির অসংযত আচরণ ও তাহার পরিণাম, গ্লেড়ুইন সাহেবের কলিকাতা! গেজেট, 
কলিকাত। গেজেটের উপর গবর্ণমেন্টের কড়। হুকুম, বেঙ্গল জার্ণাল ওরিয়্যাপ্টাল 
এডভাইসার, ওরিপ্যান্টাল মেগাজজিন ও কলিকাতা! ক্রনিক্যাল, লর্ড কর্ণওয়ালিস 
ও সংবাদপত্র পরিচালন বিধি, ইতিয়ান ওয়ারেন্ড ও অন্তান্ত পত্রিকা, ইগডয়ান 
ওয়ারেন্ড সম্পাদক ডুয়ানির পরিণাম, ডুয়ানির পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ, টেলিগ্রাফ 
লেখকের নির্বাসন, এসিয়াটিক মিরার সম্পাদকের প্রতি নির্বাসন দণ্ড, পাও লিপি 
পরাক্ষকের পদ ও সংবাদ পত্র পরিচালন বিধি, পাগুলিপি পরীক্ষার ধারা, 
19০19196101 বা অঙ্গীকার পত্র, পাদরি বুকাননের বস্তুত, লিটেরেরি, ইন্টেলিজেন্স, 
মহাসভায় ভারতীয় মুদ্রীধস্ত্র বিধানের আলোচনা, প্রথম বাঙ্গাল! সামায়িক পত্র 
বেঙ্গল গেজেট-_দিগ্রশন--সমাচার দর্পণ, মার্ক, ইস অব হেষ্টিংসের বিশেষ অনুগ্রহ, 
সংবাদ পত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি। জেমস সিক্ষ বাকিংহামও কলিকাতা! জার্ণাল, মাদ্রাজ 
গবর্ণর সম্বন্ধে কলিকাত। জার্দালের অপ্রীতিকর মন্তব্য, মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের উপর 
জার্ণালের দ্বিতীয় আক্রমণ ও তাহার ফল, কলিকাতা জার্ণালের ৩য় অপরাধ, 
বাকিংহাম ও তাহার বিরোধী দল, জনবুল, বিসপ মিডলটন বনাম বাকিংহাম, 
কলিকাত। জার্ণালে প্রধান বিচার পতির বিরুদ্ধে মন্তব্য, গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারীগণের 
বিরুদ্ধে কলিকাত। জালের মন্তব্য, লর্ড হেষ্টিংসের উদ্দারতা, গবর্ণরজেনারেল মিঃ জন 
এডাম, জনবুল সম্পাদক নামে বাঁকিংহামের অভিযোগ, রেভায়েও ব্রাইস্‌ সম্বন্ধে 
বাকিংহামের আপত্তি জনক প্রবন্ধ, বাকিংহামের পরিণাম ও নূতন যুদ্রাযস্্র আইন, 
কলিকাতা জার্ণালের নূতন সম্পাদক, পুনরায় কলিকাতা! জার্ালে আপতি জনক প্রাবন্ধ/ 
সহকারী সম্পাদক আর্ণটের প্রতি ভারতবর্ষ ত্যাগের আদেশ, আর্ণটের কৃপা প্রার্থনা, 
আর্টের ভারতবর্ষ ত্যাগ, প্রিতিকাউন্সেলে বাকিংহামের প্রতিকার প্রার্থনা, ডাইরেক্টার 
সভায় আর্ণটের প্রতিকার প্রার্থনা, কলিকাত| জার্ণালের পরিণাম, ডাঃ মেষ্টনের ব্রিটাশ 
লায়ন পরিচালনের প্রস্তাব, দি ক্ষটসম্যান ইন দি ইষ্ট ও অন্তান্ত পত্রিকা, বেজল ক্রনি- 
কলের অপরাধ, কলিকাতা! ক্রনিকল, কতিকাতা| কুরিয়ার, উইলিয়াম বেটিক্ক ও ইঙিয়! 


॥৮%০ 


গেজেট, জনবুলের আক্রমন ও ডাইরেক্টার সভার আদেশ, অর্ধ বাটার আন্দোলন, 
সংবাদ পত্রের মুখবন্ধ করিবার মন্তরণা, স্তার চার্লস মেটকাফের মত, সংবাদ পত্র সমুহের 
প্রতি আদেশ, কলিকাতার ইংরেজ কোম্পানী সমূহের পতনে সংবাদ পত্রের অবস্থা, 
১৮৩৩ অন্যের ইংরেজী পত্রিকা, শিক্ষিত সমাজের আবেদন, স্ার চার্লস মেটকাফ, লর্ড 
ক্রেয়ারের অভিযোগ, মেটকাফের প্রত্যত্তর, মেকলের মুদ্্রাধস্ত্র আইনের পাগ,লিপি, 
ুদ্াযস্ত্ের স্বাধীনত। ঘোষণা, ইষ্ট ইঙ্ডিয়! সভায় বাদানুবাদ, নৃতন গবর্ণমেন্টের সমর্থন, 


গেশিংক্সযাক্ট, চল্লিশ সনের ইংরেজী সংবাদ পত্র । ১১৫--১৬২ 
পঞ্চম অধ্যায় । 
সাহিত্য প্রচারে প্রাচীন রাজ-বিধি। 
প্রাচীন ভারতের রাজ-বিধি, প্রাচীন গ্রীসের রাজ-বিধি, প্রাচীন রোমান রাজ-বিধি, 
ইংলণ্ডের প্রাচীন রাজ-বিধি। ১৬৩-7১৬৮ 
ষষ্ঠ অধ্যায়। 


সে কালের ডাকের বাবস্থা ও মফন্বলের সাময়িক পত্র। 

পল্িপথ, সে কালের ডাকের কথা, অশ্বারোহী হরকরা, মফম্থলে ডাক; ডাকের 
গোলমাল, সরকারী ডাকে সাধারণের চিঠি, বেসরকারী ডাক, জমিদারী ব্যবস্থা, 
বেসরকারী ডাকের উচ্ছেদ, সরকারী ডাকের উচ্চ মাশুল, বাঙ্গিডাক, মাশুলের 
নিয়ম, বাঙ্গালার বাহিরে ডাকমাশুল, মাশুল__নগদ পয়সা, ডাকের নৌক! ও 
ডাকের পাক্কী, ডাক পাক্ধীর বায়, বিলাতী চিঠির মাশুল, মাশুল ধাধ্যের কার্যালয়, 
বিলাতী চিঠির অতিরিক্ত মাশুল, নোট প্রেরণ প্রথা, ডাকের রাস্তার মানচিত্র, 
বিলাতি ডাকের পথ, বিলাতি ডাকের মাশুল বৃদ্ধি, বিলাতি ডাকে চিঠি পত্রের সংখ্যা, 
দেশী ডাকে চিঠি পত্রের সংখ্যা, মাশুল সন্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ, মফন্খলে সাময়িক পত্র, 
সংবাদ পত্রের মাশুল, ডাকের ক্রটার নমুনা, সে কালের চিত্র, মাশুলের নিয়ম 
পৰ্সিবর্ন। সংবাদ পত্রের অগ্রিম মাশুল, পত্রিকা পরিচালনের গুরুতর বায়ের দৃষ্টান্ত, 
দুর মফন্বলের পত্রিকা-_মুর্শিদাবাদ পত্রিকা ও রঙ্গপুর বার্তাবহ, অন্ান্ত পত্রিকা, 
এক হারে সাশুল ধার্যের প্রার্থনা, লর্ড ডেলহাউমির পোষ্টেল কমিসন, হুর রোলেও 
হিল ও বিলাতের পেনি পোষ্টে আন্দোলন, কমিসনের রিপোর্ট, ডাঁক বিভাগের 
সংক্কার, সংবাদ পরের মাশুল, মফন্থলের সাময়িক পত্র, সাময়িক পত্রিকা! সম্বন্ধে ঢাকার 
স্থান, বঙ্গের অন্তান্ত স্থানের কথা, ১৮৭৩ অন্দের পত্রিকা । ১৬৯--১৯৪ 


0৬০ 


দ্বিতীস্্র অহ ।॥ ১৯০--৪৩৬গুস্ী!। 

তেঞ্ষল গেজ্ছেট-_পরিচালক, বেঙ্গল গেজেট নামের কারণ, বাঙ্গালীর গর্বের 
বিষয়, পত্রিকার আলোচা বিষয়, পত্রিকার মৃল্য। ১৯৭--১৯৯ 

ি্দ্গিশশমি_পরিচালক, পত্রিক! প্রচারের উদ্দেশ্ঠ, সমাচার দর্পণ, মিসনারীদিগের 
মধ্যে মতভেদ, মীমাংসা, প্রধান রাঁজকর্শ্চারীগণের নিকট সমাচার দর্পণ প্রেরণ, 
গবর্ণর জেনারেজের উত্সাহ দান, সমাচার দর্পণের ভূমিকা, দিগ্রর্শনের স্থায়িত্ব কাল, 
দিগদর্শনে আলোচিত বিষয় সুচী, দিগদর্শনের ভাষার নমুনা, দিগদর্শনের মলাট, প্রচার, 
দিগর্শনের লেখকগণ, ডাঃ মণ ম্যান, মিঃ মশন্ন ম্যান।  ২**২১৮। 

ভ্রা্গপ েবাধি__গম্পেল মেগেজিন, উদ্দেশ্ঠ, ভূমিকা, সুচী, স্থায়িত্ব, সম্পাদক, 
সমাচার দর্পণের প্রবন্ধ, উত্তর প্রতাত্তর, ভাষার আলোচনা, বাজ ামক্ঘোজ্ছন 
বায়, রাজার বাঙ্গালা শ্রস্থাবলী ও প্রবন্ধ, সংবাদ কৌমুদী, বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম রক্ষা 
সহমরণ বা সতী দাহ প্রথ', সমাচার চাশ্রকা, রাজা! উপাধি ও বিলাত গমন, অমুদ্রিত 
গ্রবন্ধ। ২১৯২৩ 

জ্ঞানাম্বেষণ- পরিচীলকগণ, পরিচালনের উদ্দেস্ঠ, সাহিত্য সমালোচনী সভা, 
লেখকগণ ও আলে।6] বিষয় ইঙ্গ-বঙ্গ বক্তৃতার নমুনা, সম্পাদক, বেঙ্গল স্পেক্টেটার, 
গ্রাহক সংখা।। জ্ঞানোদয়। ২৩১--২৩৪ 

অংবাদ প্রক্তকন--পত্রিকা পরিচালনের উদ্দেন্য ও বিবরণ, লেখকগণ, 
প্রভাকরের বিদায় গ্রহণ, পুনঃপ্রকাশ-_বারব্রয়ক_ প্রাত্যহিক, প্রভাকরের শিক্ষানবীশ- 
গণ, সহানুভূতি প্রকাশকগণ, নববর্ধে সাহিতা সম্মিলন, প্রভাকরের প্রভাব, বাজালা- 
ভাষ! অনুশীলনী সভা ও অক্ষয়কুমার দও। প্রন্ভাকরে অক্ষয়কুমার, প্রভাকরের মাসিক 
সংস্করণ, মাসিক সংস্করণের বিবরণ, নূতন শিক্ষানবীশগণের রচনা, কালেজিয় কবিতা! 
যুদ্ধ। কবিতা যুদ্ধের পুরস্কার, দ্বারক্ানাথ অধিকান্রী, গুপ্ত কবির গদা রচনার 
নমুনা, পরবর্তী যুগের লেখকগণ, উইশ্ারচত্দর গুণ্ডের ভীীন্বনী, সংবাদ 
রত্বাবলী, পাও পীড়ন, সাধুরঞন | ২৩৫--২৬০। 

অংবাছ স্রত্যুঞ্জমী_ ২৬১ 

অংবখদ ক্তাত্ব্র-_সম্পাদক, সম্পাদকের বিপদ্ধ কাহিনী, পরবত্তাঁ সম্পদ কন্ধয়, 
আলে।চ্য বিষয়, আলোচনার সুর, মুলা, গ্রাহকসংখ্যা, পৌীশক্ষর তর্কবালীশ, 
সংবাদ রসরাজ, রসরাজের মোকদ্দমা, গ্রাহক ও মুল্য, রসরাজ ও পাও গীড়নের 
ভাষা, ভাক্করের লেখার নমুন1_ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যু সংবাদ । ২৬২--২৬৮ 

তত্ববোধিমী পত্রিকা?_ প্রতিষ্ঠাতা, তন্বরঞ্জিনী সত! ও তত্ববোধিনী সভা, 
্রাঙ্মদমাজের অবস্থা, তত্ববে!ধিনী পত্রিকার ভুমিকা, আকার মুল্য ও সুচী, তন্ববৌধিনী 


৮৪০ 


সভায় অক্ষয়কুমার দত্ত,বিদ্যাদদর্শন, তত্ববোধিনী পত্রিক! পরিচালনের কল্পনা, সম্পাদকের 
পরীক্ষা, আলোচ্য বিষয়, মুস্াযস্ত্, আলোচ্য বিষয়ে মত ভেদ, জগছ্ধু পত্রিকা, জেখা ও 
লেখকগণ, লেখার প্রভাব, নিরামিষ ভোজনের আন্দোলন ও নিরামিষভোজী পত্রিকা 
প্রভাকরের মন্তব্য, মিসনারি সংগ্রামে তত্ববোধিনী, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি, নির্বাচন 
পদ্ধতি, সম্পাদকের পদত্যাগ, গ্রাহক, অক্ষম্বকুমার দত্তের জীবনী, 
ইংরেজী শিক্ষ|, পিতৃবিয়োগ, ঈশ্বরগুপ্তের সহিত পরিচয়, সাহিতাচর্চা, ধর্মমত, ভাষার 
সংক্ষার। রোগ ও কর্্মত্যাগ, শোভনোদযানে শেষ জীবন, শোভনোদ্যানের পরিণাম, 
দেবেজ্দরনাথ াকুরের জীবনী, মত পরিবর্তন, ব্রাঙ্মসমাজের ভারগ্রহণ, 
মহুরী পর্বতে অবস্থান, ইত্ডিয়ান মিরার, মহধির রক্ষণগীলতা, গ্রস্থাবলী, মৃত্যু 
পরবর্তী সম্পাদকগণ। ২৬৯_-২৯৯ 

নিত্যধন্মানূরঞ্জিকা_হিনু সমাজের চাঞ্চলা, হিনুধর্্ামুরঞিকা সভা, 
পত্রিক! প্রচার, সম্পাদক, পঠ্ঠিকার আকার ও মুলা, উদ্দেস্ঠ, বিজ্ঞাপনীর ভাষার নমুনা, 
মত বিরোধ, প্রতাত্তরের ভাষা, মাসিক প্রচারের বিজ্ঞাপনী, গ্রাহক সংখ্যা, পরিচালক 
সভা, সত্যজ্ঞান সঞ্চারিনী সভার প্রশ্ন, প্রশ্নোত্তরের প্রতিবাদ, পত্রিকার পরমায়ু। 


৩৬ ৬-৩০৯ 
দুত্ন-দৃমন-মন্হাঁনবমী- উদ্দেন্ত, অন্থান্ত সংবাদ । ৩১০ 
কাব্যর-্দ্রাকর-সম্পাদক। জ্ঞানদর্পণ। ১১ 


র্ধ শুক্তকনী- সম্পাদক, মদনমোহন তর্কালক্ষণর ও জশ্থর- 
চক্র বান্যাণগনরর, বেখুন বালিক! বিদ্যালয়, পত্রিকার উদ্দেস্তা, প্রবন্ধ প্রভৃতি, 
বিদ্যাসাগর ও তর্কালঙ্কারের গ্রন্থ, চাকুণী, সমদামক্সিক পত্র-পত্রিকাঁ। ৩১২১৮ 
বিল্যাকল্সন্্রম__এজুদলের বাঙ্গালা আলোচনা, পরিচালনের উদ্দেস্তা ও 
বিবরণ, ভাষার নমুনা, কুলুমোক্ন বন্দ্যোপাধ্যায্প। রিফরমার ও ইনকুয়ারার, 
সংবাদ সুধাংশু। ৩১৯--৩২৩ 
বিবিধার্ধ অংগ্রহ- উদ্দেশ্ত-_ ভূমিকা, প্রথম সংখ্যার সুচী, আকার ও মুলা, 
আলোচ্য বিষয়, অনুবাদক সমাজের সভ্ভাগণ, সমাজের কার্ধা বিবরণ, পাজিকার 
লেখকগণ, গ্রাহক ও পাঠক, ল্রখজ্ছেল্রলাল মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহের হস্টে 


বিবিধার্থ সংগ্রহ, প্রচার কাল: ৩২৪---৩৩৪ 
ধর্ম রাঁজ্র-_আকার ও মুলা, ভূমিকা, হিন্দুব্ধু। ৩৩৫__৩৩৬ 
মানিক পত্রিকা উদ্দেন্, প্যাল্িটাঁদ মিত্র, বেল শ্পেক্টেরর, মাসিক 
পত্রিকার ভাষা, প্যারিচাদ গ্রস্থাবলী। ৩৩৭-_-৩৪৯ 


র্ধবার্ধ পু্প চত্ৰ-অবতরণিকা, প্রথম সংখ্যার হুচী, আকার ও প্রকাশের 
নিজ, লেখক, বিজ্ঞান কৌমুদী। ৩৪১-৮৩৪৬, 


৮৮/০ 


স্ববোধিনী- সম্পাদক, লেখকগণ, অন্যান্ত বিবরণ । ৩৪৭-_-৩৪৮ 
- মনোরর্জিকা__মনোরপ্রিক! সভা। ৩৪৯ 
কাদিতা কুজ্ছ্ণাঁবলী-প্রথম পৃষ্ঠ॥ আকারও সুলা, উদ্দেশ্ঠ, লেখকগণ, 


আলোচ্য বিষয়, গ্রাহক সংখ্যা, ডাকের নিয়ম, কৃুুচত্দ্র মঙ্ুঘদ্ণর, ঢাকা প্রকাশ, 
দ্বৈতাষিকী, জ্্িশ্ঠন্্র মিত্র, ঢাকাদর্পণ, অবকাশ রপ্লিকা, হিন্দু হিতৈষিলী ও 
পল্লিবিজ্ঞান, মিত্রপ্রকাশ, নব ব্যবহার সংহিতা, ত্রিপুর1 জ্ঞান প্রসারিণী, বিক্রমপুর-_. 


কুকুটায়! সংস্কার শোধিনী, গদা প্রস্থন | ] ৩৫০__:৩৬৭ 
সুক্তকনী-_অনুসন্ধান, বালী শুভকরী সভা, সম্ভার মুখপত্র, জেখকগণ, 
আকার ও মূল্য, বিবিধ, ভাষার নমুন! | ৩৬৮--৩৭১ 


বক্কর ন্দর্্ড_ পূর্ব কথা, ভূমিকা, আকার প্রকার ও সুচী, প্রচারকাল, 
প্রথম সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ, নূতন সম্পাদক, নবপধ্যাবলী রহস্ত সন্দর্ভ, গ্রাহকের 


খতিয়ান, পরিণাম । ৩৭২__৩৭৬, 
প্রামবার্ভা এ্রকাঁশিকা_হুরিনাথ মজ্ুমদ্ণ র, উদদেস্ত, বিবিধবার্ডা, 
্রস্থাবলী ৩৭৭-+৩৭৯ 


বামাবোধিনী পিকা__উদ্দেন্ত, উপক্রমণিকা, প্রবন্ধ, আকার ও মুলা 
জেখকদিগকে উৎসাহদান, ডাকের নিয়ম, গ্রাহক, উদ্মেশচত্দর তু । ৩৮*--৩৮৩ 
শিক্ষাদপ্পণি_সূদেব মুখোপাধ্যায়, ভূমিকা, লেখক, শিক্ষাদর্পণ বন্ধ 


হইবার কারণ, এডুকেশন গেজেট, গ্রস্থাবলী। ৩৮৪--৩৯১ 
টিত্তরঞ্জিকা_ পরিচালক, বিজ্ঞাপন, লেখক। ৩৯২-_৩৯৪ 
ধর্মতত্ব_কেশবচভ্দ দম ভারতবাঁর ব্রাহ্গসমাজ, মুখপত্র, আলোচনা, 

লেখকগণ, শেষ জীবন, বর্তমান সম্পাদক । ৩৯৫-_-৩৯৯ 
িদ্যোন্াভি অধিনী-বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভা, ভূমিকা, সম্পাদক ও 

লেখক, হুরচন্দ্র চৌধুরী, বিজ্ঞাপনী, চারুবার্থা, স্থতী। ৪০০৪৬ 
মব প্রবন্ধ সম্পাদক, ভূমিকা, অবকাশ বন্ধু। ৪০৭-৪৯৮ 
পন্ধিম বিজ্ঞান-__পরিচালক, উদ্দেস্ঠ, প্রবন্ধ, ভাষার নমুনা, গ্রাহক ও মুল্য, 

বায় নির্ববাহ, আয়ু, অবল| বান্ধব। ৪০৯--৪১১ 
অকোঁর বক্ষু-দপ্তিবাচন, সম্পাদক, প্রবন্।। বিহণিলাল চত্রুবজ্ী, 

গ্রাহক,। ৪১২--৪১৭ 
হিতদাঁধক- পরিচালন উদ্দেস্ত, সুচী, প্যারিচরণ সরকার, 

বঙ্গমহিলা। ৪১৮--৪১৯ 
জ্ঞানরত্ব__সম্পীদক, প্রবন্ধ, আকার, ভাষা । ৪২৯স৪২১ 


জ্যোঁতিদ্রিকন-_উদ্দেন্ত। আলোচ্য বিষয়, বিবিধ। ৪২২ 
শুক্তলা(ধনী-শুভসাধিনী,সভা, আলোচ্য বিষয়, সম্পাদক, কালী সম 
ঘোষ। ৪২৩--৪২৪ 


৮০ 


ব্বক্কবক্ডু- উদ্দেশ, বিবরণ । 


হ্ণলিসহরর পত্রিকা-_ প্রচারের নিয়ম ও সম্পাদক, পত্রিকার বিপদ । 


৪২৬. 
৪২৬ 


আহিত্য মুক্ুর-_জন্স, মুলা, আকার ও সুচী, ভূমিকা, উদেস্তা। ৪২৭_-৪২৮ 


মিত্র প্রকণশ-_লেখক, প্রচ্ছদ পত্র, ছিন্দু হিতৈষিণী। 


৪২৯--৪৩০ 


জজ চ্র্পণ-__পরিচালক, আলোচা বিষয়, পরিচালকের বিপদ, স্থান 


পরিবর্তন, পরিমল বাহিনী । 
উপসংহার- 
নির্ঘন্ট_ 


ক- গ্রন্থে উল্লেখিত বাঙ্গ।ল! সংবাদ পত্র ও সাময়িক সাহিত্য 
খ- গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরেজী ও অগ্কান্ পত্রিকার নাম সুচী 


গ-_নাম সচী তা 


্বর্গায়া মহারাণী ভিক্টোরিয়! 


(পূর্বব্তিগণ ও পরবত্তিগণসহ ) সম্মুখে 
লিসবনে মুদ্রিত বাঙ্গালা-ব্যাকরণ ও 

অভিধানের মলাট পৃষ্টা ১৭ 
মিঃ কেরী ও রামরাম বহু ২৬ 
কাঠের অক্ষরে মুস্রিত ইতিহাসমালার এক | 

পৃষ্ঠা ৩৬ 
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ওক্ঞ্থস্ম অৎস্ণ। 





রঃ 





্বর্গীয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
(পৃব্ববন্তিগণ ও পরবন্থিগণ সহ।) 


বাগান! মামরিক মাহিত 1 


স্ুজন্ন!। 


সাময়িক সাহিত্য জাতীয় উন্নতির একটী অত্যুচ্চ নিদর্শন এবং 
ন্জাতীয় সভ্যতার এক প্রধান মানদণ্ড। সাময়িক সাহিত্য শিক্ষিত 
জনগণের মধ্যে জ্ঞান প্রচার ও সাহিত্য রস পিপাস্থগণের প্রাণে 
'অমৃত-সঞ্ার করিয়া থাকে । সুতরাং তাহা শিক্ষিত লোক মাত্রেরই 
উত্তম সহচর । 

বাঙ্গাল! দেশের শিক্ষিত সমীজ এখন বাঙ্গাল! সামরিক পাহিত্য 
সাদরে গ্রহণ করেন এবং পরম আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়! 
থাকেন, ইহা! বাঙ্গালা সাহিত্যের: পক্ষে মহা! 
সৌভাগ্যের বিষয়। ঠিক শত বৎসর পূর্বে ১৮১৮ 
অন্দে বাঙ্গালাভাষান্ন প্রথম সাময়িক সাহিত্য প্রচা- 
রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। স্ৃতরাং বাঙ্গাল! সামরিক সাহিত্য 
প্রচারের কাল আজ শত বৎসর পূর্ণ হইল। এই শতান্ধী কালের 
বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে ৭ 
ক্রমবিকাশের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে । এ 


বাঙ্গাল! সাময়িক 
পত্রের প্রচার কল। 


রত: সি্লিসস প্লে 
এবং এ কালের সাময়িক সাহিত্যের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের 
মনে হয়,বর্ভমান সময় বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের 
প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্যের 
যুগ-গ্রবর্তক “বঙ্গদর্শন” “চড়ার ঠেকিয়া” অকালে 
“বানচাল হইয়া গেলে" বাঙ্গাল সাহিত্যের সেই প্রবীণ 
নাবিকেরাই- ছয়ে ভয়ে যখন 'প্রচার-ডিঙ্গি নির্বিক্রে ভাসাইবার" জন্য 
_ ব্তরসা করিতেছিলেন, তখন তাহার সুযোগ্য কর্ণধার প্রচারের ভূমিকায় 
' লিখিয়াছিলেন “দেখ ইউরোপীয় এক একু,খানি সাময়িক পত্র আমাদের 
 দ্বেশের এক এক খানি পুরাণ বা উপপুরাণের তুল্য আকার ১ দৈর্ধো 
প্রস্থে, গভীরতায় এবং গান্তীর্ষ্যে কল্লান্ত জীবী মার্কগেয় বা অষ্টাদশ 
পুরাণ প্রণেতা বেদব্যাসেরই আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয় । আমরা যদি মনে 
_ ক্করিতে পারিতাম, যে রাবণ, কুন্তকর্ণ মেগেজিন পড়িতেন, তাহা হইলে 
তাহার! “কণ্টেম্পোরারি' বা “নাইস্টিস্থ সেঞুরী” পড়িতেন সন্দেহ নাই |” 
সাহিত্য-সম্রাট ব্ষিমচন্দ্র প্রচারের গুপ্ত কর্ণধার ছিলেন। 
[তিন টাকা ছয় আন। দিয়া ছয় ফন্ার পত্রিকা বাঙ্গালী পাঠক 'পাঠ 
করে ন! দেখিয়! বঞ্ষিমচন্দ্র দেড় টাকায় তিন ফন্ত্নার “প্রচার” বাহির 
. করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং কণ্টেম্পোরেরি রিভিউ (090/৩07- 
 জাথাটা 5৮৩৮) ও নাইটিন্থ সেঞ্চুরীর (1317৩061) 0০8801) 
. মত স্থুলকার মাসিক পত্র বাঙ্গালীর ধৈর্য রক্ষা করিতে 'অপমর্থ বলিয়া 
মনে করিয়াছিলেন। * বঙক্ষিমচন্্র ঘদি আজ জীবিত থাকিতেন তবে 
* প্রচারের সুচনা জঙ্টব্য। এই স্চনা বঙ্ষিন বাবুর জামাতা প্রচার, সম্পাদক. 
. সর াখানচ্ বন্দ াখযাযের লিখিত হইলেও তাহা! বধ বাতুর উপদেশে, 
লিখিত এবং বি বাবুর হতে সংশোধিত হইয়া বাহির হইয়াছিল 





সেকাল ও একালের 
ৃ তুলনা। 


সূচনা। দিন রি 8.3 
দবেখিতেন, তিনি তখন যাহা বাঙ্গালীর ধাতুতে অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, 
বাঙ্গালায় তাহা সম্ভব হইয়া গ্রিয়াছে। “নাইস্িসথ সেঞ্চুরী” অপেক্ষা 
“দৈর্ধ্যে, প্রযে, গভীরতায়” বৃহৎ আকারের ছুই একখানা পত্র এখন 
বাঙ্গালার জল বায়ুতে স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছে । 
এ হিসাবে দেখিতে গেলে সাময়িক-সাহিত্য প্রচারে বাঙ্গালায় যুগান্তর 
উপস্থিত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে । 

সেকালের বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্যের তুলনায় এখন বে যুগান্তর 
উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয় নিশ্চিত; তবে স্বাধীন সভ্যজাতির 
সাময়িক সাহিত্যের সহিত তুলনায় আমাদের বাঙ্গাল! সাময়িক: 
সাহিত্যের এ পুষ্টি ও বৃদ্ধি অবশ্য কিছুই নহে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার 
স্বাধীন জাতির তুলনায় আমাদের পরাধীন জাতির কোন কার্য্যের 
বিচার হইতে পারে না; ইফুরোপ ও আমেরিকার সামক্লিক সাহিত্যের 
সহিত আমাদের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। 

দ্বাদশ বর্ষ পূর্বে ১৯৩ অন্দে গ্রেটরটন ও আয়র্লণ্ডে মাঁসিক 
সাহিত্যের সংখ্যা ছিল ২৫০০ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ছিল প্রায় চাবি 
হাজার ; ভারতবর্ষে ছিল মাত্র পৌণে ছুই হাজার । 


/ 


বিভিন্ন দেশের ১৯১১-১৯১২ অন্দে ভারতের সাময়িক পত্র-পত্রিকার 
পত্রিকার সংখ্যা। অ্যোভািরিয়াছিজ +:- 
মাদ্রাজ প্রদেশে ১৪৯৯ খানা। 1) 
বোম্বাই প্রদেশে ৩০৩ খানা। 
বাঙ্গাল প্রদেশে ১৬৩ খানা । 
যুক্ত প্রদেশে - ১০৩ খানা। 
ব্রহ্ম দেশে ৫৭ খানা । 


বিহার ও উড়িম্যায় ২* খানা । 


ফর রদ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য | 


কের বার বলা স্নান ক 
পত্রের স্থান নিয়ে। 

আমরা বাঙ্গালার প্রাথমিক সাময়িক-সাহিত্য তিনি 
আমাদের বর্তমান সাময়িক সাহিত্যের উন্নতির ও পরিবর্তনের বিচার 
করিব এবং সেই ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া গৌরব অনুভব করিব। 

বাঙ্গাল! সামগ্সিক সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও গতির আলোচন! 
করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ সেই প্রাচীন সাময়িক সাহিত্য 
প্রচার-কালের ও তৎপুর্বব কালের দেশীয় সাহিত্য 
ও দেশীয় শিক্ষার অবস্থা, সে কালের সাময়িক 
পত্র ও সমাজের কথা এবং দেশের রাজকীয় বিধি ব্যবস্থার বিষয় 
'আলোচন। করিতে হইবে এবং কি স্ত্রে বাঙ্গালায় প্রথম সাময়িক 
সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল এবং ক্রমে কিরূপে যুগে যুগে যুগ-প্রবর্তক 
অনম্থী মহাপুরুষ গণের চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদানে বাঙ্গালা সাহিত্য 
সম্পদশালী হইয়া আজ তাহা নিখিল বিশ্ব-সাহিত্যের বৈঠকে সাদর 
অভ্যর্থনা ও পুষ্প-চন্দন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেঠ তাহা অনুসন্ধান 
করিয়া বাহির করিতে হইবে। 

এই সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রত হইবার পূর্বে সাময়িক 
সাহিত্যের উৎপত্তির সুত্র কি এবং তাহা প্রথম কোথায়, কি 
কারণে, কাহার দ্বারা. প্রকাশিত: হইয়াছিল, 
তৎসন্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা বোধ হয় 
... অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1। 
-.... সংবাদপত্র সাহিত্য-পত্রের পূর্ব হইতেই প্রচারিত হইতে আরম্ত 
. হুইয়াছিল। সুতরাং সংবাদ পত্রের ভাব হইতে সাময়িক সাহিত্য 
প্রচারের হুচনা, হইয়াছিল, ইহা অন্থুমান করা যায়। সাময়িক সংবাদ 





আলোচ্য বিষয়। 


সাময়িক সাহি- 
[ ত্যের উৎপতি। 


আসিনি 
সূচনা । ৮ 

পত্র কত পূর্বে সত্য সমাজে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত 

"অবিসংবাদিত রূপে নির্ধারিত হয় নাই। 

কথিত আছে, এসিয়। ভূখণ্ডই সংবাদ পত্রের জন্মভূমি। চীন 
সভ্যতার উন্মেষ কালে প্রাচীন চীন দেশে সর্বপ্রথম সংবাদ পত্র বাহির 
হইয়াছিল। এই মাঙ্গোলীয় অনুষ্ঠানটী মোগল 
সম্্াটগণ কর্তৃক তাহাদের শাসনকালে তারত- 
বর্ষেও প্রবস্তিত হইয়াছিল । 

“সমত্াট আকবরের সময় প্রতিমাসে গবর্ণমেপ্ট গেজেটের ন্যায় 
রাজকীয় স্মাচার পত্র প্রচারিত হইত ; আইন-আকবরী গ্রন্থে আবুল 
ফজল ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিপথ যুদ্ধে 
বাবর সাহ শিবিরে বসিয়া সংবাদ পত্র পাঠ 
করিতেছেন,এমন সময় হিন্দু রাজারা আসিয়া সন্ধির 
প্রস্তাব করিলেন । এই কয়েক পংক্তি বাবরের সমসামগ্িক কান্ুন-এ-জং 
নামক প্রাচীন পারন্ত গ্রন্থে পাঠ করা যায়। সাহজাহান আগ্রার 
যহরম দরবারে বলিয়াছিলেন “এলাহাবাদের হিন্দুপ্রজাদের মধ্যে 
বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে । ইহা সমাচার পত্রে পাঠ করিয়া 
বিস্মিত ও বিষাদিত হইলাম ।” সম্রাট অওরঙ্গজেব আরাঙ্গাবাদ নামক 
স্থানে জীবলীলা সম্বরণ করেন। তাহার পীড়ার সমাচার ও বিবরণ 
দিল্লীর “পয়গম-এ-হিন্ৰ" নামক পারস্য সংবাদ পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল।”* সুতরাং ভারতবর্ষে সংবাদ পত্র পরিচালন ব্যাপার 





চীনের সংবাদ 
পত্র। 


ভারতের সংবাদ 
পত। 


নুতন নহে। 
+৯১৯ ৩৯ শী লা শিউলি 
* সহরৎ-এ-আম-_নব্যভারত ১৩*৫। ও রিয়াজ-ওস-সালাতিন ( রামপ্রাণ 


সপ্ত ) ১৫৯ পৃঃ। এ 


বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 
যাহা হউক এসিয়ায় সাময়িক পত্র বা৷ সংবাদ পত্রের স্থষট 
ইয়ুরোপেই তাহার পুষ্টি সাধন হইয়াছিল । সত্য- 
টি তার লীলাভূমি ইয়ুরোপের ইটালী দেশেই পশ্চিষ 
1. দেশের প্রথম সংবাদ পত্র উত্তত হয়। 
*.. প্রাচীন রোমান রাজকীয় বিভাগে 4১০৪ 01008 বা দৈনিক 
সংবাদ রক্ষার প্রথা ছিল। সে সংবাদ সাধারণে প্রচারিত হইত না? 
ইয়ুরোপে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হইবার প্রায় এক শতাব্দী পরে-_ 
৯৫৩৬ অন্দে ভেনিস নগরে সাধারণের জন্য প্রথম সংবাদ-পত্র বাহির 
হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইঘুরৌপের এই প্রথম সংবাদ-পত্র হস্তে 
লিখিত হইয়া নগরের কোন প্রকাশ্ঠ স্থানে রক্ষিত হইত এবং তাহা 
. প্রাঠকগ্রণকে এক একটী গেজেটা মুদ্রা প্রদান করিয়া পাঠ করিতে 
হইত। 
দ্বিতীয় সুলেমানের সহিত ভেনিস সাধারণ তন্ত্রের যুদ্ধ বাধিয়া গেলে 
শিক্ষিত জন-সাধারণ প্রতিনিরত সংবাদ পাইবার প্রত্যাশা করিতেন। 
এই অভাব বিদুরিত করিবার জন্য তথাকার শাসক সম্প্রদায়ের কতিপয় 
ব্যক্তি যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই মাসিক “০৮০ ০76” বা 
হস্ত লিখিত মাসিক সংবাদ পত্র বাহির করিতেন। ভেনিস গবর্ণমেণ্ট 
 কুধনও এই পত্রিকা মুদ্রিত হইতে দেন নাই। তথাপি এই “নোটিজি 
স্থুটি” যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত মাসে মাসে হস্ত-লিখিত 
.এহুইয়াই বাহির হইত। এই হস্ত-লিখিত গেজেটার * ত্রিশ খণ্ড 
 ক্কোরেন্দের জগ প্রসিদ্ধ মেগ্লিরাবিচি-পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে । 








৯ গরেজেটা মুদ্রার বিনিষয়ে পাওয়া যাইত বলিয়া এই পত্রিকাও গেজেটা 
.. বলিয়া পরিচিত ছিল। 





সুচনা । 

৯৫৫৮ শ্রীষ্টাব্দে রাজ্জী এলিজাবেথের রাজত্বকালে রঃ 
“বহরের (9780191) 4077809) ভীষণ আক্রমণের ৪১৬৬:০০২ 
উতৎকণ্ঠিত ও ভীতি-বিহ্বল জনগণকে আক্রমণের 
ইংলগের সংবাদ যথার্থ সংবাদ অবগত করাইবার জন্ত ও তাহা 
গা! দিগকে স্পেনিসদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার 
নসভিপ্রায়ে 47905781190) 1167০87” (দি ইংলিস মাকফিউরি ) 
নামে ইংলগডে একখানা সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল। ইংলগ্ের এই 
প্রাচীন ও প্রাথমিক সংবাদ পত্রের করেক সংখ্যা বূটাশ মিউজিরমে 
বিগ্কমান থাক। সন্কেও এই পত্রিকাখান! সাধারণের মতে জাল রলিয়! 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। * যাহা হউক “7:8৩ [১0£1191) 11570017” 
জাল বলিয়া পরিত্যক্ত হইলেও এঁ সময়েই আরও কয়েকথানা 
“মাফিউরি” নাম-যুক্ত সংবাদ পত্র__“[1)৩ 116700789 চরহ 
00801021”, ০1) 1157001105 13611100309”, [079 দিন 
1167০০7", প্রভৃতি যে ইংলগ্ড হইতে. বাহির হইয়াছিল, ইংলগ্ডের 

সাময়িক পত্রের ইতিহাসে তাহাদিগের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
সংবাদ পত্রে প্রথম প্রথম কেবল সংবাদই প্রদত্ত হইত। ক্রমে 

ইহাতে নানা বিষয়ের অবান্তর কথা প্রবেশ করিতে অবকাশ পান্ন। 
সণ্ডদশ শতাব্দীর প্রারস্তে প্রথম চালসের সময় ও ক্রমওয়েলের 
সময় ইংলণ্ডে সংবাদ-পত্র দলাদলির এক একটা, প্রধান অস্ত্র ও. 
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7 বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । ] 


_ অবলম্বন হইয়া পড়ে। ইহাতে সংবাদ-পত্র শক্তিশালী লেখকগণের 
লেখনী প্রভাবে কতক পরিমাণে সাহিত্য-পত্র হইয়া দাড়ায় ॥ 
এইরূপে ক্রমে সাময়িক সংবাদ পত্রের ভাব হইতেই সাময়িক 
সাহিত্য প্রচারের সুচন। হয়। সাময়িক সাহিত্য পত্রের চন! সর্বাগ্রে 
ফরাসী রাজ্যে হইয়াছিল। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী 
পার্লেমেন্টের সদস্য 19601 199 9811০ ফ্রান্সের 
রাজধানী পেরিস হইতে [19 ]1০01:08] 19৩5 
5০8805” নামক সাহিত্য ও সমালোচন-পত্র প্রকাশ করেন। 
'আইজাক ডিস্রেলী বলেন এই ]০01091 [963 9০৪৮৪1$ই জগতের 
প্রথম সাহিত্য ও সমালোচন-পত্র। * 
সাল্লো প্রথম তাহার পত্রিকায় নিজ নাম ব্যবহার করেন নাই। 
তাহার ভ্ৃত্যের সম্পাদকতায় তাহা বাহির করিয়াছিলেন। এই সময 
ফরাসী সাহিত্য-জগৎ্ নিঃস্ব ছিল,না। তখন 
লী ফরাসী সাহিত্যে চতুর্দশ লুইর অভিনব যুগ । 
ভরি ফরাসী কবি মলইএআর (11011619), রাসাইন 
(88০10৩), বইলো! ( 8০116৪0 ', লা ফোটেইনের (158 000811৩ ) 
 কাব্য-প্রতিভায ফরাসী সাহিত্য প্রতিভাত ; মলব্রঞ্চ (019161১791)- 
০11০), বোস্থএই (9০954৬০),ফেনেলেঁ (8626107), ফচার (71915, 
বুদ্দানুএই(8০০:৫1০/০), প্রভৃতির লেখনীপ্রতাবে ফরাসীসাহিত্য মুখরিত॥ 
সাল্লোর সাহিত্য-সমালোচন-পত্র অতি অল্পকাল মধ্যেই ফরাসী 
সাহিত্য জগতের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে 
এরই পত্রিকার যশঃপ্রতা এত দুর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে ইহার 
অনুকরণে নানা স্থান হইতে আরও সামরিক-পত্র বাহির হইতে লাগিল 


00110910165 011,106781079 ০1, [, 





প্রথম সাময়িক 
সাহিত্য। 


সূচনা। ৯ 
এবং নানা! দেশের নানা ভাষায় ইহার প্রবন্ধ অন্থদিত ও প্রবন্ধের তীব্র 
সমালোচন! হইতে লাগিল । তখন সাল্লোর যশোলিগ্পা প্রবল হইয়া 
দ্বাড়াইল ; তিনি পত্রিকা খানিকে নিজ নামে প্রচার করিবার লোভ 
সন্বরণ করিতে পারিলেন না। 1০011] 1995 909%20$--1)61)15 
7৩ 9110র সম্পাদকতায় বাহির হইতে লাগিল । 

সেন্ট ফক্স (9810 ০1) লিখিয়াছেন “রেনাডো (7২6৪০) 
নামক পেরিসের কোন চিকিৎসক তাহার নিজ হস্পিটেলের রোগী- 
দিগের চিত্ত বিনোদন করিবার উদ্দেশ্যে নানা স্থানের: 
প্রথম সাময়িক পত্রের অলৌকিক বিবরণ ও আশ্চর্য্য . আশ্চর্য্য ঘটনার 
টা ইতিহাস সঙ্ধলন এবং সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহ! 
একত্র লিপিবদ্ধ করতঃ রোগীদিগকে পাঠ করিতে দিতেন । এ সম্বন্ধে 
উক্ত চিকিৎসকের অভিমত এই যে-কোন এক বিষয়ের গ্রন্থে এক- 
খানা উপন্যাস, নাটক বা ইতিহাসে অবিচ্ছিন্ন ভাবে মনঃসংযোগ করিয়া 
থাকিলে মন ক্লান্ত হয় ও মস্তিষ্ক ুর্বল হইয়া পড়ে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
চিত্তাকর্ষক বিষয়ের প্রতি রোগীর মন আকুষ্ট রাখিতে পারিলে তাহার, 
মস্তিষ্ব ক্লান্তি আসিতে পারেনা, অথচ তাহার মন রোগ-চিন্তা হইতে 
দুরে থাকে এবং সে অন্ন আয়াসে বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া নিজকে 
ততচিন্তায় সর্ধদ। প্রফুল্ল রাখিতে পারে । এই উপায়ে ডাক্তার অনেক 
রোগীর রোগ উপশমে আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ 
১৬৩২ অন্দে রেনাডো প্যেরী-গবর্ণমেণ্টের অন্থ্মতি লইয়া সপ্তাহে 
সপ্তাহে এইরূপ কাগজ বাহির করিতেন । 
রেনাডোর এই সংকীর্ণ উদ্দেশ্তকে বিস্তৃততাবে চিন্তা করিয়াই 
সাল্লো তাহান্ন এই সাহিত্য ও সমালোচন-পত্র প্রচারের আবশ্যকতা. 
অন্ুতব করিয়াছিলেন । 





১ 


০... বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । . : 


স্কান্সের পর ইংলণডে সাময়িক সাহিত্যের আলোচনা ও প্রচার 
আরম্ভ হয়। রাজ্জী এনের রাজত্বে টোরী এবং হুইগ: (701 ৪0৫. 
১ 10৫১) দলের দলাদলিতে ইংলগে সাময়িক 
১ সই সাহিত্যের ঝড় বহিতে থাকে। এই সময় ইংরেজী 
ঁ কাব্য-সাহিত্যে অগষ্টিয়ান যুগ। গে, সুইফ্ট, 
. এপোপ প্রভৃতি ইংলগ্ডের জাতীয় কবিগণ এবং ডেফো, এডিসন্‌, ছিল, 
বারকেলে, বাটলার প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ এক এক পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া মসী-যুদ্ধে বিব্রত ছিলেন। 
এই সময় ইংলগ্ডে যে সকল সাময়িক সাহিত্য-পত্র বাহির হইরাছিল 
রিভিউ। সেগুলির মধ্যে ডেফোর “দি রিভিউ” (19870191 
161০6: )6 1২০%1৪৮) উল্লেখ যোগ্য। 
রাজনৈতিক দলাদলিতে জড়িত হইয়া ডেফো ৯৭০৩ অবে কারারুদ্ধ 
হুন। সেই সময়ে কারাগৃহে থাকিরা তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিরা- 
ছিলেন, যুক্তিলাভের পর সেই সকল প্রবন্ধ দ্বারাই ডেফো “19 
5৮1০৮” নামে একধান! সাহিত্য পত্রিকা বাহির করিগ্াছিলেন। 
(এ 1২৩%1৩ঞার অন্থকরণে রিচার্ড ট্রিল “টেটলার” 





[0০ 7:0৩) বাহির করেন। এই টেটলারেরই উন্নত পর্ধ্যা 
ইংরেজী স্ুপ্রসিদ্ধ সাময়িক সাহিত্য-_“17)৩ 39৩০৪০7৮, 
৯৭১১ অব্দের ১লা৷ মার্চ হইতে বিখ্যাত লেখক এডিসন ও তদীয় 
. বন্ধ ্টিল মিলিত এই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্র খান! প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করেন।+৮সেই সময় “)৩ 37০০৮৪৮০”ই রাজনীতি ও 
টি খাত একমার সাহিত্য গর ছিব কিন্ত দুঃখের বিষয় যে 
ইহা সামান্ত -কয়েক পংক্তির পত্রিকা ছিল। এই ক্ষুদ্র কলেবর 
: এপ্পষ্টেটার উঠিয়া যাইবার ৩৫ বৎসর পরে, ১৭৪৯ গ্রষ্টান্দে ইংলগ্ডের 


সূচনা । ১১ 


ঃ 





স্থপ্রসিদ্ধ মাসিক সাহিত্য ও সমালোচন-পত্র “[0৩. 7197019 
২৪৮৩৬” জন্মগ্রহণ করে। 
ইহার পর ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্ুবে ইযুরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্য 
জাগিয়! উঠে। ইয়ুরোগীর সাহিত্যের নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী? 
রুষিয় প্রভৃতি দেশেও সামগ়িক সাহিত্যের প্রচার আরম্ত হয়। ক্রমে 
সভ্যতার ক্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়াই আধুনিক সাময়িক সংবাদ-পত্র ও 
সাময্লিক-সাহিত্য পরিচালন-প্রথা ভারতবর্ষে আসিরা উপনীত হইগ্লাছিল। : 
, বা্গালায় যে সময় সাময়িক সাহিত্যের প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল, 
তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল! বলিতে 
গেলে এই নময় বাঙ্গাল সাহিত্যে মিসনারি যুগ। 
ইংরেজ মিসনারিরা তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের 
পরিচালক । মিসনারিরা বাঙ্গালীর ছেলেকে 
তাহার মাতৃতাষ! শিক্ষা দিয়া মানুষ করিতেছিলেন। বাঙ্গালা ভাষা ও 
সাহিত্যের এমনই ছুদ্দিনে বাঙ্গালায় প্রথম বাঙ্গালা সামরিক সাহিত্যের 
প্রচার আরম্ত হয় ! / 
কিন্তু বাঙ্গাল! সাহিত্যের এ ছুদ্দিন অতি অন্নকাল মধ্যেই বিদুরিত 
হইয়াছিল। বাঙ্গালায় সাময়িক সাহিত্য প্রবর্তনার ২৫। ৩০ বথ্দর 
মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে অভিনব পরিবর্তন স্থচিত হইয়াছিল। 
ইংলগড ও ফরাসী দেশে এবং অন্ঠান্য সত্য দেশ সমূহে সেই সেই 
দেশের জাতীয় সাহিত্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠার সময়ই সামরিক সাহিত্যের, 
উদ্ভব হইয়াছিল। বাঞ্গালায়_ বাঙ্গালা সাময়িক 

বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য সেরূপ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।, 
সাহিতোর প্রভাব | কিন্তু ইহাই অধিক স্পর্ধার এবং গৌরবের বিষয় 
“যে বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্‌ বাঙ্গালা ভাব ও. সাহিত্যের অতি 


বাঙ্গাল সাহিত্যে 
মিসনারি ঘুগ। 


১২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


শোচনীয় অবস্থায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও অতি অল্পকাল মধ্যেই 
একটি অভিনব যুগ প্রবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল । ইংরেজী সাময়িক- 
সাহিত্য ও ফরাসী সাময়িক সাহিত্য ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যাহা করিতে 
পারে নাই, বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য বাঙ্গালায় তাহা করিয়াছে । 
ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে যে যে কারণে প্রথম সাময়িক সাহিত্য প্রচার 
আবশ্তক হইয়াছিল, এই সকল প্রয়োজনীয় কারণ 
না ব্যতীত সাময়িক সাহিত্য প্রচারের আরও অনেক- 
উদ্দেশ্য ও কারণ আছে। 
উন্নত সভ্য দেশ সমূহে সমাজের উপযুক্ত লোকেরা দেশের জন- 
সাধারণের অভাব অভিযোগ পূরণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। 
মুখ্যভাবে জনসাধারণের অভাব পুরণ করিতে যাইয়া তাহারা গৌণ 
ভাবে নিজের অতাবও তাহার বিনিময়ে প্রচুর পরিমাণে পূরণ করিয়া 
থাকেন। এইরূপ মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্ত লইয়াও সে সকল দেশে বহু 
সাময়িক সংবাদ পত্র ও সাময়িক সাহিত্য-পত্র পরিচালিত হইতেছে । 
অন্মদ্দেশে সেরূপ উদ্দেশ্য লইয়া অতি অল্প লোকেই সাময়িক পত্র 
প্রচার কল্পে অগ্রসর হইয়াছেন । 
বাঙ্গালা দেশে গত একশত বৎসরের প্রথমার্ধে যে সকল সাময়িক 
প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই ধর্ম ও মত প্রচারের 
উদ্দেশ্তে বাহির হইয়াছিল । বাকীগুলি মত বিরোধ, দলাদলি ও হস্ত 
কঙুয়ন বৃত্তি প্রভৃতির চরিতার্থতার জন্য স্থষ্ট হইয়াছিল 1 সেকালে 
ও “বিবিধার্থ সংগ্রহ” প্রস্থতি ছুই একখানা পত্রিকা জ্ঞান 
জন্ঠও পরিচালিত হইয়াছিল। বাপ্তবিক কি উন্দেন্ত লইয়া 
কোন পত্রিকা পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা পত্রিকার ইতিহাস প্রসঙ্গে- 
সাত ০১৯৯৯ | 


ওপন্থত্ম অন্খ্তান্স। 


হারে থা 


মিসনারি যুগের বাঙ্গালা মুন্ড্িত গ্রন্থ । 


জাতির ভিতর চিন্তাশীল স্ুলেখক প্রস্তুত হইলেই জাতীয় সাহিত্যের 
উন্নতি হয়__তখন সেই সাহিত্যে বিবিধ মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক 
প্রভৃতি সাহিত্য, সংবাদ ও সমালোচন পত্রাি 
জন্মগ্রহণ করিতে পারে। জাতির ভিতর 
সুসাহিত্যিক বা স্ুলেখকের সৃষ্টি না হইলে সগ্গ্রন্থের 
"আবির্ভাব বা সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব কখনই সম্ভবপর নহে । 

ইংলগ্ডে যখন প্রথম সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হয়, তখন ইংরেজী 
সাহিত্যে গৌরবময় এলিজাবেিয়ান-যুগ । অতঃপর সমুন্নত অগগ্িয়ান 
যুগে ইংরেজ জাতির প্রথম সাময়িক সাহিত্যগুলি বাহির হইয়াছিল 
ফরাসী সাহিত্যেরও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দশ লুইর কাব্য-সাহিত্য- 
সযুজ্জল যুগে ফরাসীজাতির প্রাথমিক সংবাদ পত্র এবং সাহিত্য পত্র 
প্রচারিত হইয়াছিল। 
৯/সাময়িক পত্রের জন্য লেখা চাই, এবং লেখার জন্য লেখক প্রয়োজন। 
সুতরাং জাতীয় সাহিত্যের উন্নত-সময় ব্যতীত সাময়িক পত্র-পত্রিক! 
পরিচালিত হইতে পারে না। 

বাঙ্গালান্ধ বাঙ্গাল! সামরিক পত্র প্রচারে কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় 
ব্ঘটিয়াছিল। 


সাময়িক সাহিত্য 
ও লেখক। 


রব 


১৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । ৃ 


বাঙ্গালা যখন প্রথম বাঙ্গালা সামরিক পত্রিকার আবির্ভাব হইয়া- 
রান বাজে শাতীর় সাহিতোর খ্বহনিটাথ হান পত্রিকায় 
প্রবন্ধ লিখিতে পারেন এমন লোক বাঙ্গালায় কেহ 
তীয় সাহতোর ছিলেন না নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত 
এমন মুদ্রিত পু্তকও প্রায় ছিল না। 
বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যের এরূপ হতাদরের কারণ__ 
২/বঙ্গদেশে বাঙ্গাল! লেখাপড়ার তখন একেবারেই চর্চা ছিল না। ইষ্ট 
ইয়া কোম্পানী, দেশ অধিকারের সনন্দ লইয়া! 
চলিত পারস্য ভাষাকেই দ্বিতীয় রাজভাষার সম্মান 
প্রদান করিলে, দেশময় পুনরায় সেই প্রচলিত পারস্য ভাষারই পঠন- 
পাঠন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল । 
পারস্ত ভাষ! না শিক্ষা করিলে বাঙ্গালীর ছেলে কোম্পানীর কাছা- 
রীতে, ব্যবসারীর আড়তে কিন্বা দেশীর জমিদারের সেরেন্তায় কার্ধ্য 
করিতে পারিত না। সুতরাং বাঙ্গালী অভিভাবকগণ তাহাদের স্থ স্ব 
বালকদিগকে পূর্বমত পারস্য ভাষাই শিক্ষা দিতে লাগিলেন ; বাঙ্গালা 
ভাষা অধ্যয়ন বাঙ্গালাভাবী বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত এবং অনাদৃতই 
রহিয়া গেল। 
বাঙ্গালী বাঙ্গাল ভাষা ত্যাগ করিয়া পারস্য ভাষা! শিক্ষা! করিতে 
আরম্ভ করিল। কিন্তু ইযুরোপী় বণিকেরা এদেশে আসিল ব্যবসার 
আরস্ত করিলে, দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা তাহাদের 
ইয়রোপীয় দিগের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।  তদন্সারে তীহা- 
দেশী ভাষা শিক্ষার 
চি দিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার জন্য ছুই এক খান! 
র প্রয়োজনীয় পুস্তক তাহার! নিজেরাই লিখিয়াছিলেন 
এবং নান উপায়ে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ 


ভুরবস্থার কারণ। 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ। ১৫. 
করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা এবং বাঙ্গালীকে বাইবেলের 
স্থুসমাচার পাঠ করাইবার জন্য তাহাদিগকেও বঙ্গভাষ! শিক্ষা, দান, 
করা৷ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। 
এদেশে তখন মুদ্রীযন্ত্র ছিল না। বাটা 
হইত না। উক্ত মিসনারি মহাম্মগণই প্রথম বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রণ জন্য 

রা বিলাতে বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তত করাইয়া তথায় 
প্রচার ও শিক্ষা দান। পুণ্তক মুদ্রিত করেন। এবং সে সমস্ত পুস্তক 
এদেশে আনয়ন পূর্বক বাঙ্গালীকে তাহাদের 
মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন এবং নিজেরাও বাঙ্গালা ভাষা, 
শিক্ষা করিতে থাকেন। অবশেষে তাহারাই এদেশেও বাঙ্গাল, 
মুদ্রাযনত স্থাপন করিয়া, বাঙ্গালা কাঠের অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া, বাঙ্গালা 
গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ব্রতী হন। 
অতঃপর ইংলগ্ড হইতে আগত ইংরেজ সিভিলিয়ানদিগকে- 
দেশী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে ১৮০০ অন্দে 
কলিকাতায় ফোর্টউইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় । 
7১ এই কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের জন্য বাঞ্গালা 
কলেজের জন্য বাঙ্গালা ৪ / 
পক । পাঠ পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করা অত্যন্ত প্রয়ো- 
জনীয় হইয়া! পড়িলে, এই সহ্ৃদয় মিসনারিগণই, 
প্রথম বাঙ্গাল! ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ লিখিয়া ও লিখাইয়া সেই অভাব 
দুরীভূত করিয়াছিলেন । 
এইরূপে বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যের চ্চা মিসনারিদিগের চেষ্টা-- 
তেই-__সঙ্গীব থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল । সে জন্য আমরা মিসনারি- 
দিগের নিকট কৃতজ্ঞ। 






ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই ছিল-_ইয়ুরোপীয়দিগের 
বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ, ফোর্ট- 
উইলিয়াম কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী বিবিধ শ্রেণীর 
গ্রন্থ ও মিসনারিদিগের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিগ্ভালয় সমূহের বালকদিগের 

॥ পাঠ পুতক। প্রেস সাহিত্য গর তখন কিছুই ছিল না। 

মিসনারিদিগের যত্র চেষ্টায় বখন বাঙ্গালা, ভাষার পুঁথি এইক্ূপে 
লিখিত ও প্রচারিত হইতেছিল_সেই সময়, ২৮১৬ অন্ধে বঙ্গদেশে 
মির । প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য “বেঙ্গল গেজেট” 
পরিচালিত হইতে আরম্ত করে। স্থৃতরাং বাঙ্গালার 

প্রথম সামগ্িক সাহিত্য__“বেঙ্গল গেজেট” পরিচালন সময়ে বাঙ্গাল! 

. সাহিত্যের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত 
হইবে । কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে,এই প্রথম বাঙ্গালা পত্রিকা খান৷ 
একজন বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। ইহার ছুই বৎসর পরে 
৯৮১৮ অন্দে মিসনারিগণ কলিকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুর হইতে 
আর একথান। বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য-পত্র বাহির করিতে আরম্ভ 
করেন, সে পত্রের নাম ছিল +--“দিগদর্শন |” 

এই সময়, বাগ্গাল! সাহিত্যের এই মিপনারি যুগে, বাঙ্গালা! ভাষায় 
_কিকি পুস্তক ও পত্রিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কুতুহলী 
পাঠকগণের বোধহয় তাহা জানিতে. কৌতুহল 

সি রবি এহ। জিতে পারে; আমর! তাহাদিগের কৌতুহল 
নিবারণের জন্য এবং আমাদের সেকালের জাতীয় সাহিত্যের অবস্থা 
জন্য এ সকল পুস্তক ও পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে প্রদান 


হর চেষ্টা করিলাম । 
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লিস্বনে মুদ্রিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও 
অভিধানের মলাট পৃষ্ঠা । 












বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ। ১৭. 


টি 88১4,3১১] 
উত্তিদ মাত্রেই যেমন বৃক্ষ নহে ; সেইরূপ পুস্তক মাত্রেই “সাহিত্য” 
হে । কিন্তু যে স্থলে একেবারেই সাহিত্য নাই, সেখানে 
অঙ্ক পুস্তক বা অভিধানই সাহিত্যের আসন অধিকার করিবে? 
তাহাকে স্থানচ্যুত করিবে কে? কেন না, “পাদপ হান দেশে 
এএনুগুই ভ্রম” । 

৯_ বাঙ্গালা ভাষার প্রথম পুস্তক একখানা “ব্যাক ও 
অভিভদ্থান্ন”। ১৭৪৩ আঃ অন্দে এই গ্রন্থথান! মুদ্রিত হয়। তখন 
বাঙ্গালা অক্ষর মুদ্রাযস্ত্রে আবিষ্কৃত হয় নাই। প্ভুগীজ বণিকের! 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে থাকির। তথাকার লোকের মুখে যেরূপ প্রাদেশিক 
বাঙ্গাল! শুনিত এন্ধপ প্রাদেশিক বাঙ্গালায় রোমান. অক্ষরে এই 
পুস্তকখানা মুদ্রিত হইয়াছিল। পুস্তকের প্রচ্ছদ পত্রে পুস্তকের নাম ও 
গ্রন্থকারের পরিচয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে_-৮০০।১০1৪71০ 97 
1010778 7৩০৫৪118 ৩ 1১০1৮০০ 01%10149 ৪1 083 [87৮৩3 
৩০10900 5 18১0০611670 ৪ [২০৮৮ 9901)01 1), 1. 0118991 42 
গ8৮০1& 4১০০৩1১১৩0০ ৮৮৮০৪ ৫০ ০০070০0৩110 ৩ 508. -১/94০9- 
06 [705 19198600018 0০ (১8৫76 [না 119190০1 08. 4১$]8- 
০৪৪০ [১1119501201 0০ ১1১০ 4295010 0% 

1 ০০০৪৫7৪৭০৪০ 0৪ 11)01$ 0011৩9৮91-[,19999+. 

রোমান অক্ষরে মুদ্রিত এই বাঙ্গালা গ্রন্থের ১ পৃষ্ঠা হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা 
পর্য্যন্ত “বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং ৪৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 
বাঙ্গালা-পর্ভ,গীজ অভিধান, অবশিষ্ট ৩৯৭ পৃষ্ঠা হইতে ৫৭৭ পৃষ্ঠা 
পর্য্যন্ত পর্ত, গীজ-বাঙ্গাল! অভিধান ॥ পর্ভুগীজেরা বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষ1 
করিতে পারে এই উদ্যোশ্তেই এই, পুস্তক প্রকাশ করা হইয়াছিল । 
এই গ্রন্থের বাঙ্গীলার নমুনা এইরূপ £__ 

জি 


১৮ বাঙ্গাল৷ সাময়িক সাহিত্য । 





- বাঙ্গালা শব্দ। যেরূপ ভাবে মু্রিত হইয়াছে, 
সুই যাইবাসছি 11001 2919590116০ 
মুহর খোওয়া দওয়া 11০00015 101081) 001191২ 


অর্থাৎ আমি যাইতেছি, আমার খাওয়া দাওয়। ইত্যাদি। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থ-_বেন্টো সাহেবের “প্রার্থন। স্নাল। ও 

প্রশ্রক্মাল1।” ইহাই তখনকার সাহিত্য পুস্তক । ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 
রেভারেন্ট বেন্টো এই গ্রন্থ দ্ধ লগ্ন নগরে মুদ্রিত করেন। বাঙ্গালা 
অক্ষরে যুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে এই ছুখানিই আদি পুস্তক। তখনো 
বাঙ্গালায় মুদ্রাঘন্ত্র স্থাপিত হয় নাই; স্ৃতরাং লগ্ডন নগরের বাঙ্গাল! 
সুদ্রাযন্ত্রে এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল । গ্রন্থকার বে্টো পূর্বে রোমান 
কাখলিক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, ১৭৬গ্রী্টান্ের ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রটেষ্টান্ট- 
দ্বলভুক্ত হইয়। এই গ্রস্থদ্বয় রচনা করেন। ইহার পূর্বে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ 
লিপজিকের জন ফ্রেডারিক্‌ ফ্রিজ (0188101) [77190110 112) ১০০টা 
ভাষার বর্ণমালা দিয়া একথানা বর্ণমালার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন 
তাহার পুস্তকের নাম 4407160৮811901. ৪70 (0০010910811901061 
97800006155 (অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাধিকার গ্রন্থ )। এই 
পুস্তকের ৮৪পৃষ্ঠায্ যে বঙ্গীয় বর্ণমালা প্রদত্ত হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, 
তাহা জর্জ জেকবকার প্রণীত 4:৩7019৩৮ ( উরঙ্গজেব ) গ্রন্থ হইতে 
গৃহীত। এ বর্ণমালার উপরে লিখিত আছে--:/১11781১০50 
৩1029110070 % 91001৮10010”, 

 ঘর্থ গ্রন্ব_হলনহেভ সাহেত্বেল ব্যাকল্পঞ।। এই 
ব্যাকরণের নাম “4 01800109101 00৩ 730069]1 18218 26৮, 
১৭৭৮ গ্রীষ্টান্দে 91. 01091169 ডা11110ও হুগলী হইতে বাঙ্গাল! অক্ষরে 
এই ব্যাকরণ খানা প্রকাশ করেন। উইলকিন্দের উপদেশে পঞ্চানন, 


7 বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । ১৯ 
কর্মকার নামক হুগলীর একব্যক্তি এই পুস্তকের জন্য কাঠের বাঙ্গাল 
অক্ষর প্রস্তত করিয়াছিল। এক একটী অক্ষরের জন্য পধশানন 
পাঁচিসিকা করিয়া মূল্য গ্রহণ করিয়াছিল । গ্রন্থকারের নাম নেখানিয়েল 


ব্রাসে হলহেড. (35901090161 739596% [7911)90.) 
হলহেডের সংক্ষিপ্ত ইনি ৯৭৫১ অন্ধের ২৫শে মে-বিলাতের ওয়েষ্টমিনষ্টারে 
৮ 1৫১ অন্দের ২ 


জন্ম গ্রহণ করেন। পাঠ্য অবস্থায় তাহার সহিত 
বিলাতের বিখ্যাত বক্তা সেরিডেন ও তাধাতন্ববিদ্‌ স্যার উইলিয়ষ 
জোন্দের বন্ধুত্ব ঘটে । ১৭৭২ ্রীষ্টাব্দে হলহেড, বঙ্গদেশে আসিয়া 
কোম্পানীর অধীন কেরাণীগিরী চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি 
প্রাচ্য ভাষা সমূহ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন ও অনূদিন মধ্যেই পারস্ত, 
আরব্য, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় কৃতবিগ্ত হইয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 
দুষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংদ এদ্দেশের শাসন 
সৌকর্ষ্যার্থে হিন্দু ও মুসলমানদিগের শান্ত গ্রন্থ সমূহ হইতে তথ সংগ্রহ 
করিয়া! ছুইখানা আইন গ্রস্থ প্রস্তত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। আরব্য ও 
পারস্য ভাষাভিজ্ঞ হল্হেড, সম্রাট ওরঙগজেবের সংগৃহীত একখণ্ড 
মুসলমান আইন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে নিশ্চিন্ত 
করেন। অতঃপর হিন্দু আইন সংগ্রহের জন্য বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের 
একাদশজন পণ্ডিত ব্যক্তি লইয়৷ এক কমিশন নিযুক্ত হয়। এ কমিসন- 
সভা সংস্কত শান্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া যে বিধি ব্যবস্থা সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, ওয়ারেণ হেষ্টিংদ উহাই 0৩০০০ ০০৫৪ নামকরণে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামগোপাল ন্ঠায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, 
কুষণঞ্জন স্ায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালদ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধাস্ত, 
ককষ্চন্্র সার্বতৌম, গোৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার, 
সীতারাষ ভট্ট, কালীশঙ্কর বিদ্াবাগীশ ও শ্ঠামস্ুন্দর ন্যায়সিদ্ধাস্ত এই 


২০ -... বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য ৷ 


কমিসনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ অন্দে হলহেড. এই 0৩০০০ 

1০০৫০ এর ইংরেজী অন্থুবাদ সমাপ্ত করেন। এই আইনের ভূমিকায় 

হুলহেড ভারতবর্ষের ও ভারতীয় হিন্দুজাতির বিশেষ মহিমা কীর্তন 

করিয়াছিলেন। এই অন্বাদের কতকাংশের নমুনা বিলাতে প্রেরণ 

কালে ওয়ারেণ হেষ্টিংসও লর্ড মেনস্ফিল্ডকে লিখিয়াছিলেন-_“[)০ 

10102010005 01 01৩ 1800 1৩100 10 005 98৮86 3021৩ 2 
17101) £)6 178৮৩ 06০1) 00081715 1010769017060.” 

067০০ ০০৩ এর অনুবাদ শেষ করিয়া! ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হলহেড. 
বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার্থী ইংরেজ বণিক ও রাজপুরুষদিগের নিমিত্ত এই 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ খানা রচনা করেন। বাঙ্গালা দেশে বঙ্গাক্ষরে ইহাই 
প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ । এই পুস্তকের আবরণী পত্রের শীর্ষ দেশে লিখিত 
আছে-_ 

খা প্রকাশং শব্দ শান্্ং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিপ্নতে হালে- 





“ইন্জাদয়োপি যন্তান্তং নযষুঃ শব্দবারিধেঃ | 

্রক্রিয়ান্তন্য কুতসন্য ক্ষমোবক্ত,ং নরঃ কথং॥” 
গ্রন্থের প্রারস্তে ইংরেজী ভাবায় একটা দীর্ঘ ভূমিকা আছে। এ 
কার হলহেড দেখাইয়াছেন যে ভারতীয় সভাভাই জগতের 
সর্দাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যতা এবং প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা ভারতীয় 
সভ্যতারই বীজ হইতে উদ্ভূত । গ্রন্থাতান্তরে গ্রন্থকার উদাহরণ প্রদর্শন 
স্থলে সর্ধত্রই রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদীমঙ্গল, বিগ্যাসুন্দর প্রস্থৃতি ' 
, হইতে কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন । +১৭৯* অন্দে হলহেড, বিলাতে যাইয়া 
মহাসভার সত্য হন। ১৮৭৯ লে ইতি টা পদ 


| 
] 
টিটি এ প্রচ্ছদ পত্রেরই মধ্যস্থলে আছে-_ 
] 
ূ 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । ২১ 
হন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে যে বিপুল হস্তলিখিত মূল্যবান গ্রন্থরাশি 
লইয়া গিরাছিলেন, তাহা সমস্তই বৃটীশ মিউজির়ামে বিক্রয় করিরা- 
ছিলেন । অগ্যাপি তাহা তথায় রক্ষিত আছে। ৯৮৩০ অবের ৯৮ই 
ফেব্রুয়ারি তাহার মৃত্যু হয়। 

৫ম গ্রন্ব_-এক খানা আইন--এই আইন; সুপ্রিমকোর্টের প্রধান 
বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইত্ম্পলল লেগুল্লেঙ্নন্ন নামে পরি- 
চিত। মিঃ জনাথন ডানকান ইহার বঙ্গানুবাদ করেন। এই অন্কুবাদ 
কোম্পানীর প্রেস হইতে ১৭৮৫ অন্দে মুদ্রিত হয় । মিঃ জনাথন 
ডানকান কিছুকালের জন্য বোম্বাইর গবর্ণার ছিলেন; পরে কাশীর 
রেসিডেন্ট হন। 

ভষ্ঠ গ্রন্থ_আআইন্ন_ন, ৮. [07১৮৩ কৃত ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
গ্রবর্ণমেণ্ট রেগুলেশনের বঙ্গানুবাদ । এখানিও কাঠের অক্ষরে 
সুদ্রিত। গ্রন্থের আকার ৪০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৫২ টাকা, যুদ্রণের সময় 
১৭৯৬ শ্রীষ্টান্দ । 

৭__রামতারক রার সঞ্চলিত--স্নুল্প দু ওস্সান্নী আইন্ন 
বিহি। গ্র্কারের নিবাপ চুচুড়া। গ্রন্কার ১৭৯৬ অন্দে ইংরেজী : 
আইন গ্রন্থ হইতে সার সঙ্ধলন করিয়া সে কালের বাঙ্গালায় এই 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের আকার ৭৬ পৃষ্ঠা । 

৮_ন্িনিজান্মশ আইন ন্বিন্বি-গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠ 
পোষকতার় রাধারমণ বস্থ 98081 1০81) ]ব578090 01:08181 
10185 গ্রন্থ অবলম্বনে ১৭৯৬ অন্দে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। গ্রন্থের: : 
আকার ২২১ পৃষ্ঠা । 

৯--ড ০০০০৪] 17 গু'জ০ 196৪, 50108101819 200. 
38970088199. 8100. চ২09. 5988৮ ৮৮ চু. ৮. [0158৩ 


] 
২২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
56770 11610108106 01006 73010081 17581)115100760, অর্থাৎ 
ফরষ্টার সঙ্কলিত ইংরেজী-বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা-ইংরেজী ২ ভাগে বিতক্ত 
'অভিধান। এখানি [৩ণাও 7 ০০র মুদ্রাযন্ত্র হইতে ১৭৯৯ অন্দে 
প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম অভিধান গ্রন্থ । 

“ফললষ্ঠাল্েক্ল অভিডন্বান্ন- ১৭৯৯ অন্দে মুদ্িত হয়। 
এই অভিধানও ছুই খণ্ডে বিভক্ত ; ইহাতে প্রায় ১৮০০০ শব্দ প্রদত্ত 
হয়, ইহার মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল ৬০২ টাকা । 
/৯্বতরিস্প সিহহাসন্ন__সাহিত্যের অন্তর্গত উপাখ্যান 
গ্রন্থ। শ্রীরামপুরের মিসন প্রেসে ১৮০১ অন্দে এই গ্রন্থ প্রথমবার মুদ্রিত 
হুয়। রচয়িতার নাম নাই। ১৮০২ অন্দেই এই পুস্তক পুনমুড্রিত হয় । 
৮/১২__হিতত্তাপপতদিস্পণ_ গোলকনাথ বস্থ প্রণীত, সাহিত্য 
পুস্তক । ১৮০১ অব্ধে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকা- 
শিত। গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ । আকার ডিমাই ৮ পেজি__ 
১৪৭ পৃষ্ঠা। এই পুস্তক প্রায় ২০০০০ হাজার বিক্রয় হইয়াছিল । নিযে 
এই পুস্তকের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইল । 

“মগদ দেশে ফুল্লোৎপন্ন নামে সরোবর থাকে । তাহাতে অনেক 
কাল শঙ্ষট বিকট নামে ছুই হংস বসতি করে আর তাহাদিগের সখ! 
কন্বগ্রীব নামে কচ্ছপ বাস। অনন্তর এক দিবস ধীবরেরা আসিয়া 
সে স্থানে কহিল যে এস্থানে আজি বাস করিয়া কল্য প্রাতঃকালে মৎস্য 
কচ্ছপাদি নষ্ট করিব। তাহা শুনিয়া কচ্ছপ ছুই হংসকে কহিল হে 
মিত্রের! ধীবরদিগের কথোপকথন শুনিলা। এক্ষণে আমার কর্তব্য 
কি? হংসেরা কহিল পুনর্বার তাহা জন্ঠ প্রাতঃকালে যাহা৷ উপযুক্ত 
_. হয় করা যাইবে। ক... 
স্থানে আমি ব্যতিক্রম দেখিয়াছি ।” 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ। ২৩. 

১০__মহাল্লাজ ক্ুন্যগুতুদ্র চন্লিত--রাজীবলোচন 
ুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রণেতা । তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
-একজন পঞ্ডিত ছিলেন। কেরি সাহেবের উপদেশে তিনি এই পুস্তক 
রচনা করিয়াছিলেন। রাজীবলোচনের এই গ্রন্থ সেকালের বঙ্গ 
সাহিত্যের অমূল্য-ন্ধি। ইহার ভাষা তখন এমনই আদর লাভ 
করিয়াছিল যে গ্রন্থকার তাহার জন্য বঙ্গ সাহিত্যের “এডিসন 
বলিয়। সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই পুস্তক ৯৮০১ অব্ধে প্রথম মুদ্রিত 
হুয়। পরে ১৮৯৯ অন্দে গবর্ণমেণ্ট বিলাত হইতে পুনযুদ্রিত করিয়া 
“আনেন । বিলাতে মুদ্রিত পুস্তক গুলির প্রচ্ছদ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল-_ 
“লন্দন মহানগরে চাঁপা হইল ১৮১১।” নিয়ে এই গ্রন্থের ভাষার নিদর্শন 
প্রদত্ত হইল। 

“পরে নবাব আজেরদ্দৌলা সকল বৃত্তান্ত অবণ করিয়া মনে মনে 
বিবেচনা করিলেন কোন মতে রক্ষা নাই আপন সৈন্ত বৈরি হইল 
অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির করিয়া : 
নৌকাপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইংরাজ 
নাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালি খান 
সুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইঙ্গরাজী পাতাকা৷ উঠাইয়া দিলে 
সকলে বুঝিল ইংরাজ মহাশয়দিগের জয় হইল । তখন সমস্ত লোক 
জয়ধ্বনি করিতে প্রবর্ হইল এবং নান। বাদ্য বাজিতে লাগিল ।” 

২/১৪__ততোত্তা-ইত্তিহাস্ন__লং সাহেব এই পুস্তককে__হায়দর 
বক্স ম্বামক কোন মুসলমান লেখক কর্তৃক পারস্য ভাষা হইতে অন্থৃদিত, 
এ্রস্থ-__বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন গ্রন্থকার ঢাকা নিবাসী 
এবং গ্রন্থথানা ৯৮*৯ অন্দে কলিকাতার কোন মুসলমানের প্রেসে মুদ্রিত 
বুইয়াছিল। এবিশ্বকোবে” লিখিত হইয়াছে এতোতা-ইতিহাসে 


ক. ২১৪৪ 


টি লি আম 
২3 বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য ॥. 

রচয়িত| চণ্তীচরণ মুনুসী. ফোট উইলিয়ম কলেজের মুন্নি ছিলেন ।" 
সংস্কত পারসী ও বাঙ্গাল এই তিন ভাষাতেই চণ্ভীচরণের অধিকার 
ছিল।” আমরা যে “তোতা-ইতিহাস” পাঠ করিয়াছি তাহাতে প্রচ্ছদ 
পত্র ছিল না। পুস্তক খান! পারস্ত ভাষার অন্থবাদ হইলেও অন্থবাদে 
সংস্কত শব্দেরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। ভাষার নযুনা নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। 

“যখন কুর্্য অন্ত গেলেন এবং চন্দ্র উদয় হইলেন তখন 
খোজেস্তা মনোছ্ঃখেতে কাতরা হইয়া তোতার সন্নিধানে বিদায় 
চাহিতে গেলেন। তোতা খোজেন্তাকে স্তব্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক 
কই তুমি এখন স্তব্ধ কেন আছ? খোজেন্তা উত্তর করিলেন যে নিত্য 
রাত্রিতে আপন মনোছ্ঃখ তোমাকে জানাই কিন্তু এক দ্বিবসও বন্ধুর 
নিকট যাইতে পারিলাম না। এমন দিন কবে হইবে যে আমি 
যাইয় প্রিরতমের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি তুমি এই রাত্রিতে 
বিদায় দাও তবে যাই নতুবা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিজ গৃহে যাইয়া 

থাকি।” 

১৫_সাগল ভ্বীপেল স্পেস ন্ুপ্পতি স্মহাল্লাজা। 
প্রতাগাছ্ত্যি চল্িত্র"_রামরাম বন্থু এই গ্রন্থের প্রণেতা । 
ইহার নিবাস ছিল চুঁচুড়ার। ইনি অল্প বয়সেই পারস্য ও আরবি 
ভাষার ব্যুৎপন্ন হইয়। সংস্কত ভাষা অধ্যয়ন করেন। পরে ইংরেজী 
_.শিখিয়! কেরি সাহেবের মুন্সি হন। অবশেষে তিনি ক্ষোর্ট উইলিরম 
কলেজে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহাদ্বার। মিসনারিগণ 
'অনেক খুষ্ট ধর্থের পুস্তক লিখাইয়াছিলেন। তাহার লেখায় পারস্- 
ভাষার প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলে 

ছাত্রদিগের জন্তই তিনি প্রতাপাদিত্য চরিত্র লিখিরাছিলেন।: ৯৮৯ 


নট 





». বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । নু ২৫ 


অন্দে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু রাজা- 
দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহ অবগত হইবার জন্য জন্ানেরা এই 
গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তাষার নমুনা এইরূপ £__ 
«“শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ। আমরি সহিত হস্তি বরাবর যাইতে 
পারে। দ্বারের উপর একস্থান তাহার নাম নহবৎখানা তাহাতে 
অনেক অনেক প্রকার বাগ্যযন্ত্রে দ্রিবারাত্রি সময়ান্থক্রমে যন্রিরা' 
বাগ্তধ্বনি করে । নহবৎখানার উপরে ঘড়ীঘর | সেস্থানে খড়িয়ালেরা 
তাহাদের ঘড়ীতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে | দণ্ড পুর্ণ হব! মাত্রই তার! 
তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদগর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে ।” 
.০০৮৫৮৪৩ অন্দে পঙ্িত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার এই গ্রন্থের ভাষা 
সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া ইহার এক বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 
১৬-_911£199. 07:2000087 1১৮ ডা. 08155. অর্থা, 
কেরি সাহেবের বাক্ছাল। ব্যাকুল! । হ্যালহেড সাহেবের 
ব্যাকরণের পর ইহাই বাঙ্গালা ব্যাকরণের দ্বিতীয় গ্রন্থ । ১৮০১ অন্দে 
ইহার ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হর। পরে ইহার আরও তিনটী সংস্করণ 
হইয়াছিল । 
১৭তন্তান্োদল্স রামরাম বস্তু সঙ্ধলিত খুষ্টিয় ধর্ম গ্রন্থ 
এই গ্রন্থে হিন্দুর আচার ও ধর্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টানের আচার ও ধর্মের 
প্রাধান্ঠ প্রতিষ্ঠা করা হইরাছে। পুস্তকখান। শ্রীরামপুর মিসন প্রেস 
হইতে ১৮০১ অন্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । 
১৮--]7১৪10792198 48.0.03989 ৮০ $209 1787)0005, 
অর্থাৎ হিন্দুদিগের প্রতি পাদরীদিগের সন্বোধন। রামরাম বন্থ কৃত, 
ুষ্-ধর্থ বিষরক গ্র্থ। ১৮ অ্ধে মু্িত। 
2 & 








ট্ঃ ্‌ ঢ বদ 
২৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য ।; 

৫৯001050115 বা. কধোপকখন। জন সাধারণের কথিত 
বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে ইংরেজেরা সহজে বুঝিতে পারেন তজ্জন্ত 
_ডবলিউ কেরি এই পুস্তক রচনা করেন । 

এই কেরি সাহেবকে বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের -পালক-পিতা! 
বলিলে অতুযুক্তি হইবে না। ইনিই এদেশে দেশীয় শিক্ষারও স্ত্রপাত 
১: রিনি করিয়াছিলেন | ১৭৬১ অন্ধের ১৭ই আগষ্ট ইংলগ্ডের 
স শপ নর্দামটন সায়ারের অন্তর্গত পলারস্বারী নামক 
স্থানে মহাস্মা কেরি জন্ম গ্রহণ করেন। কেরি 
-ববাল্যকালে এক চম্মকারের নিকট শিক্ষানবীশ ছিলেন । এই শিক্ষা 
নবীশের কার্য্যে থাকিয়াই তিনি লাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করেন। 
পঞ্চবিংশতিবর্ধ বয়সে কেরি কিছু দিনের জন্য একটী ক্ষুদ্র স্কুলের 
শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। অতঃপর পুনরায় তাহাকে তাহার 
'অভ্যান্ত পাদুকা নিশ্মাণ কার্য্যেই নিযুক্ত হইতে হয় । এই সময় তাহাকে 
প্রতিদিন ৮৯ মাইল দৃরবর্তী স্থানেও পাদুকাপূর্ণ ঝুলি স্বন্ধে বহন 
করিয়া লইয়া যাইতে হইত । 

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই পাদুকা মেরামত কারী উদ্যমশীল যুবক 
_লিচেষ্টার নগরের ধর্ম্যাজকের পদ গ্রহণ করেন। এই স্থানে স্ুপ্রসিদ্ধ 
লেখক আর্ণন্ডের সহি তাহার পরিচয় হয়। আর্ণন্ডের মূল্যবান 
: পুস্তকাগারে কেরি তাহার জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিতে থাকেন। 
এই স্থানে তিনি আরও কতকগুলি ভাষ! শিক্ষা করিবার স্থুবিধা 
প্রাপ্ত হন। 

১৭৯৬ অন্দে ইংলণ্ে বাপ্তিষ্ট মিসন-সোসাইটা গঠিত হইলে কেরি 
তাহার একজন সভ্য হইয়া কলিকাতা আগমন করেন। কলিকাতা 
আগমন করিয়। কেরি পূর্বোক্ত বিবিধ গ্রন্থের প্রণেতা রামরাম বন্থুকে 





মিঃ কেরী ও মুন্দী রামরাম বস্থু। 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । ২. 
তাহার মুন্সি ও বাঙ্গালা ভাবার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই স্থানে 
তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কত ভাষা শিক্ষালাত করেন । অতঃপর কেরি 
প্রথমে -বেগডল ও পরে ভাগ্য বিপর্য্যয়ে পড়িয়া সুন্দরবনে কৃষি-কার্ষ্য 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে গমন করেন। 

১৭৯৪ অন্দে কেরি মালদহে যাইয়া সেখানে একটা দেশী বিগ্ভালয় 
স্থাপন করেন। এই স্থানে অবস্থান কালে কেরি নিউটেষ্টামে্টের 
বঙ্গান্বাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং একটা বাঙ্গালা মুদ্রাবন্ত স্থাপন 
করিয়া তাহা মুদ্রিত করিতে প্রয়াস পান। * 

১৮* অন্দে কেরি শ্রীরামপুর আসিয়৷ অবস্থান করিতে থাকেন ॥ 
এই স্থানেও মদনাবতীর ন্যায় মুদ্রাযন্ত্র ও স্কুল স্থাপিত হয়। এই, 
ুদ্রাবন্্র হইতেই সেকালের বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থগুলি প্রকাশিত 
হুইরাছিল। 

১৮*৯ অন্দে কেরি ৫০০২ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের, 
বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় কেরি এরূপ 
সংস্কত বলিতে পারিতেন যে সভাসমিতিতেও অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় 
বন্ততা প্রদান করিতে পারিতেন। কেরির এই অসাধারণ সংস্কত 
জ্ঞান লক্ষ্য. করিয়া ও তাহার মুখে অনর্গল সংস্কত বক্ততা শুনিয়া 
এতদ্দেশীয় পঞ্ডিতগণ অবাক্‌ হইয়া থাকিতেন। ১৮০৩ অন্দে কেরি 
সহজ পৃষ্ঠার এক সংস্কত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। এই ব্যাকরণ 
খানার মূল্য ছিল ৬৪২ টাকা। গবর্ণমেন্ট ৬৪০০২ টাকা দিয়া 
ইহার একশত খণ্ড ক্রয় করিয়। গ্রন্থকারকে উৎসাহ প্রদান 
করেন। 
এই সময় কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটা তাহাকে বেদের 
ইংরেজী অন্থ্বাদ করিতে অন্থরোধ করেন । এই বিরাট কার্ধ্য গ্রহণ 





২৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


করিলে বাইবেলের বঙ্গান্ুবাদ কার্ধ্যে বিলম্ব ঘটিবে বলিরা তিনি তাহা 

হইতে বিরত হন। 

৯৮০৬ অন্দে কেরি ইংরেজী ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করিয়া 
_ ইয়ুরোপ এবং আমেরিকারও সুপরিচিত হইয়া উঠেন । 

৯৮০৭ অন আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্ঠালয়্ তাহাকে 

ডকটর-অব-ডিভিনিটা উপাধি প্রদান করেন। .. 

৯৮*৯-অব্দে ডাঃ কেরির সেই স্ুরৃহৎ বাইবেল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 

« খণ্ডে প্রকাশিত হয় । ইহার পর তিনি বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 

এই সময় মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ ভাষা শিক্ষা লাভ 
- করিয়াছিলেন । 

১৮১৩ অন্দে হঠাত শ্রীরামপুর মিসন প্রেষে আগুন লাগিয়া যায় । 
এই অগ্নিকাণ্ডে বাঙ্গালা ভাষার কয়েক খানা মূল্যবান গ্রন্থের পাগুলিপির 
: সহিত ডাঃ কেরির পরিশ্রম লব্ধ বহু প্রাচীন ও নবীন পাঞুলিপি 

চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায় । 

শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপন ভাঃ কেরির আর একটা প্রধান কীন্তি। 

৯৮২৩ অন্দে ডাঃ কেরি গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক নিযুক্ত হন। 

৯৮২৫ অন্দে তাহার বিরাট ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধান গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। 

ডাঃ কেরি ক্রমান্বয়ে তিনবার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ অন্দে 

৯ই জুন ৭৩ বৎসর বয়ক্রমে ডাঃ কেরি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়। 
পরলোক গমন করেন। ইহার সুদীর্ঘ জীবন পুরুষকারের মহিমায় 
উজ্জ্বল ।/ 

»এই কথোপকথন পুস্তক খানা কেরির অশেষ অনুসন্ধানের ফল।, 
ইহাতে তৎকালের কথিত বাঙ্গালা ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ 

আছে। গ্রন্থের বিষয় হচী এইরূপ-_সাহেব ও খানসামা, সাহেব, 


এ 
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ও মুন্দী, পরামর্শ, ভোজনের কথা, ভ্রমণ, পরিচয়, ভূমি, মহাজন ও 
আসামী, বাগান করিবার হুকুম, স্ুপারিসি, মজুরের কথাবার্তা, থাতক, 
মহাজনী, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা স্ত্রীলোকের 
কথোপকথন, তিয়রিয়া কথা, ইঞ্জারার পরামর্শ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের কথা, , 
কার্ধ্য চেষ্টার কথা, কন্দল, যাজক ও যভমান, স্ত্রীলোকে জ্রীলোকে কথা, 
জমিদার ও রায়তে বৈঠকি কথোপকথন ইত্যাদি । কথোপকথনগুলি 
-ঘথাযথ উচ্চারণের সহিত লিখিত হইয়াছে । ভাষার নমুনা স্বরূপ 
স্ত্রীলোকের কোন্দলের একাংশ উদ্ধত হইল £__ 

“হালে! ঝি জামাই খাগি কি বলছিস, তোরা শুনছিস্‌ গো এ 
আটকুড়ী রাড়ির কথা। * * তিন কুল খাগি। ** তোর 
ভালডার মাতা৷ খাই। হালো কালো বির 
দিয়াছিলাম হাড়ে ।” 

উত্তর-__“থাকলো ছাড়কপালি গিদেরী থাক্‌। তোর গিদেরে 
ছাই পল প্রার। যদি আমার ছেল্যান কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি 
তোর ইটা ভিটা কিছু থাকৃবে। * * তখন তোমার কোন্‌ বাপে রাখে 
তা দেখব হে ঠাকুর তুমি যদ্দি থাক, তবে উহার তিন বেটা যেন 
সাপের কামড়ে আজ রাত্রেই মরে । হা বউ বাড়ি তোর সর্ধনাশ 
হউক । তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না)” 

প্রত্যুক্তর__“ওলো৷ তোর শাপে আমার বাপার ধুলা ঝাড়া যাবে। 
তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারো! 
ছরারী ভারানী হাট বাজার কুড়ানী, খানকী, যা তোর গালাগালিতে 
আমার কি হবে লো কুুদলী |” $ 

সে কালের মিসনারি সাহেবের! বাঙ্গালী জাতির পারিবারিক 
জীবনের চিত্র সংগ্রহ করিতেও যে কিরূপ চেষ্টা, করিয়াছেন এ পুস্তকে 


৩০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থের আকার ডিমাই 
৮ পেজি ২২৪ পৃষ্ঠা। ১৮০১ অবের ৪ঠা আগষ্ট শ্রীরামপুর মিসন প্রেসে. 
কাঠের অক্ষরে গ্রন্থ যুদ্রিত হয়। 

২*_ড০০৪%০৪]০য 2) ছা০ 10818 791088199 900. 
ভর)81591) 0৮ 77. ৮. 0795, ১০107 01670080৮০1 08৩ 
8৩৪1 [5১:৪01191)71৩07, অর্থাৎ ফরৃষ্টর সঙ্কলিত বাঙ্গালা-ইংরেজী 
অভিধান। ১৮০১ অবে মুদ্রিত। ৪৪২ পৃষ্ঠায় অন্যুন সাড়ে যোল শত. 
শব্দ সম্ঘলিত। 

২১_স্সিলাল্ল সাহেন্বেল্প অভিডপ্ধান্ন--১৮*৯ অন্দে 

মুদ্রিত, মূল্য বত্রিশ টাকা। 
দের বাদাম বত, ১৮০১ অবে শ্রীরাম- 
পুর মিসন প্রেস হইতে কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থধান?, 
ভুই ভাগে বিভক্ত ও ২২৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । ভূমিকায় গ্রন্থের যে উদ্দেশ্ঠ 
বিরৃত হুইয়াছে, তাহা এইরূপ £_ 

“হৃষি-স্থিতি প্রলয় কর্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্গের উদ্দেন্তে 
নত হইয়া প্রণাম ও করিয়া নিবেদন করা৷ যাইতেছে-_এ হিন্দু 
স্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ। +কার্ধ্যক্রমে এ সময় অন্যান্ঠ দেশীয় ও উপদ্দীপীয় 
ও পর্বতস্থ ব্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে 
এবং অনেকের অবস্থিতিও এই স্থানে। এখন এস্থলের অধিপতি 
ইংলভীয় মহাশয়েরা। তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা! অবগত রহিলে 
রাজক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না। ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন 
এখনকার চলন, ভাষ! ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ববিধ 
কার্যে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এভূমির যাবতীয় লেখা পড়ার 
প্রকরণ ছুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমাল! নামক-পুস্তক রচনা 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । ৩১ 


করা গেল। প্রথম ধারা ছুই তিন অধ্যায়। তাহার প্রথমতো' 
বাজগণ অন্য রাজারদিগকে লেখেন। তাহার প্রতুত্তর পূর্বক দ্বিতীয় 
রাজগণ আপন সচিব লোককে অন্ুজ্ঞা ও বিধি ব্যবস্থা ক্রম দান। 
ইতি প্রথম ধারা । দ্বিতীয় ধার! সামান্য লেখা পড়া । সমান 
সমানীকে, লঘু গুরুকে, প্রভু কর্ম্মকরকে এবং অক্কমালা এই মতে 
পুস্তক লেখা যাইতেছে । ইহাতে অন্ঠান্ বিগ্যান লোকের স্থানে 
আমার এই আকাঙ্ষা যদি আমার রচিত এই পুস্তকের মধ্যে কদাচিত- 
ক্রমে কচিৎ দোষ হইয়া থাকে তবে অন্ুগ্রহপূর্বক দৃষ্টি মাত্রে নিন্দামদে 
মত্ত নাহয়েন। এ কারণ কোন লোক দোষ ভিন্ন হইতে পারেন না।” 
পুস্তকের ৫ম পৃষ্ঠায় পুস্তক প্রকাশের সময় এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে ।: 
“শকাদিত্য বস্থু বর্ষ পশ্ড শ্রেষ্ঠ মাস। 
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ ॥” 
অর্থাৎ ১২০৮ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের 
অন্তান্ত গ্রন্থে পারস্য শব্দের যেমনি বাহুল্য দৃষ্ট হয়, এই গ্রন্থে তাহা 
তেমনি বিরল। ভূমিকার রচনা অপেক্ষা গ্রন্থের ভিতরের রচনায় 
আরও কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হইবে। স্ৃতবাং গ্রন্থের ভিতর হইতে এক 
খানা লিপির একটু নমুনা উদ্ধত করা গেল। 
“অন্যের দ্িগকে নীতিভ্যাসে ক্ষমতাপন্ন হওয়া নহে। বরং 
তাহাতেই অন্তে মর্িবেক, এমত লোকেরদের পরিবারগণের নির্বাহ 
নিষ্পত্তির মনোযোগ করিবা। নগরহাটের রাজ নীল মাধব 
বিধর্ষের উপর দৌরাত্ম করে অতএব তাহার সাহায্যার্থে অযুত 
তুরগার প্রেরণ করিব যাহাতে তাহার বৈরী দমন হয়। সেই এই 
খানের পুষ্টি।” 
/৮২৩-ক্াশীদ্যাস্ী স্মহাভ্ডান্রতত-_-১৮০২ অন্দে প্রথম মুক্রিত। 


এ 





বি বাঙ্গালা সামরিক সাহিত্য । 


২৪-__প্রুন্ভিত্বাস্নী ল্াক্নান্র্-_১৮*৩ অন্দে প্রথম মুদ্রিত 
হর । এই রামায়ণের প্রচ্ছদ পত্রে এইরূপ লেখা ছিল-_“বাজ্মীকি 
কুত রামায়ণ মহাকাব্য কীন্তিবাস বাঙ্গালা ভাষায় রচিল। মূল্য ছুই 
টাকা'।” ইহার এক সংস্করণ ইটালীয় ভাষায় ফ্রান্সের রাজধানী 
পারিশে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

২৫__ভ্াউচ্ছ্ে গীত গ্রন্কারের নাম নাই। একখান! 
পুষ্টির ধর্ম পুস্তক, ১৮০৩ সনে মুদ্রিত হয় । 

২৬ঈস্নন্পেল ৩ অন্যান্য পচলন্ল বঙ্গান্ুাদ_ 
তারিণীচরণ মিত্র ও ডাঃ গিলক্রাইষ্ট কর্তৃক অন্ুুদিত। ইহারা ছুই- 
জনেই এই পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। পরে ডাঃ গিলক্রাইষ্ট 
উর্দু পারসি, আরবী প্রভৃতি নানা প্রাচ্য ভাষায় ইহার অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। ১৮৩ অন এই ৰঙ্গান্ুবাদ প্রকাশিত হয় । 

২৭__ক্বর্্সপুস্ভন্ক বা মঙ্গল সমাচার-_মতিয়ের লিখিত, ডাঃ 
কেরি ও অন্ান্ত মিশনারিদিগের অন্ুদিত বাইবেল পুস্তক । ১৮০১ 
হইতে ১৮০৫ অব পর্য্যন্ত করেক বৎসরে মুদ্রিত। ইহার ভাষার 
নমুনা এইরূপ__ 

“লোকারণ্য দেখিয়া তিনি এক পর্ধতে গেলেন, এবং তিনি বসিলে 
পরে তাহার শিল্তেরা তাহার নিকটে আইল । পরে আপন মুখ খুলিয়! 
তিনি তাহাদিগকে শিখাইতে লাগিলেন যে দরিদ্রাত্মারা এধন্য কেনন। 
স্বর্গের রাজ্য তাহাদের কাছে আছে বিগ্যমান। লোকেরা ধন্য কেননা! 
তাহারা সান্তনা পাইবে । ক্ষান্তি স্বভাবের! ধন্য কেননা তাহার! 
পৃথিবীর অধিকার ভোগ করিবে । ধর্থের প্রতি যাহার! ক্ষুধিত ও 
তৃষিত তাহারা ধন্ কেননা তাহার! পরিতৃপ্ত হইবে। দয়ালু সকল 
খবন্ট কেননা তাহারা দয়া পাইবে। নির্মলান্তঃকরণ লোকেরা ধন্ঠ 





! বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । ৩৩ 





কেননা তাহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে । মিলনকারীর। ধন্য কেনন! 
তাহারা ঈশ্বরের সন্তান কহা যাইবে । ধর্মের হেতু তাড়িত হয় তাহারা 
ধন্য কেননা স্বর্গের রাজ্য তাহাদের । যখন মন্ুষ্তেরা আমার প্রযুক্ত 
তোমারদিগকে নিন্দা করে ও তাড়না করে এবং মিথ্যায় তোমারদের 
প্রতি সকল প্রকার মন্দ বলে তখন তোমরা উল্লাস করহ এবং অত্যন্ত 
আনন্দিত হও কেননা স্বর্গেতে তোমাদের প্রতিফল বড় কেননা এই 
মতে তাহাব্রা ভবিষ্যৎ বক্তাগণেদিগকে তোমাদের পুর্বে তাড়না 
নকরিল।” 

২৮_ন্বাজ্ঞলাল জাতিভ্ডিদ্‌-ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
ছাত্র হাণ্টার সাহেবের লিখিত একট ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুক্তিকা ) ১৮৪ 
অবে লিখিত। গ্রন্থ হইতে ভাষার নমুনা প্রদত্ত হইল। 

“হিন্দুলোকেরা যদিও আপন শাস্ত্রের নিশ্চয়েতে থাকে তবে অন্ঠ 
এদেশের বিষ্ঠা ও ব্যবহার যদি ভালও হয় তবু তাহা গ্রহণ করিতে পারে 
না। যদি অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার দেখে কিন্বা শুনে তখাপি 
তুচ্ছ করিয়া আদর করে না। অতএব অন্ত লোকের ব্যবহারেতে 
তাহাদের জ্ঞানলাভ হইতে পারিবে না।” 

২৯_লাুল্েল্ল বাজ্জলা ৪ ইৎল্লাজি স্পব্দা- 
বী-_9800৩73 0০9৩9 &০ ০০, কর্তৃক প্রকাশিত। কেরি 
সাহেবের উপদেশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী গ্রন্থ রক্ষক এই 
“অভিধান খানা সংগ্রহ করেন। ইহাতে ধর্মতত্ব, শরীর বিছ্যা, প্রাণীতত্ব, 
প্রার্কতিক ইতিহাস, গাহস্্য নীতি, অর্থনীতি, উত্ভিদবিষ্তা প্রস্ৃতি 
বিষয়ক বহু শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে । এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ও রোমক 
অক্ষরে ১৮৫৫ অন্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের আকার ছোট-_১৬৬ 

॥ পুষ্ট মু্য আট আনা। 


৩৬৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


৩ দ্যান আ্রাী-_প্িত মৃত্যু বিদ্কালঙ্কার অন্থদিত- 
আইন গ্রন্থ। সংস্কত দায়ভাগের বঙ্গান্বাদ, ১৮০৫ অবে মুদ্রিত । 
৩১_্বজিলেল্ল ইজ্লিস্সতদ্ন্র প্রথ্ম অনর্প্ক 
ববঙ্গান্ুব্বাদ__অন্বাদক-__]. 9818৭87 একজন পিভিলিয়ান, 
ও ফোট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র ছিলেন। পুস্তক ৬৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত 
ও ১৮০৫ সনে মুদ্রিত। | 
৩২ শুট চল্িত্র__রাম,বন্থ প্রণীত। ১৮০৫ অবে মুদ্রিত । 
রর --পঞ্ডিত মৃত্যুপ্রয় বিগ্যালঙ্কার সন্কলিত. 
ইতিহাস গ্রন্থ। ইছার্তেকলির প্রারস্ত হইতে ইংরাজের অধিকার 
পর্যন্ত তারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” প্রদক্ত 
হইয়াছে । বিগ্ভালঙ্কার মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পণ্ডিত 
ছিলেন । পরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাহার 
নিবাস ছিল উড়িস্যা-প্রদেশে | তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র- 
দিগের জন্য অনেকগুলি পুস্তক লিখেন । ইহার ভাষা প্রথমে পারস্ঠ 
শব্দ-বহুল ছিল। “রাজাবলী” হইতে তাহার নমুনা উদ্ধত করা গেল । 
“মহারাজ ছুল্লভি রায় ও জাফরালী খা প্রভৃতি সরদারদের সলাতে 
নবাবী সকল সৈন্ঠেরা দাদনির উজর করিল। ইহাতে নবাব 
সিরাজদ্দৌল! মহারাজ ছুল্লভরাম প্রভৃতিকে হুকুম দিলেন যে আমার 
বেগমদের নাকের নথ পর্যন্ত ধত ধন আছে সে সকল ধন লইয়া যে যে 
সরদারের আপন আপন বিরাদারিদের দরমাহ যত বাকী বলে তাহা- 
'দিগকে তাহাই দেও, হিসাবের অপেক্ষা করিও না, পশ্চাৎ হিসার হইবে, 
এইরূপে আজি ছুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সকল ফৌজদের বেবাক দাদনি 
. করিয়া সকল সরদারদিগকে হুকুম দেও যে চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে. 
যেন সকলে আপন আপন বিরাদারি সমেত আসিয়া উপস্থিত হয়।” 
১] 
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এই গ্রন্থ ৯৮০৮ অন্দে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে “লন্দন নগরে চাপা” 
হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃতজ্ঞ হেডপঙ্ডিতের এই 
রচনা তখন তেমন আদর লাভ না করায় তিনি তাহার বিগ্যাবত্তা 
দেখাইবার জন্ঠ “প্রবোধ চন্দ্রিকা” গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 
সেই উৎকট সাধুভাষার রচিত গ্রন্থ বিগ্ভালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর পর 
৯৮৩৩ অন্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। “প্রবোধ চক্জিকা” ষে 
ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহার নমুনা এইরূপ__ 

“কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছিকরাত্য- 
চ্ছনিঝ রাস্তঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আগিতেছে ।” 

অন্তত্র__“তাদৃশ রাজধর্খ্বিপরীতকারী শিশ্সোদর মাত্র পরাণ 
স্বভাগার পরিপুরণার্থে ইচ্ছাচার করগ্রাহী প্রমত্ত যে কিংরাজ!, সে 
কৃত-স্থরাপান বৃশ্চিকদষ্টভূতাবিষ্ট বানর স্ঠায় ব্যাকুল হয়।” 

৩৪। স্পবদজ্িন্ধু__পীতান্বর মুখোপাধ্যায় সন্কলিত। ইহা 
সংস্কত অমরকোষের বঙ্গান্থুবাদ । গ্রন্থের প্রচ্ছদ পত্রে লিখিত হইয়াছে-- 
“ভগবান অমরসিংহ কৃত অভিধান__অকারাদি ক্রমে ভাষায় বিবরণ: 
করিয়! শব্দসিন্ধু নাম রাখিয়া কলিকাতায় ছাপা হইল।” ১৮০৯ অন্দে 
এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। পান -শিবাদ রতি রর বড় বড় 
অক্ষরে ৪৮৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত । 

৩৫। ব্বাজ্গালা বঅঅভিভদ্বান__রচয়িতার নাম নাই। 
হিন্দস্থানী প্রেসে ৯৮০৮ অব মু্রিত। ইহাতে ৩৬০* সংস্কৃত শব্দের 
বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আছে ; ২০০. পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ । 

৩৬। আনদৃল দেওস্সান্লী নিস্পত্ডি_আইন পুস্তক। 
১৮১০ অবে মুদ্রিত। . 

7 জাতী হার পহ-যাদ-রামঘোহন রায় পরীত। 





৩৬... বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বাদ-প্রতিবাদ প্রবন্ধ ; ১৮১* অন্দে মুদ্রিত। 
ইহাই বোধ হয় রামমোহন রায়ের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ইহার 
সাহিত্য সেবার পরিচয় *ব্রান্গণ ' সেবধি” মাসিক পত্রের ইতিহাস 
আলোচন! প্রসঙ্গে যথা স্থানে প্রদত্ত হইল। গ্রন্থের ভাষার নমুন! 
এইরূপ £_ 

“এ সকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্বতি বটে এবং এ সকল 
বচনের ম্বারা ইহা! প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক সহমরণ ও অন্ুমরণ 
করে তবে তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া ্বর্গতোগ হয় কিন্তু বিধব৷ ধর্মে 
অনু প্রস্ৃতি যাহা কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর।” 

৩৮। ইত্তিহাসম্মাল।-__ইহা একখানা গল্প গ্রন্থ । সে কালে 
গল্পকেই সাধারণতঃ ইতিহাস বলিত। কেরি সাহেব এই গ্রন্থ 
লিখিরাছিলেন।. ইহাতে ১৫০টী ক্ষুদ্র গল্প আছে ।--১৮১২ অন্দে 
শ্রীরামপুর মিসন প্রেস ইহা প্রকাশিত হর। ইতিহাসযাল! 
অনুবাদ গ্রন্থ নহে। ৬ডাঃ কেরি বাঙ্গালীর অন্তঃপুর হইতে বৃদ্ধা 
] ঠাকুরমাদের কথাগুলি. সংগ্রহ করিয়া ইতিহাসমাল! রচনা করিয়া- 
ছিলেন। গ্রন্থের ভাষ! বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনার আদর্শ। নিয়ে একটা 
গল্প নমুনা স্বরূপ উদ্ধত করা গেল । 

“এক কৃষক লাঙ্গল চসিতে গিরা কোন খালে গোটা চব্বিশেক 

_. মহন্ত ধরিয়। গৃহে আসিয়া আপন গৃহিণীকে পাক করিতে দিয়া আপনি 
পুনব্বার চসিতে গেল । তাহার গৃহিণী সে মত্শ্ত কয়টা পাক করিয়া 
মনে বিবেচনা! করিল যে ম২স্ত পাক করিলাম কিন্তু কি প্রকার 
হইয়াছে চাখিয়া দেখি ইহা ভাবিরা কিঞ্চিৎ ঝোল লইয়া! খাইয়া 
দেখিল যে ঝোল স্থুরস হইয়্াহে। পরে পুনব্ধার মনে ভাবিল মৎস্য 
কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিয়া দেখি, ইহা ভাবিয়া, একটা মত্স্ত 





বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । ৩৭. 


খাইল। পুনর্ধবার চিন্তা করিল ওটি কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিতে 
হয় ভাবিয়! সেটিও খাইল এইরূপে খাইতে খাইতে একটা মাত্র অবশিষ্ট 
রাখিল। পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটী আইলে তাহার গৃহিণী সেই 
মত্স্তটী আর অন্নতাহাকে দিলে রুষক কহিল যে,এ কি? চব্বিশটা মৎস্য - 
আসার কি হইন। তখন তাহার স্ত্রী মৎস্তের হিসাব দিল । 
মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা, চিলে নিল ছুই গণ্ডা, 
বাকী রহিল ষোল । 
তাহা ধুইতে আটটা জলে পলাইল ॥ 
তবে থাকিল আট । 
ছুইটায় কিনিলাম ছুই আটি কাঠ ॥ 
তবে থাকিল ছয়। 
প্রতিবাসীকে চারিটা দিতে হয় ॥ 
তবে থাকিল ছুই । 
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই॥ 
তবে থাকিল এক। 
অই পাত পানে চাহিয়া দেখ ॥ 
এখন হইস্‌ যদি মিন্সের পো। 
তবে কাটা খান খাইয়া মাছখানা থে ॥ 
আমি যেই মেয়ে 
তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে ॥ 
এইরূপে মৎন্তের হিসাবে কৃষকের প্রত্যপ্ন জন্মাইল।” 
৩৯। প্ুক্চন্ম পন্লীক্ষা-_বিগ্াপতি প্রণীত সংস্কত পুরুষ- 
পরীক্ষা গ্রন্থের বঙ্গান্ছবাদ_-একথানা৷ হিতোপদেশ পূর্ণ গগন 
ফোট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের জন্ত হরপ্রসাদ রায় এই গ্রন্থ 





রা বাঙ্গালা সাময়িক সাহিতা । 


প্রণয়ন করেন। ইহার ভাষা সে কালের হিসাবে প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য । 
রচনার নমুনা উদ্ধত করা গেল £_ 

“জয়ন্তী নগরীতে ধীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি 
নিজ যোগ্যতাতে ধন উপার্জন করিয়া নির্ভীক ও বহপুত্রযুক্ত হইয়া 
স্থখে কালযাপন করেন। এক রাত্রিতে রাজা খট্টাতে শয়ন 
করিতেছেন, এমন সময়ে কোন স্ত্রীর রোদনের শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ 
বাহিরে আসিয়া & শব্দান্থসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে নগর 
প্রান্তে সর্বান্গ সুন্দরী নব যুবতী নানাভরণ ভূষিতা আর উত্তম বন্ব 
পরিধানা এমন এক ক্ত্রীকে দেখিলেন ।” 

১৮৯৪ অন্দে 13৪5 &০ 0০. এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মুল্য এক 
টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্য। ১৮৬। বিশপ টার্ণারের অন্থরোধে মহারাজ! 
কালীক্চ ঠাকুর ১৮৩০ অন্দে এই পুস্তকের একখানা ইংরেজী অস্থ্বাদ 
প্রকাশ করেন। 

৪০108798 701061010%-_অর্থাৎ কেরি সাহেবের 
অভিধান। ইহা সুবৃহৎ চারি খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট কোবগ্রস্থ । ইহার 
সম্ধলনে কেরি সাহেবের ত্রিশ বৎসর লাগিক্সাছিল। ১৮১৫ অব্দে 
তিনি এই ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। চারিখণ্ডে শব্দসংখ্য| প্রায় আশি 
হাজার। কেরি অনেক শব্দ নিজে প্রস্তুত করিয়াও ইহাতে প্রদান 
করিয়াছিলেন । সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য একশত কুড়ি টাকা । ১৮২৭ অন্দে 
মার্সম্যান সাহেব ডাঃ কেরির এই অভিধানের একখানি সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণ প্রকাশ করেন। 

/ ৪১। €বদ্দীন্ত গ্রীন্য-__রামমোহন রায় অনুদিত। এই গ্র্থ 

৯৭৩৭ শকাব্দে বা ১৮১৫ অব যুদ্রিত হয়।, গ্রন্থের ভাষার নমুনা! স্বরূপ 
ভূমিকার এক অংশ উদ্ধত হইল। 





“বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শান্ধের বিবরণের 
ন্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে ঘে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সঙ্ধরপ 
পরত্রদ্গ হইয়াছেন। যদি সংস্কত শব্দের ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা ব্রচ্ষ 
পরমাত্মা সর্বজ্ঞ ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্ম বাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন 
কোন দেবতা কিন্বা মন্ুষ্থকে প্রতিপন্ন কর তবে সংস্কত শব্দে যে সকল 
সশান্ত্র কিন্বা কাব্য বর্ধিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্তৈর্য কোন মতে 
খাকে না যেহেতু ব্যুৎপত্তি বলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি 
শব্দ এবং কালী ছূর্গাদি শব্দ হইতে অন্য অন্য বস্ত প্রতিপাগ্য হইয়া কোন 
শাস্তের কি প্রকার তাৎপর্ধ্য তাহার নিশ্চর হইতে পারে না ।” 
৪২--৪৩। তলনবক্াল উপ্পন্িনজ্ৎৎ ও উস্পোর্পী- 
নিজ্বৎ্ব রামমোহন রার কৃত সংস্কত উপনিধদের বঙ্গানুবাদ । 
৯৭৩৮ শকাব্ে বা ১৮১৬ অবে মুদ্রিত হইয়াছিল। অন্ুবাদের ভাষা 
বেদান্ত গ্রন্থের ভাষার অনুরূপ | 
৪৪। উত্রীন্িক্রতত্লািতিত্ল্ল ত্তিস্প পুক্ততিনক্চ! 
_ গ্রন্থকার, পঞ্ডিত মৃত্যুপ্রয় বিচ্যালঙ্কার | এই গ্রন্থ ১৮১৬ অন্দে বিলাতে 
স্বত্রিত হইয়াছিল । গ্রন্থের প্রচ্ছদ পত্রে লেখা ছিল__ 
তরী 
বিক্রমাদিত্যের 
বত্রিশ পুক্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ 
বাঙ্গালা ভাষাতে 
ঙী 
মৃত্যুঞ্জয় শঙ্খণ রচিত 
লন্দন মহানগরে চাপা হইল 
৯৮১৬ 


৪৯... বাঙ্গালা সামরিক সাহা ॥ 


8৫। নিনলপি ঘ্ান্ধ1__ব রক ধ ঝ এইরূপ অক্ষরের আকৃতি 
অনুসারে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের অক্ষর গুলি এক এক স্থানে প্রদক্ত 
হুইয়াছে। ১৮৯৬ অবে মুদ্রিত, ১২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা । 
// ৪৬। €জ্যারত্তিঠ সংগ্রহ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিগ্তা- 
বাগীশ প্রণীত। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা জ্যোতিষ গ্রন্থ । ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের নিবাস মালপাড়া। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের গুরু 
নন্দকুমার ভট্টাচার্য ওরফে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
ভীর্থস্বামী ইহাকে রাজার আশ্ররে রাখিয়া যান। বিগ্াবাগীশ প্ডিত 
লোক ছিলেন। রাজার অনেক কার্য্যে, বিশেষতঃ শান্ত্রালেচনাদিতে 
ইনি সাহাব্য করিতেন। রামমোহন রায়ের স্থাপিত ব্রাঙ্গসমাজের 
ইনি প্রথম আচার্ধ্য ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর ইনি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবেক্রনাথও ইহাকে শিক্ষা গুরুর 
ন্যায় শ্রদ্ধা ও তক্তি করিতেন। “তন্ববোধিনী পত্রিকা? প্রকাশিত 
হইলে ইনি তাহার একজন শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন । ইনি কিছুকাল সংস্কত কলেজের স্থতিশান্ত্ের ও 
অধ্যাপক ছিলেন । তীহার প্রণীত এই জ্যোতিঃ সংগ্রহ গ্রন্থ ১৮১৬ অবে- 
মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের ভাষা সরল। নিয়ে কিঞ্ৎ নমুন! উদ্ধৃত হইল ॥ 
». “জন্ম মাসে পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, কিন্ত কন্তার বিবাহ প্রশস্ত, 
হয়, আর অগ্রহায়ণ মাসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাপে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠ, 
কন্ঠার বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। ইহাতে বিশেষ জ্যৈষ্ঠ মাসেতেও প্রথম 
দশ দিন পরিত্যাগ করিয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়” 

৪৭_ব্যাকু্ললঞ/-_গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রণীত_-১৮১৬ অন্দে 
মুদ্রিত হয়। ইহাই বাঙ্গালীর রুত প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ। 


% *প্রা্যিজজ পেতজেউ গঙ্গাধর ভট্রাচাধ্য সম্পাদিত, 





বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । ৪১ 


বাঙ্গালার প্রথম সাময়িক পত্র। লং সাহেব তাহার বাঙ্গালা গ্রন্থ 
তালিকায় বেঙ্গল গেজেটকে সংবাদ পত্র বলিগ্া নির্দেশ করিয়াছেন । 
বাস্তবিক পক্ষে তাহা সংবাদ পত্র ছিল না। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইত এবং ইহাতে সম্পাদকের লিখিত “বিগ্যাস্ুন্দর। বেতাল পঁচিশ 
প্রভৃতি কাব্য সকল প্রতিরৃতি সহ মুদ্রিত হইত।” বাঙ্গালা সাময়িক, 
সাহিত্যের ইহাই আদিম পথ প্রদর্শক | ১৮১৬ অন্দে বেঙ্গল গেজেট 
বাহির হর এবং বৎসর কাল মধ্যেই লীলা সম্বরণ করে । 
৪৯_-ভান্লিদ্বাীল্রী হিতাব-ন্ষিথ সাহেব প্রণীত; ইহা 
জমিদারী সংক্রান্ত হিসাব পত্র শিক্ষার পুন্তকঃ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ $ 
১৮১৭ অন্দে মুদ্রিত | 
৫০__[,077801078 9110£1)07 73187. অর্থাৎ লাউসেন 
কৃত সিংহের বিবরণ । ১৮১৭ অন্দে মুদ্রিত। 
৫১_জীব্ জন্ভন্পস হিল বা রথ] 1819:015,. 
ইহা একথানা ৪ ভাগে সম্পূর্ণ অনুবাদ গ্রন্থ । ১৮১৭ অব্ধে মুদ্রিত। 
৫২_ন্বাজাগণীতি (40100096081 8916), ১৮৯৪ অন্দে 
চুঁচুড়ার মে সাহেব তাহার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ বিগ্যালয়ের প্রথম শিক্ষার্থী 
দিগের জন্য বিলাতের উন্নত প্রণালীর সহিত সাদৃশ্ত রাখিয়া হা 
ধারাপাত প্রকাশ করেন । 
০০ ২৩সঙ্দীত পুস্ভক-_ইহাই বাঙ্গালার প্রথম সর 
পুস্তক, ১৮৯৭ সনে মুজিত। 
বকা স্শব্দজ- শ্রীরামপুর ভানিকুলার স্কুল বুক 
সোসাইটী কর্তৃক ৯৮১৭ অন্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ধাতুকে কিরূপে 
শন্ষে পরিণত করিতে হয় এই অভিধান খানিতে তাহা গ্রদশিত- 
হইয়াছে। ইহাতে প্রায় দশ হাজার শব্দ আছে। ২ 


[4 ? নর || [ 
ঢং বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
&৫ছাশক্্য নৌক্-_১০৮টা নীতি পূর্ণ সংস্কত শ্লোক 
নও তাহার বঙ্গান্ুবাদ__১৮১৭ অকে মুজিত হয় । ১৮৪, অন্দে দিগম্বর 
রায় ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন, অতঃপর শরীক ও -লাটীন ভাষায় 
ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হয় । 
৫৬_স্পিশুকব্বোহ্ধক্ষ_ প্রথম শিক্ষার্থী বালকদিগের জন্য 
এই পুস্তক খানা ৯৮১প'অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয় । ইহাতে ক থ হইতে 
আর্ত করিয়া স্বামী ও স্ত্রীর পরষ্পরের নিকট পত্র লিখিবার ধারা 
পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে । সে পত্রের ভাষা কিরূপ, পাঠক তাহা পাঠ 
করুন। সাহিত্য-রস-পিপাস্থ পাঠক ইহা হইতে প্রচুর রস প্রাপ্ত 
হইতে পারিবেন। 
স্ত্রীর পত্র--“শিরোনামা__এঁহিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত 
এপ্রাণেশ্বর মধ্যম তট্টাচার্ধ্য মহাশয় পদ পল্পবাশ্রর প্রদানেষু। 
“্রীচরণ সরসী দিবা নিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতী 
অঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদন ধ্শাদৌ মহাশয়ের ভ্ীপদ 
সরোরুহ স্মরণ মাত্র অত্র শুতন্বিশেষ। পরং মহাশয় ধনাভিলাষে 
পরদেশে চিরকাল কাল যাপন করিতেছেন । যে-কালে এ দাসীর 
কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন, সে কাল হরণ করিয়৷ দ্বিতীয় 
কাপের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব পরকালে কালন্ূপকে কিছুকাল 
সাম্বন। করা ছুই কালের সুখকর বিবেচনা করিবেন । 
অতএব জাগ্রত নিপ্রিতার ন্যার সংযোগ সঞ্চলন পরিত্যাগ পূর্বক 
শ্রীচরণ যুগে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদন মিতি-_” 
স্বামীর উত্তর_-“শিরোনামা-__প্রাণাধিকা স্বধরখপ্রতিপালিকা ্রীমতী 
নালতী মঞ্জরী দেবী সাবিত্রী ধর্থা শ্রিতেষু। 
“পরম প্রণয়ার্ণৰ গভীরনীরতীরনিবসিত কলেবরাঙ্গ সম্মিলিত 





নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেব শর্শণঃ ঝটিত ঘটিত বাছ্ছিতান্তঃ- 
করণে বিজ্ঞাপনধণদৌ শ্রীমতী শ্রীকর কমলাক্ষিত কমল পত্রী পঠিত 
মাত্র অত্র শুতম্িশেষ। বহু দিবসাবধি প্রত্যাবধি নিরবধি প্রয়াস 
প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্মফাস ব্যতিরিক্ত উত্তাক্তান্তঃকরণে কালযাপন 
করিতেছি । অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্বদা একতাপুর্ক 
অপূর্ব স্থখোস্তব মুখারবিন্দ যথা যোগ্য মধুকরের ্ায় মধুমাসাদি 
আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রয়াস মীমাংসা প্রণেতা শ্ীপ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে 
নিতান্ত সংযোগ পূর্বক. কালযাপন কর্তব্য, বিস্তোপার্জন তদর্থে 
তৎসন্ধন্ীর় কর্তৃক দ্ুঃখিতা এতাদৃশ উপাক্নে প্ররোজন নাই স্থির 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি । জ্ঞাপনমিতি ।” 

৫৭_-ভ্উ্রাগাতষ্্যক্প সহিত হিবচ্গাল্প__রামমোহন রায় 
লিখিত। এই গ্রন্থ ৯৭৩৯ শকে বা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। 
পরে ১৮৪৩ অন্দে তন্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইলে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তাহার সার ভাগ “মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত 
গ্রন্থের চুর্ণক” নাম দিয়া তন্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
এই পুস্তকের ভাষার নমুনা এইরূপ £- এ 

“আমার দিগের সম্বন্ধে ষে বিদ্রপ দুর্বাক্ ভট্টাচার্য্য লিখিকাছেন 
তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ রিষয় 
বিচারে অসাধু ভাষা এবং ছুর্ববাক্য কথন সর্বথা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ 
'আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে ছূর্ধাক্য কথন বলের দ্বারা 
লোকেতে জয়ী হই, অতএব ভট্টাচার্যের ছুর্বাক্যের উত্তর প্রদানে - 
আমরা অপরাধী রহিলাম ।” 

৫৮_স্পাক্ডিস্পতন্ক-__-১৮১৭ অন্দে মুদ্রিত। 

৫৯ গুল ল্পিল্য্েল প্রন্মোন্তল্ ক্ধাক্লাতেে স্ুষ্ত্যা- 


৪৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


স্থাপিত বঙ্গ বিগ্ভালয্বের ছাত্রদিগের জন্য এই পুস্তক প্রণয়ন করেন ॥ 
তিনি তাহার স্কুলের জন্ত আরও অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন ; সেগুলি 
মুদ্রিত না হওয়ার উল্লেখ করা গেল না। 

১৮১৭ অন্দে নিয় লিখিত পুস্তকগুলিও মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রায় 
সকলগুলি পুস্তকই সংস্কতের অন্থবাদ। অন্থবাদকের নাম পাওয়া 
যায় না। % 

৬*__স্পা্র পাচ্ধাত্তি ।৬১__লুতিি হিলাহ্ন | ৬২ 

»ঞক্জভোগ ল ক্ল। ৬৫৩ _লক্মলীলগজনন।  ৬৪__ 

২স্নগুলী। ৬৫ রসাপন্প। 4৬-_ল্লসলরঙ্নাম্মত। 

১/৬৭_লললতন্পক্িন্নী। ৫৮ লরেন্দু-্রম-ন্িলা্ন ও 

২৬৯ _ল্লতিক্রোল। 

/ ৭শী শ্পিক্ষা পুস্তক । গৌরমোহন কৃত। ইহাই 
বাঙ্গালার স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক প্রথম পুস্তক । ৯৮১৮ অন্দে মুদ্রিত হয়। 

৭১_ীন্তিকণথা-(প্রথম ভাগ ) রাজা রাধাকান্ত দেব 

বাহাছুর কর্তৃক বিগ্ভালয়ের বালকদিগের জন্য ইংরেজী ও আরবী ভাষা 
হইতে সংগৃহীত। বর্ধমান পৃষ্ঠায় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা টার্ট সাহেবের 
কেরাণী তারাাদ মিত্র রাজাবাহাছুরকে ইহার অনুবাদ কার্য্যে সাহাব্য 
করেন। ১৮১৮ অন্ধে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা৷ এই পুস্তক প্রকাশ 
করেন। মূল্য এক আনা মাত্র। 

 এ২ঘ০০৪/০০]৪ড ০? 09 890189199 7,8:020989 
ৰা বাঙ্গাল! শব্দাবলী রামচন্দ্র নামক কোন এক ব্যক্তির সংগৃহীত, 
অভিধান পুক্তক ; ১৮১৮ অন্দে মুদ্রিত । 

5৩--47598750018 1:90198৮ ১৮১৮ অন্দে মুত্রিত। 


বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ । ৪৫. 


৭৪__নীতিনাক্ত্য ১ম ও ২য় খণ্ড। ১৮১৮ অনে শ্রীরামপুরের 
মিসনারিগণ তাহাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল সমূহের ছাত্রদিগের পাঠের জন্য 
বাইবেল হইতে কয়েকটী উপদেশ লইয়া এই পুস্তক প্রকাশ করেন । 

৭৫__ব্রানান্ন স্পিচ্কা_-্ট,মার্ট সাহেব কৃত ১ মূল্য ছয় আনা। 
৯৮৯৮ অব মুদ্রিত হয়। 

৭৬-__ন্বিদ্যাহাল্লাববলী-_কেরি সাহেব কৃত চিত্র সম্বলিত কোষ 
গ্রন্থ। ইংরেজী এনসাইক্লোপিডিয়| ব্রিটেনিকা হইতে এনাটমির 
বঙ্গানুবাদ করিয় রেঃ কেরি এই গ্রন্থের শরীর ব্যবচ্ছেদ নামক ১ম খণ্ড 
১৮১৮ অন্দে যুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। অতঃপর ১৮২০ অন্দে সম্পূর্ণ 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল । গ্রন্থের মূল্য ছয় টাকা, পত্র সংখ্যা ৬৩৮। 
৭ পেকিডা চিনিতুতলা ১৮১৬ অবে এদেশে প্রথম 
কলেরা রোগ দেখা দেয়। এ রোগের চিকিৎসার জন্য ডাঃ রবিনসন 
১৮১৮ অবে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। 
.. ৭৮ বাজ্গাল। পিক শ্রীরামপুর হইতে রামহরি কর্তৃক 
প্রকাশিত। ইহাই প্রথম মুদ্রিত পঞ্জিকা । ১৮৯৮ অন্দে প্রকাশিত 
হইতে আরম্ভ হয়। রামহরি বোধ হয় শ্রীরামপুর মিসন প্রেসের 
পুস্তকাদির প্রকাশক ছিল। ১৮২৫ অন্দে অগ্রন্বীপের কাঠের মুদ্রাযন্ত্ 
হইতে ইহার অন্করণে আর একখানা পঞ্জিকা বাহির হইয়াছিল । 
উহাই বোধহয় দেশীর়দিগের প্রকাশিত প্রথম পঞ্জিকা । 

৭৯ মন্নোল্পগনন ইত্িিহাত্ন-তারা্টাদ দত্ত প্রণীতঃ 
বালকদিগের পাঠ্য পুস্তক | ১৮৯৮ অন্দে € ৯ম সংস্করণে) ছুই হাজার 
পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল । 

৮*__অগ্ি্বিদ্যাকেরি সাহেবের সংগৃহীত অস্থিবিদ্তা 
বিষয়ক গ্রন্থ, ১৮১৮ অব মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





১ ] 


৪৬. বাঙ্গাল! সামরিক সাহিত্য । 


৮১ হন্গ্রান্ছেক্ল চুক্ষন্ক-_১৮১৮ অন্দে ্ীরামপুরের 
মিসনারিগণ কর্তৃক প্রকাশিত। 
৮২--্রপ্রন্মাল। ২৩ ব্যাকন্লঞ-১৮৯৮ অনে রাজা 
রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বালক বালিকাদিগের জন্য প্রকাশ করেন । 
১ ৮৩-_:ি্গদর্শন্ন মাসিক পত্রিকা-১৮১৮ অবন্দের এপ্রিল মাসে 
শ্রীরামপুর হইতে মিসনারিগণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 
প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা “বেঙ্গল গেজেট” জন্মগ্রহণ ক্রিয়া 
কাল-কবলিত হইলে এক বৎসর কাল বাঙ্গালা ভাষায় আর কোন 
সাময়িক পত্রিকা বাহির হয় নাই। অতঃপর “দিগদর্শন” বাহির হয়। 
দিগ্র্শনের সময় হইতে অবিচ্ছিন্ন তাবে বাঙ্গালায় বাঙ্গালা সাময়িক 
পত্রিকা চলিয়া আসিতেছে । স্বতরাং আমরা বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকার 
'অবিচ্ছিন্-যুগ-আরম্ত কাল পর্য্যন্ত সময়ের বাঙ্গালা মুজিত গ্রন্থের তালিকা! 
ঈ প্রদান করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিতেছি। ইতোমধ্যে ১৮১৭ অন্দে 
দেশীয় স্কুল সমূহের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী করিয়া বাঙ্গালা পুস্তক 
প্রণয়নের জন্য কলিকাতার “স্কুল বুক সোসাইটী” স্থাপিত হইলে 
মিসনারিদিগেরও যুগ অবসান হয়। ক্রমে “স্কুল বুক সোসাইটীর” 
যত্বে ও উৎসাহে সেকালের শিক্ষিত লোকেরাও ইংরেজী সাহিত্য 
হুইতে জ্ঞানগর্ভ বিষয় সমূহ অন্থবাদ করিয়া বাঙ্গালা পুস্তক রচন! 
করিতে চেষ্টা করেন । অতঃপর গবর্ণমেণ্ট হইতে “কনিটা অব পাবলিক 
ইনষ্াকসন” গঠিত হইলে সেই কমিটীর সাহায্যেও নান! বিষয়ের গ্রন্থ 
লিখিত ও অনুদিত হইয়া বাঙ্গাল! ভাষ! ও সাহিত্যের গঠন পক্ষে যথেষ্ট 
চেষ্টা হইয়াছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা! করা গেল |. 








ভিহতীীল্স জঅঙ্খ্তান্ল ॥ 


৭ 


কোম্পানীর আমলে শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । 
পরাষ্ট্রবিপ্নবে দেশ উৎসন্ন হইয়া৷ যায়।” বাঙ্গালার ভাগ্যে তাহা" 
হইয়াছিল। এপ্অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিপ্লবের বিরাট তাগুবে 
82: বাঙ্গালী আপনার অন্যান্য অনেক সম্পদের সহিত; 
এর বানর *পাহিত্য বৈভব হারাইয়া ফেলিয়াছিল । বাঙ্গালা 
বিনুত্তির কারণ । সাহিতোর যে উন্নত-সৌধ বিগ্যাপতি, চণ্ভীদাস 
গড়িয়া তুলিয়াছিলেন ; জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম,. 
নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, লোচন দাস, নরোভ্তম দাস প্রভৃতি প্রাণপণ 
করিয়া যাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পন্ন করিয়াছিলেন ; রামপ্রসাদ ও. 
ভারতচন্দ্রের সগ্ তুলিকা যাহার অঙ্গরাগ বিধানে যত্ব করিতেছিল-_ 
অকন্মাৎ সে উন্নত সৌধ মহারাষ্ট্র বিপ্লবের তাণ্ডব তাড়নায় 3. 
রাষ্ট্র পরিবর্তনের বিরাট বিভীষিকায় কোথায় অস্তহিত, হইয়া! গেল, 
াঙগানী তাহ! চিন্তা করিবারও অবকাশ পাইল, না: ব্যান 
গ্রস্থ রোগীর অতীত-স্বতি-বিশ্মরণের ন্যায় বাঙ্গালী তাহার অতীত: 
সম্পদ একরপ বিস্বত হইল । ১, 
া্ট পররিবণ্ন দেশে ঘে ভীতি ও ব্যাুদতার ভাব যসিয়াছিল-_ 
দ্বেশবাসীর মন হইতে সে ব্যাকুলতা ও তন বিদুরিত হইতে প্রায় দেড় 
শত বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময় বাঙ্গালা দেশ 
বাঙ্গালীর চক্ষের সম্মুধেই নূতন আকারে দেখা 
দিয়াছিল। স্থৃতরাং বাঙ্গাল! সাহিত্য তাহাদের 
নিকট স্বপ্রের অলীক করনায় পরিণত হইয়াছিল। লাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গ 


বাঙাল! ভাষার চর্চা 
উঠিয়া যাওয়ার কারণ। 


২৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


-বিপ্লব-উৎসন্ন-বাঙ্গালী আপন মাতৃভাষার চর্চা একরকম ত্যাগ করিয়া 
-পর-ভাষা-ভাষী ও বিরুত-ভাবা-ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। 
ইংরেজের কৃপায় বাঙ্গালী ক্রমে তাহার ভাষা ও সাহিত্যের নব- 
ন্জীবন সঞ্শার. করিতে সমর্থ হইয়াছে। তারপর আপন বিপুল চেষ্টায় 
স্,পীরুত ধুলী খুঁড়িয়া বিপ্লব-বিদ্স্ত তাহার সেই 
০১৬৪ প্রাীনতম ভাবা ও সাহিত্যের বিপুল সৌধ 
পুনরুদ্ধার করিয়াছে । আজ ভাষার প্রাচীন ও 
-নবীন সম্পদে বাঙ্গালী সম্পদশালী-_-ইহা ইংরেজ ও বাঙ্গালী উভয়ের 
পক্ষেই মহা গৌরবের বিষয় । 
কত উত্থান পতনের ভিতর দিয়া, কত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়, 
কত প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙ্গালা ভাষা বর্তমান সময় 
“এইরূপ সম্পদশালী হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে একটা বিরাট ইতি- 
হাসের কথা মনে পড়ে। আমরা তাহার সেই প্রাচীন ইতিহাস 
এখানে আলোচনা! করিব না। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা কোম্পানীর 
রাজন্থের প্রথমার্ধের বাঙ্গালা ভাষার যে নমুনা প্রদর্শন করিয়া 
আসিয়াছি_-এই অধ্যারে বাঙ্গালীর সেই মাতৃভাষা-শিক্ষার ইতিহাস 
প্রদান করিতে চেষ্টা করিলাম । 
 মুশলমান শাসনকালে দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে আরব্য ও 
পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য এক একটী মাদ্রাস! প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহা 
০ সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হইত। * মুশলমান 
১ এ রাজের অবসান হইলে ইস্ট ইঙিয়া কোম্পানী 
এদেশের শাপনতার গ্রহণ করেন। তাহারা 
শাসন সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াও দেশীয় লোকের শিক্ষার ভার 
* সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত এইরূপ একটা স্কুল ঢাকাতেও স্থাপিত ছিল 4 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৪৯ 


শ্রহণ কর! তাহাদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই। এরূপ ন! 
করিবার তাহাদের কারণ ছিল-_ী সময় ইংলগের 
উই রাজশক্তি ইংলগ্ডের জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা 
রাজার কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন না। 
এএ সম্বন্ধে স্তার উইলিয়ম হান্টার (31 ঘ/. চ4007) লিখিয়াছেন £_ 
7000108 08৩ ০৪] 085 01 0)9. 7856 10019. 0000990%'5 
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৫9] 00০ জা1)016 0০01019 19 210 1098. 01 0)9 19০] 1911 ০1 00. 
1550৮ 08101115,” 
অর্থাৎ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রাকালে শিক্ষার উন্নতি 
বিধান ব্যবস্থা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য বলিয়া! পরিগণিত ছিল না। এযন কি 
ইংলঙেও সেই সময় শিক্ষা-ব্যবস্থা বেসরকারী ছিল অর্থাৎ জন- 








এই স্কুলটীর বিবরণ হইতে সে কালের শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে | 
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৪০ 





বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


সাধারণকে নিজের চেষ্টায়ই শিক্ষালাত করিতে হইত । দেশবাসীকে 
শিক্ষাদান করিবার রাজকীয় ব্যবস্থার ভাব বর্তমান উনবিংশ শতাব্দীর' 
মধ্যতাগে প্রবন্তিত হইয়াছে । 
. স্থৃতরাং দেশবাসীকে শিক্ষাদান করিবার ভাব তখনকার রাজ- 
: পুরুষদিগের মনে উদিত হয় নাই। না হইলেও পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষা- 
দান প্রথা ইংরেজ শাসুনের পৃর্বেই এ দেশে প্রবন্তিত হইয়াছিল । 
১৭১৯ খৃষ্টাব্দে 1৩ 5০০৩ 00 050070098007908 
০1508 নামক এক ্রষ্টিয়ান সমিতি কলিকাতায় আগমন 
করেন। এই সমিতি ১৭৩১ অন্দে কলিকাতায় 
একটী স্কুল স্থাপন করতঃ আহার এবং পরিধান 
বন্ত্র পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া বালকদিগের শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । * বোধ হয় ইহাই বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য- 
ভাবে স্থুল স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিতরণের প্রথম উদ্যম । ইহার পর 
১৭৫৮ অন্দের সেপ্টেম্বর মাসে-_-পলাশী যুদ্ধের পনর মাস পরে- 
280091101) [0017800€া নামক সুইডেন দেশীয় জনৈক পাদরী 
টেঙ্বার হইতে কলিকাতা আসিয়া কর্ণেল ক্লাইতের উৎসাহে এবং 
কলিকাতাবাসী খ্রীষ্টান সমাজের সহায়তার ও অর্থ সাহায্যে একটি 
দরিদ্র স্কুল স্থাপন করিয়া ইংরেজ, আমেরিকান, পর্ভ,গীজ ও দেশীক্ব 
বালকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। চারি মাসে তাহার স্কুলে 
৪*টী বালক হইয়াছিল । এই ছাত্রগণ ইংরেজী ভাষায় শিক্ষালাভ 
করিত। শিক্ষার বিষয় ছিল-_সাধারণ নীতি ও গ্রীষ্টীয় উপদেশ । + 
এই সময় বাঙ্গাল! দেশে পর্ত,গীজ তাষার অত্যন্ত প্রচলন ছিল। 


৯: 119৩ 0০০৫ 014 18550 10109079916 101১0. 090)1)870, 
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্ী্টয়ান সমিতির শিক্ষা 
প্রচারের উদ্যোগ । 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৫১ 
কর্ণেল ক্লাইভ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণ পর্ত,গীজ ভাষায় আলাপ 

করিতেন, গিক্া সমূহে পর্তুগীজ ভাষায় প্রার্থনা 
২ হইত ও উপদেশ প্রদত্ত হইত । কোন বিদেশীয়ের 

সহিত বিদেশীয় ব্যক্তির আলাপ পরিচয়ে পর্ভ,গীজ 
ভাষা ব্যতীত উপায় ছিল না। * দেশীয় ভদ্রলোকেরা আলাপ 
পরিচরে পারস্য ভাষা ব্যবহার করিতেন, আইন আদালতেও পারস্য 
ভাষাই রাজভাষা বলিয়া গণা হইত। ইংরেজী ভাষা ও বাঙ্গাল৷ ভাষার 
আদর তখন একেবারেই ছিল না। সরকারী চিঠিপত্রে ইংরেজী ভাষা 
ও বাঙ্গালীর পরিবারের ভিতর বাঙ্গালা ভাষা আশ্রয় লাভ করিয়া 

নির্বাহ করিতেছিল। 

৯৭৭৪ শ্রষ্টাবে সুপ্রিম কোট স্থাপিত হইলে একজন ইংরেজী ও 
পারস্য ভাষা অভিজ্ঞ দ্বিভামিকের প্রয়োজন হয়। বঙ্গদেশে তখন 
সিসি ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব ছিল। 
ওই হী বা নী 
লোকের প্রয়োজন। 

গণেশরাম দাসকে 1 এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। 
পশ্চিম প্রদেশবাসী গণেশরামের এইরূপ সমাদর দেখিয়! বাঙ্গালীর মধ্যে 
ইংরেজী শিখিবার ভাব প্রবল হইয়া উঠে। চাকুরী প্রত্যাশী: অনেক 





ক্ষ: 1:10 80011170901 0818 ৬০. 

+ এই নামটী গনেশরাম কি ঘনশ্টাম তাহা ইংরেজী বর্ণ বিস্াস হইতে ঠিক 
বুঝা যায় না। 7২০৮. 1£2791)0599 তাহার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা, অবিকল 
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৫২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


বাঙ্গালী তখন পাদ্দরী 10677800107 নিকট যাইয়। ইংরেজী শিখিতে 
লাগিলেন, অনেকে তাহাদের ছেলেদিগকে 
দেশীয় লোকের ইংরেজী শিখিবার জন্ঠ উক্ত পাদরীর সেই দরিদ্র 
ইংরেজী শিক্ষায় 
স্িয়াখ। স্কুলে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অনেক বড় 
লোকও ইংরেজ সমাজে মিশিবার প্রত্যাশায় স্ব স্ব 
চেষ্টার ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে 
সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে 
ইংরেজী শিক্ষার ভাব জাগরিত দেখা যাইতে লাগিল । 
ইহার পর প্রাদেশিক বিচারক বা জজের পদ প্রতিষ্ঠিত হইলে 
সেই সকল দেশীয় রীতি নীতি অনভিজ্ঞ ইংরেজ জজের! যখন বিচারের 
পরিবর্তে ব্যতিচার করিতে আরম্ভ করিলেন, 
জাতীয় ভাবে মুশল - তখন সেই ইংরেজ জজদিগকে, হিন্দুর শান্্র ও 
নদ ্ামুশলমানের সরার অন্াযী পরিচালিত করিতে 
প্রত্যেক জজের সঙ্গে এক এক জন. করিয়া হিন্দু. 
জজ-পণ্ডিত ও মুশলমান জজ-মৌলবী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা তৎ 
কালীন সহ্ৃদয় রাজ পুরুষগণের মনে উদ্দিত হয়। গবর্ণর জেনারেল 
ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস এই দুই পদের উপযুক্ত দেশী লোক প্রস্তত করিবার 
উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। 
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শিক্ষার অবস্থা ওব্যবস্থা। ৫৩ 


শিশির 


ওয়ারেন হেষ্টিংস দেখিলেন নবদ্বীপ ও বিক্রমপুর প্রসৃতি স্থানে 
তখনও শান্্রদর্শী পণ্ডিত হইতেছে, কিন্তু শান্তরদর্শা মুশলমান মৌলবী 
প্রস্তুত হইতে পারে এমন কোন বিশ্বীস যোগ্য মাদ্রাসা এদেশে নাই। 
এই শেষোক্ত অভাব দূরীকরণের জন্য তিনি কলিকাতার কতিপয় 
শ্রেষ্ঠ মুশলমান নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া ১৭৮১_ অন্দে নিজ ব্যয়ে 
কলিকাঁতা-মাদ্রাস। স্থাপন করেন। এইরূপে জাতীয় ভাবে বঙ্গীয় 
সুশলমানদিগের উচ্চ শিক্ষার স্ত্রপাত হয়। 

অতঃপর আরও দশ বৎসর চলিয়া গেলে ১৭৯২ অন্দে * * বারাণসীর 
রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকান সাহেব সেই স্থানের পণ্ডিতদিগের 
সহিত পরামর্শ করিয়া সংস্কত সাহিত্যের উন্নতির 
জন্য বারাণসীতে একটী সংস্কত কলেজ স্থাপন 
করেন। এই সময় দিল্লী নগরীতেও একটা 
আরবি-পাশি-সংস্কত কলেজ স্থাপিত হয়। এইরূপে এ দেশীক়- 
দিগের শিক্ষা দানের নিমিত্ত ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর রাজ- 
পুরুষেরা আপনাদের অভাব ও প্রয়োজন বুঝিয়! দেশীয়দিগের 
সহিত মিলিত হুইয়া ১৭৬৫ হইতে ১৭৯২ অবন্দ পর্য্যন্ত পঁচিশ ছাব্বিশ 
বৎসরের মধ্যে এই ছুইটী কলেজ স্থাপনের অস্্মতি প্রদান ব্যতীত 
আর কিছু করিতে যাওয়া নিরাপদ মনে করেন নাই। 

২৭৯৩ অন্দে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তনের সময় উপস্থিত হইলে 
পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় দেশের শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রস্তাব 
আলোচনার সহিত ভারতবর্ষে শিক্ষাদানের ও তথাকার অশিক্ষিত 
সমাজে ধর্মনীতি প্রচারের প্রশ্ন উিত হয় । 





বারাণসী 
সংস্কৃত কলেজ 
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৫৪ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য | 


এই. সমর পর্যন্তও ইংলগুড হইতে কোন মিসনারি সম্প্রদায় 
টানার এচার অত ব্াসিরা উপহিত হন নাই। ১৭৮৭ অন্দে 
মিঃ থমাস নামক ইংলগের জনৈক ডাক্তার 
মিঃ মাসের ধর্দ কলিকাতা আসিয়া চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যানথ- 
৬ সারে ধর্খ প্রচারেরও চেষ্টা করেন। তীহার এই 
চেষ্টা আপত্তি জনক বলিয়৷ বিবেচিত হওয়ার তিনি কলিকাতা! 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং মালদহে যাইয়া নীলকরের ব্যবসায়ে 
প্রবৃভ হন। এই নীলের ব্যবসায়ে থাকিয়াও তিনি অবসর ক্রমে 
অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের নিকট ্রীষ্টায় ধর্মের উপদেশ প্রচার 
করিতেন। 
একাকী এইরূপ কার্য্যে ফল প্রসবের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মিঃ 
থমাস ৯৭৯২ অবে ইংলণ্ডে চলিয়া যান এবং তথায় যাইয়৷ বঙ্গদেশে 
্রষ্ট ধর্ম প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে লোক-মত 
এসি সংগ্রহে যত্রবান্‌ হন। ইহারই চেষ্টার ফলে 
টি স্থপ্রসিদ্ধ উইলিয়ম কেরি প্রভৃতিকে লইয়া ১৭৯২ 
অব্দের ২র| অক্টোবর বিলাতের নর্দামটন সায়ারের 
অন্তর্গত কেটারিং নামক স্থানে এক “ব্যাপটিষ্ট মিসন সোসাইটী” 
প্রতিষ্ঠিত হয়। রী 
এই সময় বিলাত হইতে কোন লোককে ভারতবর্ষে যাইতে হইলে 
ডাইরেক্টার সভার নিকট হইতে অধিকার পত্র (1০996) লইয়৷ যাইতে 
হইত। যাহার নিকট উক্ত অধিকার পত্র না 
১৯০৭ থাকিত তাহাকে কোম্পানীর কোন জাহাজে স্থান 
প্রদান করা হইত না। এতত্যতীত দেশের 
প্রচলিত ধর্ম মতের উপর বিধর্মীর হস্তক্ষেপ সুশাসন সংস্থাপনের 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা ৫৫ 


খ্বিরোধী বলিয়া কর্তৃপক্ষের বিশ্বীস ছিল+ সেজন্য বিলাত হইতে কোন 
মিসনারি যাহাতে বঙ্গদেশে না যাইতে পারে তত্প্রতি ডাইরেক্টার 
সভার এবং তারতবর্ধীয় রাজপুরুষদিগের তীক্ষ দৃষ্টি ছিল । 

সুতরাং কোর্ট অব ডাইরেক্টারের নিকট হইতে অধিকার পত্র 
লইয়া ভারতবর্ষে যাওয়ার চেষ্টা স্ুদূুরপরাহত দেখিয়া এই নবীন 
ব্যাপটিষ্ট সোসাইটা পালিয়ামেন্ট মহাসভা দ্বারা এই বিষয়ের মীমাংস! 
করাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। 

এখন-__১৭৯৩ অন্দে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তন উপলক্ষে ভারত-. 
বর্ষের শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রস্তাবের সময় এই স্বর্ণ সুযোগ 
ক সী উপস্থিত হইল । মিসনারি সম্প্রদায় মহাসভায় 

জয়লাভ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় শক্তি 

সঞ্চয় করিতে লাগিলেন । 

ভারতবর্ষের সুখ সুবিধার প্রশ্ন এই সময় মহাসভায় বিশেষভাবে 
আলোচিত হইতেছিল। মহাস্া পিট, ফল্স, বার্ক, সেরিডেন, উইও- 
হাম প্রভৃতি মহাসভার সভ্যগণ ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় প্রশ্ন অত্যধিক 
মনোযোগের সহিত মীমাংসা! করিতেছিলেন। 

যথাসময়ে মিসনারি সম্প্রদারের পক্ষে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদকারী 
মহাত্মা মিঃ উইলবার ফোর্স মহাসভার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন £__ 
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৫৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


80210001760 10. 09৩0] 15701506০ 0 ৮০ (1917 £91121005 
00 1000121 100101001019170- 
অর্থাৎ এই মহাসভার পক্ষে প্রস্তাব এই যে আমাদের বৃটীশ 
রাজ্যের প্রাচ্য অধিবাসীগণের সুখ ও সুবিধা বৃদ্ধি করা আমাদের 
পক্ষে একান্ত কর্তব্য ; সেই কর্তব্য সমাধানের 'জন্য এইরূপ উপায় 
অবলম্বন করিতে হইবে যাহা দ্বারা তাহাদিগের ধর্মনীতি ও ব্যবহারিক 
বিদ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতে পারে। 
এই সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংস, হলহেড প্রভৃতি তারত অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ 
পুরুষগণ তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। মহাসভা তীাহাদিগের অভিমত 
ও ভারতবর্ধীয় গবর্ণমেন্টের মিসনারি সম্পর্কীয় মন্তব্যগুলি পর্যালোচনা 
করিয়া ভারতবাসীর ধর্মনীতি ও শিক্ষা নীতির উপর বিধর্সী রাজার 
হস্তক্ষেপ করিবার এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়! বিবেচনা! 
করিলেন না। সুতরাং মিসনারিদিগের পক্ষে উত্থাপিত প্রস্তাব সে বার 
মহাসভায় পরিত্যক্ত হইল। * 
মিসনারিদিগের প্রস্তাব মহাসভায় পরিত্যক্ত হইলেও তাহাদিগের, 
বিপুল উদ্যম প্রশমিত হইল না। মিঃ কেরি ও মিঃ থমাসের ভারত, 
আগমন ইচ্ছা এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল 'ষে 
বিনা লাইসেঙ্গে তাহারা অধিকার পত্র (11০9799) সংগ্রহ করিতে. 
বিসনাযি দিগের সমর্থ হইতে না পারিয়া বিনা অধিকারপত্রেই 
বঙ্গদেশে আগমন । 
গোপনে “07010 চ01009598” নামক একখান! 
ডেনমার্ক দেশী পোতে আরোহন করিয়! আসিয়া ১৭৯৩ অবের, 
১১ই নবেম্বর কলিকাতার উপনীত হন। 
* ১৮১৩ অন্দে পুনরায় সনন্দ পরিবর্তনের সময় আসিলে ঘিসনারিগণ ভারতে, 
খর প্রচারের অধিকার পাইবার জন্ত পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত করেন । 
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শাসনান্তর্গত ছিল; সুতরাং কলিকাতায় দিনেমারদিগের কোন, 
জাহাজ আসিলে তাহার যাত্রীদিগের অধিকার পত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন 
হইত না। এই সুযোগে কেরি তাহার সহযাত্রীকে লইয়া কলিকাতায় 
অবতরণ করিয়। নিরাপদে তথায়ই অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

এই সময় কলিকাতার কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা 
ভাষায়ও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ইংরেজ বণিকদিগের: 

ব্যবসায় বাণিজ্যে সাহায্য করিতেছিলেন। রাম 
বাকা? সাহেদ । রাম বনু ছিলেন গাহাদের মধ্যে একজন কেরি 
সাহেব কলিকাতা আসিয়া এই রামরাম বস্থুকে 

নিজ মুন্সী নিযুক্ত করেন এবং তাহার নিকট বাঙ্গাল ভাষা শিক্ষালাভ: 
করিতে থাকেন। 

এবার মহাসভা! (৮8:11807671) উাহাদিগের অধিকার প্রমাণের স্থুযোগ প্রদান, 
করেন। মহাসভায় ১৮১৪ অন্দের ৩*শে মার্চ হইতে ৬ সপ্তাহ কাল তথাকার, 
ভারত অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। কি জন্য মিশনারিদিগকে 
ভারতবর্ষে যাইয়া ধর্ম প্রচার করিতে অধিকার দেওয়। হয় নাই, সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যে, 
তাহা প্রকাশিত হুইয়াছিল। - 

ওয়ারেন হেষ্টিংস সাক্ষ্য দিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন ২_1€ চএ$ 100 ০071815- 
৪01 আ0)) 079 56০81165 0608৩ 15001176 60 0৪৪৮ 60৪ £911810105 ৩৪18- 
81780099171 0১৩,০০0 101) ০০00৫01%9 70 £1)৮ 1 59০). ও. 0০1818- 
100 01 জাঞা সাও 03800 1১৩:৮৫৩৩)। (00৩ [07066801504 ০1. 7€11879. 80৫. 
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বঙ্গদেশের সিভিলিয়ান মিঃ কাউপার বলিয়াছিলেন _-4[£8180 10155107816. 
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৫৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


৯৭৯৪ অন্দের জুন মাসে কেরি মালদহের নিকটবর্তী মদনাবতী 
নামক স্থানের নীল কুীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং সেই স্থানে 
দেশীয় বালকদিগের শিক্ষার্থ একটা দেশী স্কুল স্থাপন 
. কেরি সাহেবের প্রথম করেন। ইহাই এদেশের আধুনিক রীতিতে প্রথম 
বঙ্গ বি্ালয়। বাঙ্গালা তাষা শিক্ষার বিদ্যালয় । 
মিঃ কেরি যে কেবল একটী স্কুল স্থাপন করিয়া কয়েকটী বালককে 
বর্ণমাল! শিক্ষা দিরাছিলেন তাহা নহে, এদেশের প্রাচীন রীতি অক্সরণ 
করিয়া তিনি ছেলে দিগকে অন্ন বন্ত এবং বাসস্থান দিয়! বিভিন্ন ভাষায় 
শিক্ষা! দ্রিবারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । 
তাহার স্কুলে প্রথমে কয়েকটী বালক পড়িতে আসিত। কিন্তু 
কিছুদিন পরেই খন তাহাদের দরিদ্র পিতা মাতা দেখিল, আপাততঃ 
ছেলেদিগের দ্বারা সংসারের যে কাজ হইত, স্কুলে 
শিক্ষায় আপত্ধি। যাওয়ায় তাহাদিগের দ্বারা সংসারের সে কার্যত 
বহইতেছেই না, অধিকন্ত পরে যে এই লেখা পড়া দ্বারা বিশেষ কোন 
কার্য হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা তাহাদের ছেলে 
দিগকে স্থুল ছাড়াইরা আনিতে চাহিলেন। কেরি ছেলেদিগের 
অভিভাবক দিগকে তাহা করিতে দিলেন না। তিনি শিক্ষার্থী দিগের 
অন্নবন্ের ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে সংস্কত, বাঙ্গাল! 
ও পাণি ভাবায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়া. 
দিয়াছিলেন। এই বিগ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগের জন্যই কেরি 
নিউটেষ্টামেন্টের বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহা! 
04018৩78০ ০৪7 40110 0414 ০৩101101501) 00 62130151000. 7008 
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শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৫৯ 


মুদ্রণ ভন্ঠ মদদনাবতীতেই একটী কাঠের অক্ষর যুক্ত বাঙ্গালা মুস্রাবস্থও 
স্থাপন করিয়াছিলেন । 

৯৭৯৫ অবে কলিকাতার 019 08100%8 00976” সমিতিও 
একটা স্থুল স্থাপন করিয়া আহার এবং বন্ত্র যোগাইব! ্রীষ্টান বালক 
বালিকাদিগের পাঠের বন্দোবস্ত করেন। এ স্কুলে 
কলিকাতা ফি স্কুল নামে পরিচিত ছিল । * 

৯৭৯৯ অন্দের শেষ ভাগে মাসম্যান প্রভৃতি চারিজন মিসনারি 
বিলাতের ডাইরেক্টার সভার কোন অধিকার পত্র (1796096) ব্যতিরে- 

স্ক্ কেই আসিয়া কলিকাতা পঁহছায় লর্ড ওয়েলেসলি 

আজ তাহাদিগকে অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া 
টি যাইতে আদেশ প্রদান করেন। মিসনারিগণ 
ভীত হইয়া শ্রীরামপুরে ডেনিস গবর্ণমেন্টের 
আশ্রয় গ্রহণ করে । এই উপলক্ষে__ এদেশে আরও কোন মিসনারি 
গোপন ভাবে বাস করিতেছে কিনা তাহার অন্ুসন্ধান_ হইতে 
খাকে; স্থতরাং নিরুপায় হইয়া কেরি সাহেব ও তাহার মালদহের 
নীলকুঠির সংশ্রব ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হন এবং সকল 
মিসনারি মিলিত হইয়া শ্রীরামপুরে ডেনিস পতাকার নীচে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। মদনাবভীর মুদ্রাযন্ত্রটাও কেরি শ্রীরামপুরে আনিয়া! 
স্থাপন করিয়া ছিলেন। 

শ্রীরামপুরের এই মুদ্রাঘস্তর হইতে ৯৮** অন্দে মিঃ কেরির অনুদিত 

বাইবেলের বঙ্গান্থ্বাদ মুদ্রিত হইতে থাকে । এই যন্ত্রে আর যে 


কি স্কুল। 





৯0994 :01420795 96 179৮181058৮ 0911470, 


৬০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


- সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় পূর্র্ব অধ্যায়ে প্রদত্ত 
হইয়াছে, 

এই সময় এদেশে যে সকল ইংরেজ সিভিলিয়ান বিলাত হইতে 
নিযুক্ত হইয়া আসিতেন, তীহারাও দেশীয় রীতিনীতি এবং দেশীয় 

9 ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রযুক্ত শাসন কার্ষ্য পদে 

পাইলিং. পদে মহা বিভা সি করিতেন । এই মহা 

অসুবিধা বিদুরীত করিবার জন্য তৎকালীন গবর্ণর 

জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় একটী শিক্ষানবিশী বিষ্ালয় 
(0781710৫ 0০11989) স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদক্থুসারে 
৯৮০ অন্দের ৪ঠা মে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে নবাগত ইংরেজ শাসনকর্তা ও 
বিচারপতিদিগের শিক্ষানবিশীর জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত 
হয়। 

এই কলেজ স্থাপিত হইলে এদেশের সংস্কৃত অভিজ্ঞ পঙ্ডিতদিগকে 
ইহাতে সংস্কত ও বাঙ্গাল! ভাষা অধ্যাপনার জন্য অপ্যাপক নিযুক্ত করা 
হুর়। লর্ড ওয়েলেসলি উইলিয়ম কেরির সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় 
অধিকারের কথা শুনিয়া তাহাকে (১৮০১ অন্দের ১২ই মে) ৫**২ টাকা! 
বেতনে বাঙ্গাল! ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই অধ্যাপকদিগের 
চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এদেশে যথা. সম্ভব বিকাশ 
পাইয়াছিল। এই কলেজের ইংরেজ ছাত্রদিগের পাঠের জন্য যে 
সকল বাঙ্গালা পুস্তকের প্রয়োছন হইয়াছিল, তাহা ইঁহারাই যথাসম্ভব 
শক্তি ব্যয় করিয়া রচনা করিয়াছিলেন এখং এ সকল পুস্তক গবর্ণ- 
মেণ্টের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল । পূর্ব অধ্যায়ে আমরা এই সকল 
গ্রন্থের বিবরণ প্রদান করিয্লাছি। 

এই সময় পর্য্যন্ত ইষ্ট ইগ্িয়া কোম্পানী নিজ প্রয়োজনে বঙগদেশে 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৬১ 


একটী মাত্রাসা ও এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটী ব্যতীত-_দেশের 

জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিবার কোন 
২৯১8253২ উপায় অবলম্বন করিতে অগ্রসর হন নাই। ইহার 
করিবার কারণ।  কারণ_-এই সময় রাষট্রপরিবর্তনে এ দেশীয় হিন্দু ও 

মুশলমান সমাজের মধ্যে ভীতির ভাব যেমন 
প্রবল ছিল, উত্তেজনার ভাবও তেমনি বিলক্ষণ ছিল। বিদেশীয়- 
দিগের কোন কার্য্যে এদেশীয় লোকের ধর্মে বা মর্শে কোন আঘাত 
না লাগে ইহা প্রত্যেক রাজপুরুষই সতর্কতার সহিত লক্ষ্য 
করিতেন। এ সম্বন্ধে ২।১টী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। 

১৮০০ অন্দর ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামপুরের মিসনারিগণ 
কর্তৃক কৃষ্ণ নামক এক হিন্দুর খুষ্ট ধর্ম গ্রহণ লইয়া ডেনিস গবর্ণমেন্টের 
সহিত দেশীয় জন সাধারণের বিরাট হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। ইহাতে 
লর্ড ওয়েলেসলি এত চিন্তিত হইয়াছিলেন যে কিছু দিনের জন্য কোন 
মিসনারিই তাহার নিকট অগ্রসর হইতে অধিকার পাইতেন না । 

৯৮০৭ অন্দে পাদ্রি বুকানন “[.160197  [051118000 
নামে খুষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় একখান! পুস্তিকা প্রকাশ করিবার 
নিমিত্ত মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করিলে মাদ্রাজ 
গবর্ণমেপ্ট তাহা এ দেশবাসীগণের আপত্তি জনক হইবে বলিয়া ইহার 
মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দেন। বুকানন তাহা অবশেষে বাঙ্গালা গবর্ণ- 
মেন্টের নিকট উপস্থিত করেন। বাঙ্গাল! গবর্ণমেন্টও তাহা মুস্তিত 
হইতে দেওয়া নিরাপদ মনে না করিয়া তাহা অগ্রাহ্থ করেন। বুকানন 
স্বাধীন দেশের স্বাবীন লৌক; তিনি কাহারও আদেশ গ্রাহ্থ না করিয়! 
বড় বড় অক্ষরে তাহার পুস্তিকা প্রকাশ করিয়। রাজপুরুষদিগের মনে 
ঝড় তুলিয়। দিয়াছিলেন। 


৬২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


$ রর অন্দর শেষ ভাগে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে 
মুশল্মান ধর্মের উপর খৃষ্টীয় ধর্মের প্রাধান্য কীর্ভন করিয়া 
একখানা পারস্য ভাষার পুস্তিকা প্রচারিত হয়। কলিকাতার এক 
মুশলমান ব্যবসায়ীর পুত্র এই পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়া তাহার 
অধ্যাপককে একটা প্রতিবাদ লিখিয়া দিতে অন্থুরোধ করেন। এই 
পুস্তিকা বৃরিয়া ফিরিয়া গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী এড মনষ্টোনের হস্তে 
উপস্থিত হর; তখন গবর্ণমেণ্ট হাউসে বিষম ভীতি-ভাব সঞ্চারিত 
হইয়া উঠে। ডাঃ কেরি আহত হন। লর্ড মিন্টো ডেনিস গবর্ণরকে 
মিসনারিদিগের হস্ত হইতে এই পুস্তিকা ছিনাইয়া লইয়া! পাঠাইতে 
অন্থরোধ করেন। অবিলম্বে সমস্ত কাগজ তন্মে পরিণত হইয়! য'য়। 
শর্রইবূপ ভীতিভাব লইয়াই সে কালের রাজপুরুষগণ এদেশে 
রাজ্য শাসন করিয়। গিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাহাদের পক্ষে- 
সহসা কোন প্রকার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা তাহারা একেবারেই 
নিরাপদ ও সঙ্গত মনে করেন নাই। 
রাজপুরুষগণ শিক্ষা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা নিরাপদ মনে ন! 
করিলেও পূর্ববর্তী মিসনারিদিগের ন্যায় কেরি প্রভৃতি মিসনারিগণ 
রিনি তদ্িষযয়ে একেবারে উদাসীন-ছিলেন না । তাহারা 
কার ্বার্থসাধন উদ্দেশ্যেই হউক, আর এদেশীয় দিগকে 
মানুষ করিবার জন্যই হউক- ববীশ্ত থুষ্টের স্ুসমাচার 
.. প্রচারের স্থবিধার জন্যই হউক, অথবা অজ্ঞ “বাঙ্গালী মেরদ। মেরদী- 
গণের” মধ্যে জ্ঞানালোক প্রবেশ করাইধার জন্যই হউক--মদনাবতী 
হইতে শ্রীরামপুর আসিয়া তথায়ও ১৮০* অন্দে একটী দেশীয় 
পাঠশালা! স্থাপন করিয়া দেশীয় বালক্দিগকে বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষা 
দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এ জন্য বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী, বাঙ্গালা, 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৬৩ 
ভাষা ও বাঙ্গীল৷ সাহিত্য এই মিসনারি মহাম্াদিগের নিকট যে 
অপরিসীম ধণে আবদ্ধ সে সন্বদ্ধে বোধ হয় ভিন্ন মত নাই। 

ইহার পর মালদহের নীলকর এলার্টন সাহেব মালদহেও 
কয়েকটী দেশীয় বিগ্ালয় স্থাপন করিয়া দেশীয় 
ষালদহে বঙ্গ-বিদ্যালয়। বালকদিগকে বাঙ্গালা বাবা শিক্ষা নীনের চৈ 
করিয়াছিলেন । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এমন কয়েকজন ইংরেজ এদেশে 
আগমন করিয়াছিলেন, ধীাহার। এদেশের প্রাচীন ভাষা! ও শাস্ত্রে 
একাস্্ই ভক্তিমান হইয়া পড়িয়! ছিলেন । ইহার! 
াঙ্গালায়সংদ্ত কলে সংস্কত ভাষাকে এত উচ্চ স্থানীয় মনে করিতেন যে 
স্থাপনের চেষ্টা! অনন্তকর্া হইয়া কেবল-তাহারই আলোচনান্ন 
সময় ও অর্থ ব্যর করিরা পিয়াছেন।৮৫হাদিগের অনার 
ব্যাকরণ প্রণেতা হলহেড (টব. 9. £14117৩8৫), তগবদ্গীতার ইংরেজী 
অক্ুবাদক উইলকিন্দ, (91 010911৩3 11103), হিন্দু উত্তরাধিকার 
আইনের প্রণেতা কোলক্তক (51 7607 10092799 00197906), 
সংস্কত শকুন্তলা, মুদ্রারাক্ষস, গীতগোবিন্দ প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদক: 
উইলিয়াম জোন্দ, (57 ডা1)]180) 00095), স্যার ইলাইজাইম্পির 
আইনের বঙ্গান্থবাদক জোনাথান ডানকান (]929081) [)0081)). 
প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। 
এই সময় এদেশে সংস্কত শাস্ত্রের খুব উচ্চ রীতিতে অধ্যয়ন ও. 
অধ্যাপনা হইত না। বঙ্গদেশের উৎকষ্ট উতকষ্ট চতুষ্পাী সমূহে কেবল 
অর্থকরী বিস্তারই আলোচনা হইত। ব্যাকরণের প্রহেলিকা, স্থবতির 
ব্যবস্থা ও ন্টায়ের কুট অর্থ সমাধানে ধিনি যত বেশী পারদশিতা দেখাইতে- 
পারিতেন, তিনিই তত বড় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতেন। বিপুল, 


৬৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার এইরূপ সংকীর্ণ পরিণতি চিন্তা, করিয়া এই 
পাশ্চাত্য মহাত্মগণ সংস্কৃত শাস্ত্রের সমগ্র শাখার অধ্যাপনার'ন্য কয়েকটী 
উচ্চশ্রেণীর কলেজ যাহাতে এদেশের বিভিন্নস্থানে স্থাপিত হইতে পারে 
তাহার জন্য সময় সময় চেষ্টা করিতেছিলেন। জোনাথান ডানকান 
কামীতে একটী উচ্চ শ্রেণীর বিগ্ভালয় স্থাপন করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাত 
করেন। ১৭৯৫ অন্দে মিঃ কোলক্রক মৃজাপুর অবস্থান কালে কাশীর 
এই সংস্কত কলেজের সংশ্রবে আসেন-__সে স্থান হইতে তিনি ৯৮০৯ 
অন্দে কলিকাতা হাইকোর্টের আপিল বিভাগের প্রধান জজ হইয়া 
আসিয়া কলিকাতারও এইরূপ একটী উচ্চ শ্রেণীর সংস্কত কলেজ 
যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য লর্ড ওয়েলেসলির সহিত 
পরামর্শ করেন। লর্ড ওয়েলেসলি এই সময় চারিদিক হইতে বিরত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। পশ্চিমে মহারাষ্ট্র শক্তি দিলীর সিংহাসন পর্য্যস্ত 
আসিয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গপত্তম ও কর্ণা- 
টের বিভীষিকা ঘনীভূত হইয়া! উঠিতেছিল, উত্তরে-_দেনমার্কের সহিত 
সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায়-_-শ্রীরামপুরর অধিকার করা অত্যাবশ্তক হইয়! 
উঠিরাছিল। এদিকে নিজ গৃহে--কলিকাতার ইংরেজী পত্রিকাগুলি 
অদম্য ও উশৃঙ্খল হইয়া চারি দিকে অসন্তোষের বীজ বপন করিতে 
ছিল; ইহার উপর উর্ধ হইতে বিলাতের ডাইরেক্টার সভা ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের জন্ঠ ওয়েলেসলিকে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার ও 
লাঞ্ছনা করিতেছিলেন। এইন্ধপ চারিদিকে বিপদ লইয়া লর্ড 
ওয়েলেসলি আর কিছুতেই কোন নূতন অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে 
ইচ্ছ,ক হইলেন না। ওরেলেসলি কোরক্রককে ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের সংস্কত শাস্ত্রের ও হিন্দু আইনের সম্মানিত অধ্যাপক 
08950187)) নিযুক্ত করিয়া! সেই কলেজের দ্বারাই কিরূপে তাহার 


শিক্ষার অবস্থা! ও ব্যবস্থা! । ৬৫ 


কল্পনা কার্ধ্যকরী করা যাইতে পারে আপাততঃ তাহারই চিন্তা 
করিতে. অন্থুরোধ করিলেন। ইহার পর ডাইরেক্টার সভা ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের অনুকরণে সিভিল সাতিসের কর্মচারীদিগের 
জন্য বিলাতে হেলিবরি কলেজ স্থাপন করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটা 
একেবারে তুলি! দিতে আদেশ করিলে বর্ড ওয়েলেসলি অকুতোতয়ে 
তাহা রক্ষা করিতে প্রতিবাদ করেন ও কন্থুলজটাকে রক্ষা করেন । 

এই উপলক্ষে ওয়েলেসলিকে যেরূপ লাগ্ুনা ও গঞ্জনা সহ করিতে 
হইয়াছিল, তাহা তাহার পরবর্তী শাসনকর্তাগণকেও এইরূপ দ্বিতীয় 
একটা কার্য্ে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করে নাই। কাজেই আরও 
কতিপয় বৎসর নীরবে চলিয়া গেল। 

অবশেষে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তনের পূর্ব বৎসর ইংলগ্ডের 
ডাইরেক্টার সভা৷ ভারতবর্ষের সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রশ্ন তুলিয়। তারতবর্ষীয় 
গবর্ণমেন্টের মন্তব্য চাহিয়া পাঠাইলে সকাউন্দেল গবর্ণর জেনারেল 
ভারতের হিতাহিত প্রশ্বের আলোচনা করেন। এই সময় মহাস্ম! 
কোলক্রক সুপ্রিম কাউন্সিলে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সুসময় 

বুঝিয়! তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো! 

দেশীয় সাহিত্যের ও দ্বারা এদেশে প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যের উন্নতির জন্ত 
পতিতদিগের উন্নতির স্থানে স্থানে উচ্চ শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের জন্ত 
জন্ত ডাইরেক্টার সভার 

আদেশ। প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্যের এক প্রস্তাব 

উপস্থিত করেন । তদনুসারে ৯৮১৩ অন্দে ইঞ্ট 
ইতডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তনের সময় পাণিয়ামেন্টে এই মন্তব্য 
উরোডিও এবুহীতর এ জাইফেটার সঙ্গ বাহক 
অবগত করান যে [18৮ & 5) ০0100 1899 (100 ৪ 1701 07 
চ২০৩৩৪, 10) ০৭০). ৮৩০ 91811 1১৩ 9০৮ ৪১21, 8:14 1911৩ 
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কজন 
৬৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 
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অর্থাৎ প্রতি বৎসর অন্যুন এক লক্ষ টাকা ভারতীয় সাহিত্যের 
এবং পণগ্ডিতদিগের উন্নতির জন্য এবং ভারতীয় প্রজাগণের মধ্যে 
জ্ঞানের বিস্তার জন্য প্রদত্ত হউক । 

ডাইরেক্টার সা এইরূপ অনুকুল আদেশ প্রদ্রান করিলেও ১৮২৯ 
অন্দের পু্বব পধ্যস্ত এই আদেশ অনুসারে যে কোন কার্ধ্য হইয়াছিল 
তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অবশেষে 
১৮২৯-অন্দে-কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
এই অর্থের সদ্যবহার হইতে আরম্ হয়। ১৮২৩ 
বন্দে কমিটি অব পাবলিক ইনট্রাক্সন্‌ নামে এক কমিটী স্থাপিত হয়। 
এই কমিটীর ব্যবস্থায় ১৮২৪ অবের ২৫শে ফেব্রুয়ারি এই কলেজ গৃহের 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয় । * 

ইতিমধ্যে--১৮১৪ অন্দের জুলাই মাসে টুচুড়ার মিশনারি মে 
সাহেব নিজ কুঠিতে একটা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাঙ্গালী বালক 
দিগকে বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন । 
১৮১৫ অবে তাহার স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়! ১৫টী 
হয় এবং তাহাতে ৯৫১টী ছাত্র শিক্ষা লাভ - করিতে 
থাকে। ইহার পর ক্রমেই তাহার স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা বর্ধিত 
হইতে থাকে । 1 


সংস্কৃত কলেজ 
স্থাপন। 


মে সাহেবের 
বঙ্গবিদ্যালয়। 
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সা শিক্ষার অবস্থাও বাবস্থা । "- ঠা 

এই সময় মার্কুইস অব হেষ্টিস গবর্ণর জেনারেল । তিনি এই সকল 

বঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া তাহাতে ৬**২ টাকা করিয়া মাসিক. 

করবে সাহায্য প্রদান করিতে অগ্রসর হন । ইহাই বোধ 

সাহাব্য। হয় দেশীয় ভাষা শিক্ষা করে গবর্ণমেন্টের প্রথম 
সাহায্য দান। 

গবর্ণমেন্টের সাহায্য পাইয়া মিশনারি সমাজ শিক্ষা বিস্তারে পরম 

উৎসাহিত হন। তাহাদের এই উৎসাহে অচিরেই স্থুলগুলি ছাত্র 
সমাগমে পুর্ণ হইয়া গেল। ১৮১৬ অন্দেই এই সকল স্কুলে ২১৩৬ জন 
ছাত্র উপস্থিত হয়। 

গবর্ণমেন্টের উৎসাহ দেখিয়া এই সময় বর্ধমানের চার্চ মিশনারি 

সোসাইটা বদ্ধমানেও কতকগুলি দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অগ্রসর 
হন। এইরূপে দেশীয় স্কুলের সংখ্য! বৃদ্ধি হইতে 
দেখা গেলে, দেশীয় গুরুমহাশয় প্রস্তত করাও, 
প্রয়োজন হইয়া উঠে। স্থতরাং টুচুড়ার মিশনারি সম্প্রদায় গুরুশিক্ষার 
জন্যও একটী বিগ্ভালয় স্থাপন করেন । 

১৮১৮ অন্দে মে সাহেবের দেশীয় স্কুলের সংখ্যা ৩৬টী ও তাহাতে: 
ছাত্র-সংখ্যা তিন হাজারে দীড়ায় । এই সময় মে সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় 
মিঃ পিয়াস ন তাহার স্কুল সমূহের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন । 

১৮১৯ অন্দে কলিকাতার লগুন.. মিশনারি সোসাইটাও কলিকাতা 
এবং কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান সমূহে কয়েকটা দেশীয় বিগ্তালয় স্থাপন 
করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার- এই স্কুলগুলির মধ্যে শরবোরণ 
স্বাহেব ও আরাটুন পিজস সাহেবের স্কুল বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল ।* 

. এইরূপে কলিকাতার সন্নিকটবর্তী স্থান সমূহে ও জেলা সমূহে 
হ * হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত। তে 


গুরু বিদ্যালয়। 


৬৮ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য । ৃ 


দেশীয় স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে আর্ত করিলে কোর্ট অব ডাইরেক্টারও 
দেশীয় ভাষ৷ শিক্ষায় উৎসাহ দান কল্পে ভাল ভাল স্কুল গুলিতে সাহাষ্য 
প্রদান করিতে অগ্রসর হন । 
হাজি রতারার চাদে বেপার শিক্ষা পতনে লা লিন 
উদ্ভমে কার্য্য করিতেছিলেন*তখন এদেশীয় শিক্ষিত লোক তাহাতে বড় 
সহান্থৃভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন না। তাহাদের 
দেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ও অধ্যাপনার জন্য উচ্চ বিগ্ভালয় প্রতি- 
ষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন রায় ছিলেন 
এই দলের অগ্রণী | 
১৮৯৪ অন্দে জয়নারাসণ (ঘোষাল নামক এক ধনবান্‌ বাঙ্গালী হিন্দু” 
সবত্যুকালে এদেশে ইংরেজী শিক্ষ| বিস্তার জন্য ২* বিশ হাজার টাকা 
ক দান করিয়া গেলে, ইংরেজ বাঙ্গালী অনেকেরই 
রহ? মনে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে অগ্রসর হইবার ইচ্ছ! 
জাগ্রত হইতে থাকে। এই সময় কলিকাতার 
ক্ষড়ি নির্মাতা ডেভিড হেয়ারও একটী ইংরেজী বিগ্যালয় স্থাপন করিবার 
উদ্ভোক্তা হইয়া! রামমোহন বান প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করেন। 
রামমোহন রার তাহাকে এ বিষয়ে উ২সাহিত করিলে তিনি কলিকাতার 
অন্ান্য সন্ত্রান্ত লোকদ্দিগের সহিত এ বিধন্ন আলোচন। করেন । 
অতঃপর ১৮৯৬ অন্দে * (মতান্তরে ১৮৯৭ অন্দের ২*শে জানুয়ারী ) 
স্গ্ীযকোর্টের প্রধান বিচারপতি 3. টি সাজসন [191৩ 05836 
লেফটেনেন্ট আর্ভিন, রামমোহন রার, রাজ] রাধাকান্ত দেব, বৈস্ভনাথ 





ছুই দলের কথা। 
ইংরেজী শিক্ষার 
পক্ষপাতী দল। 
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শিক্ষার অবস্থা ব্যবস্থা । ৬৯ 
স্ুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির সহায়তায় হেয়ার সাহেব হিন্দু. কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেন।১রছনদু কলেজে ইংরেজী বাঙ্গাল! উভয় তাবাই শিক্ষা দেওয়ার 
বন্দোবস্ত হয়। 

মিশনারিদিগের চেষ্টার ও যন্ত্রে কতকগুলি বঙ্গবিস্ালক্ন স্থাপিত 
হুইল; কিন্ত তখনও বালকদিগের পাঠের উপযুক্ত পুস্তকের অভাব 
রহিয়া গেল। এই সময় পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক 
১১ মুদ্রিত হইয়াছিল_ বত্রিশ সিংহাসন, হিতো- 
পদেশ, প্রতাপাদিত্য চরিত্র, ইসপের গল্প, রাজাবলী 
প্রভৃতি__এগুলি ফো্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া 
লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং এখন বালকদিগের উপযোগী করিয়া 
খারাপাত, জমিদারী হিসাব, ভূগোল, প্রভৃতি লিখিত ও মুদ্রিত হইল । 
এবং এই পুস্তকগুলির সঙ্গে বাইবেলের মুদ্রিত উপদেশও বালকগণের 
পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হইল। 
কলিকাতায় ও কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান সমূহে এইরূপ ব্যবস্থা 
প্রবন্তিত হইতে থাকিলেও দেশের আত্যন্তরীণ পল্লিসমূহে তখনও এই 
২ তি ব্যবস্থা অচিস্তনীয় ছিল। এই সময় পল্লিগ্রামে 
শিক্ষার অবস্থা ।  অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহে পার্শিভাষা শিক্ষা দানের 

ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ কোন একটা স্থানে হিন্দু ও; 
সুশলমান পন্লি-বালকেরা সমবেত,হইয়া পার্শি 'হরপ' লিখিত ও পার্শি: 
“বয়াত' মুখস্থ পাঠ করিত। স্থানে স্থানে পার্শি ও বাঙ্গালা উভয় : 
বিয়েই লিখান ও পড়ান হইত । 

এডাম সাহেব এই সময়ের পল্লি-শিক্ষা-ব্যবস্থার যে চিত্র প্রদান 
করিয়াছেন তাহা এইরূপ £__- 
পল্লিগ্রামে বালকদিগকে পড়ান অপেক্ষা লিখানতেই অধিক সময় 





চে বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
দেওয়া হইত। লিখাইবার নিয়ম ছিল চারি প্রকার । : (১) মাটীতে 
অক্ষর আঁকিয়া তাহার উপর মক্স করান; এইরূপে 
তি এক একটী অক্ষর করিয়া মাটিতে লিখিয়1 শিক্ষা 
হইলে (২) অক্ষরগুলি তাল পাতায় দাগিয়া দিতে হইবে, বালক তাহার 
উপর থাগের কলম দ্বারা পুনঃ পুনঃ মক্স করিবে । এইরূপে বালকের 
অক্ষর জ্ঞান হইলে (৩) বালককে নিজে নিজে কলার পাতে লিখিতে 
দিতে হইবে। (৪) অতঃপর দেশী কাগজে লিখা । 
বাঙ্গালা লিখার বিষয় ছিল-_ন্বরবর্ণ,ব্যঞ্জনবর্ণ, এক-ছুই, কড়াকিয়া, 
বুড়িকিয়া ইত্যাদি । মুখে মুখে শিক্ষার বিষয় ছিল-_শুতঙ্করের আর্য্যা, 
এবং তৎসংক্রান্ত মানসিক গণনা । পাঠের বিষয় 
ছিল-_সরস্বতী বন্দনা ও চাণক্য শ্লোক। একজন 
অপেক্ষাকৃত বয়স্থ বালক সম্মুখে হাটু গাড়িয়। বসিয়! 
জোড় হস্তে সরস্বতী-বন্দনা আবৃত্তি করিত, তাহার পশ্চাতে পররূপ 
ভাবে বসিয়া অন্ঠান্য বালকগণ সেই পাঠ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে 
পাঠ করিত। তার পর দীড়াইয়া চাণক্য শ্লোক সমস্বরে মুখস্থ বলিত। 
ইহাই ছিল সে কালের পল্লিগ্রামের লেখা পড়া৷ শিক্ষার রীতি । 
মিশনারিগণ প্রথম প্রথম তাহাদের স্কুল সমূহেও এই রীতিই 
ঃ প্রবর্তন করিয়াছিলেন ; ক্রমে পাঠ্য পুস্তক মুদ্রিত 
হইলে, সেই দেশীয় রীতির সঙ্গে সঙ্গে নিয় লিখিত ' 
ছাপার পৃথি গুলিও বালকদিগের পাঠের জন্য নির্ধারিত হয়। 
১জমিদারী হিসাব-___ন্মিথ সাহেব কৃত । 
ধারাপাত-_ মে সাহেব কৃত । 
ভূগোল-__ পিয়ার্সন সাহেব কৃত । 
ইসপের গল্প__ তারিণীচরণ মিত্র কৃত। 


বাঙ্গালা লিখার ও 
পাঠের বিষয়। 


শিক্ষার অবস্থাও ব্যবস্থা । ৭১ 


_ খুষ্টগরিত___রামরাম বনু প্রণীত ' 
রগ্রনথ (বাইবেল )_কেরি সাহেব অনুদিত । 
খৃষ্টান মিশনারিগণ স্থুল স্থাপন করিলেন। তাহার জন্ঠ পুস্তক ও 
লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইল । দেশীয় শিক্ষা! প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা ও 
যত্র যতদূর করিতে হর__ভাহারা করিলেন, কিন্ত 
সা হিন্দু সমাজ সে উপকার নির্কিবাদে গ্রহণ করিলেন 
না। স্কুল স্থাপনের প্রথমেই বঙ্গীয় সমাজের ব্রাহ্মণ 
নেতারা একটি আপত্তি উত্থাপন করিলেন। সে আপত্তি_ ব্রাহ্মণ ছেলেরা! 
কি প্রকারে ত্রাঙ্গণেতর শ্রেণীর বালকদিগের সহিত এক আসনে 
বসিয়। পড়িবে? প্রথমে মিশনারিরা এই আপত্তির কোন প্রতিবাদ 
করিতে অগ্রসর হইলেন না; কিন্তু দেশীয় গরু মহাশয়গণ মাথা কাত 
ভগ সবার করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজের এই প্রতিবাদ সঙ্গত বলিয়া 
জপি। স্বীকার করিয়া লইলেন; সুতরাং এ প্রতিবাদ 
বিচার-সাপেক্ষ হইয়া রহিল এবং মাঝে মাঝে ইহার 
সন্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। সময়ে স্কুল সমূহে ছাত্র বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে স্কুল পরিচালক খুষ্টানগণ এ তেদনীতি উপেক্ষা করিয়া 
চলিলেন। তখন আপত্তিকারীদিগের মধ্যে বহার প্রয়োজন বোধ 
করিলেন, তাহার! তাহাদের বালকদিগকে অন্য জাতীয় ছেলেদের সঙ্গে 
বসিয়। পড়িতে দিলেন; ধাহারা তাহা। সম্মান-হানি-জনক বলিয়া মনে 
করিলেন, তাহার! তাহাদের বালকদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন না । 
এই সময় আর একটী আপত্তি উত্থাপিত হইল । সেটী-_ছাপার 
4 ছাপার পু'বি পাঠে পুঁথি পড়া । এদেশে ছাপার পুথির প্রচলন ন! 
- আপৃতি। : থাকার-_পুঁথি যে ছাপার অক্ষরে থাকিতে পারে, 
এএ জ্ঞান সাধারণ ভদ্রলোকদ্দিগেরও তখন ছিল না। সরস্বতী ৬ 





২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য | 


বন্দনা, চাণক্য শ্লোক ও শুতঙ্করের আর্ধ্যা_যাহা বালকদিগকে 
0 অহ পিতামাতা সন্ধ্যার পরে বিছানায় শুইয়া মুখে 
মুখে শিক্ষা দিতেন, তাহাই চুড়ান্ত শিক্ষা বলিল্না সাহারা মনে করিতেন। 
তাহার পর খৃষ্টানের স্কুল, তাহাও যে ভয়ের কারণ না হইয়াছিল, তাহা 
নহে; ইহার পরে হঠাৎ ছাপার পুথি দেখিয়া অনেকেই ভয় পাইয়া, 
গেলেন। প্রথম আপন্তিটী উঠিয়াছিল কেবল ত্রাঙ্গণ সমাজ হইতে, এই 
দ্বিতীয় আপত্তি উঠিল, হিন্দু মুশলমান উভয় সমাজ হইতে । 
এই সময় বর্ধমানের চার্চ মিশনারি সোসাইটীও তথায় কয়েকটা 
স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য 
মুদ্রিত শ্রীষ্টায় উপদেশ ও বাইবেল প্রভৃতি পাঠ্য 
নির্ধারিত করিয়াছিলেন । এইরূপ গ্রী্টয় গ্রন্থ পাঠ্য 
করায় সে স্থানের লোকের] তাহাদিগের ছেলেপিলে- 
'দিগের জাতি নাশের ভয় করিয়া প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করে । 
এই জাতি নাশের ভয় তথায় এত প্রবল হইয়াছিল যে, এক ব্যক্তি 
যখন কিছুতেই তাহার ছেলেকে খ্রীষ্টানি পু*থি ত্যাগে সম্মত করাইতে 
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্রীপীয় পু'খি পাঠে 
আপতি। 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা ৭৩. 


এই ব্যাপারেও ফাহারা আপত্তি জনক বলিয়া মনে করিলেন, 
তাহারা তাহাদের ছেলেদিগকে ত্রীষ্টানদিগের স্কুলে যাইয়৷ তাহাদের 
ধর্মপুস্তক পড়িতে দিলেন না; ধীহারা তাহা আপত্তি জনক মনে 
করিলেন না, তাহারা মিশনারিদিগের বিষ্ালয়ে তীহাদিগের বালক- 
দিগকে পাঠাইলেন। 

এই সময় পর্যযস্তও বাস্তবিকই বালকদিগের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের 
অভাব ছিল। মিশনারিরা যদিও তখন “বাইবেল” ও “ইসপের গল্প” 
কোমলমতি বালকদিগের হস্তে দিয়া তাহাদিগের পাঠ্য পুস্তকের অভাব 
পুরণ করিতেছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু এ সকল পুস্তক পাঠ 
করিবার ও বুঝিবার শক্তি তখন দেশের অনেক লোকেরই কম ছিল ৮ 
বালকদিগের সম্বন্ধে ত কথাই নাই। সুতরাং &এ সকল পুস্তক বালক-- 
দিগের ব্যবহারে কদাচিৎ আসিত। * 

এই প্রক্কৃত অভাব লক্ষ্য করিয়! প্রথম শিক্ষার্থ বালকদিগের 
পাঠোপযোগী পুস্তক প্রকাশ জন্ত ১৮১৭ ্রী্টাব্দে কলিকাতায় “ স্থল বুক, 

সোসাইটা” নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। "এ বং 

বুক মোসাইটা। তাহা হইতে বালকদিগের পাঠ উপযোগী করিয়া 
বিবিধ পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। এই স্কুল বুক. 
সোসাইটীতেও শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ছিলেন। 

ইতিমধ্যে ১৮১৮ অন্দে মা্ুইস অব হেষ্রিংসের সভাপতিস্বে 


* এই সময় পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠ্যরূপে মুক্রিত হইন্নাছিল, 
জেনারেল কমিটী অব পাবলিক ইনষ্্রাকসন ইহার অধিকাংশ পুস্তকই বালকদিগের 
পক্ষে জন্থপযোগী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

(৮1৩ 01. 0. ৮, 05 মলম 838-39, 


চে 


৭৪. বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য 


কলিকাতা “দুল সোসাইটা" স্থাপিত হইলে সেই “দুল সোসাইটা”ও 
বঙ্ধু বিষ্ভালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। 
ছল সোসাইটা। ০২১ অন্দে এই সোসাইটার স্থাপিত স্কুলের 
সংখ্যা হইয়াছিল ১১৫টী এবং তাহাতে ছাত্র হইয়াছিল ৩৮২৮টা। 
-এখন-_+স্কুল বুক সোসাইটী”কে উৎসাহিত করা প্রয়োজন হইয় 
পড়িলে, এ সনেই গবর্ণমেন্ট উক্ত “সোসাইটী”কে এক কালীন ৭০০০৯ 
টাকা দান করেন ও প্রতি মাসে পাঁচ শত টাকা করিয়া সাহায্য 
প্রদ্দান করিতে আরম্ভ করেন। 
স্ুল বুক সোসাইটী__শিশুবোধক, চাণক্য শোক, বানান শিক্ষা 
“ সচিত্র বর্ণমালা, বর্ণমালা ১ম ও ২য় ভাগ, নীতিকথ৷ প্রভৃতি শিশু ও 
বালকদ্িগের উপযোগী গ্রন্থ প্রণরন করিতে আরম্ভ করিলেন । 
স্কুল স্থাপনের চেষ্টা লইরা বহু সমিতি অগ্রপর হইলেও ১৮৩০ হইতে 
৯৮৩২ অন্ধ পর্যন্ত এই চেষ্টার ফল কেবল কলিকাতায় ও কলিকাতার 
' বনিকটবর্তী কয়েকটী জেলার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এমন কি কলিকাতার 
সন্রিকটবর্ত কৃষ্ণনগর পর্য্যন্তও সে চেষ্ট1 অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
কলিকাতার সন্পিকটবর্তী প্লিসমূহের সন্ত্ান্ত_ভূম্যধিকারী গৃহের 
চণ্ভীমণ্ডপে তখনও পন্দনামার উচ্চ “বয়াত” ও সরস্বতী বন্দনা, শুতঙ্করী 
চাণক্যপ্লোক পাঠের উচ্চ ধ্বনি, এবং মাঝে মাঝে নির্দয় গুরু- 
মহাশয়ের ক্রোধকম্পিত উচ্চ-নিনাদ .ও সঙ্গে সঙ্গে অসহায়ন্বালকের 
রিত্রাহি চীৎকার ব্যতীত অন্য কোন রকনের পাঠের আভাস কর্ণ- 
গাচর হইত না। সুদূর মফন্বলের কথা ত দূরের কথা। 
এই সময়ের বিষ্কা। শিক্ষার চিত্র কৃষ্চনগরের স্বর্গীয় দেওয়ান 
কান্ডিকেয়চন্দ্র-রার়ের আত্ম-জীবনী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিয়া! 
দেখান গেল। 





শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৭৫ 


“তদানীন্তন গুরুমহাশয়দের যেরূপ বিগঠিত আচরণ এবং শিক্ষা 
দিবার যেরূপ জঘন্য নিরম ছিল তাহ! ইদানীস্তন যুবকরন্দের সহজে 
বিশ্বাস্ত হইবার নয়। তাহাদের পাঠশালায় 
বালবুদ্ধিস্থলত কোন পাঠ্য পুস্তক ছিল না এবং 

কোন নীতিগর্ভ মিষ্ট গল্প বালকের কর্ণগোচর হইত নাঁ। কেবল 
ক্রোড়ে তালপত্র বা কদলীপত্র, সর্বাঙ্গে মসীরেখ! এবং গুরু মহাশয়ের 
রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুষ্টিব্ধ হস্তের বেত্র দৃষ্ট হইত আর “পড়ে পড়ে লেখ 
তুই বেটা বড় হারামজাদা” এইরূপ কর্কশ ধ্বনি মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহরে 


সে কালের চিত্র। 


- “প্রথমে আমরা সেখ মসলহন্দিন সাদীর রচিত পন্দনামা (উপদেশ 
পুস্তক ) নামে নীতিগর্ভ পদ্য পুস্তক একখানি পাঠ করি । *** তৎকালে 
কোন পারপ্ পুন্তকের অর্থ বঙ্গভাষায় শ্রিখান হইত না। উ্দু ভাষায় 
অর্থ শিক্ষার পদ্ধতি /ছিল। বিশেষতঃ বালককে পন্দনামার অর্থ 
অভ্যাস করাইবার প্রথাই ছিল না; কেবল তাহার আবৃত্তি করান 
হইত। *--*" 

“আমাদের পন্দনামার কিয়দংশ পঠিত হইলে এ সাদির বিরচিত 
গোলভ্ত অর্থাৎ গোলাব-ফুল-কানন নামক গ্রন্থের পাঠারস্ত হয়। 

-. প্রথমে আমরা এই গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে থাকি । পরে 
এক অধ্যায় পাঠ হইলে পুনরায় প্রথম অধ্যায় হইতে উদ্ু ভাষায় ইহার 
অর্থ সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি; দুই অধ্যায় পঠিত হইলে 
ও গ্রন্থকর্তার বিরচিত বুঁস্ত1. ( সৌরভাধার ) নামে একখানি নীতিসার 
পগ্ত পুস্তকের পাঠারস্ত হয় । -"" 

“উর্দ,ভাধায় অর্থ শিখাইবার রীতি থাকাতে বতকিক্ষিৎ তাষাজ্ঞান 
ব্যতীত বঙ্ীয় বালকগণের নীতিশিক্ষার কোন কলই লাভ করিবার 


৭৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


সম্ভাবনা ছিল না । যাহা হউক, তৎকালে গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে 
ও উর্দু ভাষায় তাহার অর্থ বলিতে পারিলেই শিক্ষক বা গুরুজন সন্তষ্ট 
হইতেন। পাঠ্য পুস্তকের প্ররুতার্থ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইল কি না, 
তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য হইত না। এবং বালকের স্ুনীতিশিক্ষা 
যে বিগ্ভার প্রধান অঙ্গ, ইহাও তাহারা জ্ঞান করিতেন না। কতদিনে 
- বালকের! এই ভাষায় রচনা করিতে পারিবে, ইহাই কেবল চিন্তা 
করিতেন। 

“গোলেন্ত! ও বুঁস্তার কিয়দংশ পাঠ করণান্তর আমি জামেজল 
কাওয়ালিল, মতলুব এবং জোলেখা নামে গদ্য ও পদ্য পুস্তক সকল 
পড়িতে আরম্ভ করিলাম ।” 

এই চিত্র ১৮৩০__৩২ অব্দের । তখন রাক্স মহাশয়ের বয়ল ১০।১২ 

১/০২২ 
বৎসর। 
: _ এই সময বাঙ্গালা ভাষার চর্চা এক রকম ছিলই না। কচিৎ 
কোথাও ২১ জন সামান্য বাঙ্গালা জানিতেন ; বীহারা কিছু কিছু 
বাঙ্গাল! লিখিতে জানিতেন তাহারা নিজের কাজ কর্মের বিষয় ব্যতীত 
যদি অন্য কোন বিষয় লিখিতেন, তবে পুনরায় পাঠকালে তাহাই শুদ্ধ 
করিয়া পাঠ করিতে গলদ্-ঘর্্ম হইতেন । * 

বাঙ্গালা ভাষার বিদ্যা যখন বাঙ্গালীর নিকট এই প্রকার ছিল, 
তখন বাঙ্গাল! অধ্যাপনার জন্য গুরু মহাশয় নিযুক্ত হইতেন কাহারা, 
এইটী একটী প্রহেলিকার বিষয় ছিল সন্দেহ নাই। 

মিঃ এডাম তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, এই সময় গুরু- 
মহাশয় ছিল-২গ্রামের_ পুরী, ব্রাঙ্দণ অথবা জমিদারের, গোমস্তা ॥ 
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শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৭৭ 





বাস্তবিক এ কথা ভুল নহে। কিন্তু সর্ধত্রই যে পুজারী ব্রান্গণ ও 
জমিদারের গোমস্তাই গরু মহাশয়ের কার্ধ্য করিত, তাহা নহে। 
“রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎসামরিক বঙ্গ সমাজ” গ্রন্থে লেখ! হইয়াছে__ 
“সচরাচর বর্ধমান জেলা হইতে কা্স্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন 1” 
কার্তিকেরচন্দ্র রায় মহাশয়ও তাহাই লিখিযাছেন। ইহা! দক্ষিণ 
ব্লগের কথা। 
পূর্ববঙ্গের পল্লিসমূহে এখনকার ন্যা় তখনও বিক্রমপুরের 
আধিপত্য ছিল কিনা জানি না, কিন্তু পল্মার বিভীষিকা অতিক্রম 
করিয়া পশ্চিম বঙ্গের লোক যে লাউটী বেগুণটার প্রত্যাশায় সুদুর 
পুর্ববঙ্গে বা উত্তর বঙ্গে ছেলে ঠেঙ্গাইবার জন্য যাইতেন না, ইহা! 
স্ুনিশ্চিত। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের পল্লি সমূহে তখন তথাকার গ্রাম্য 
অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই গ্রামের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির আশ্রয়ে তাহার 
বাহিরের ঘরে পাটি বা জল-চৌকিতে বসিয়া! পাঠশালা জমাইতেন । 
পড়ুয়ারা মাটিতে বা কাঠের লম্বা “আলিদায়” বগিরাই কর্তব্য 
সমাপন করিত । 
শিক্ষা সম্বন্ধে মফন্বলের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা কোম্পানীর 
রাজত্বের শেষকাল পধ্যন্ত ছিল। ১৮৩৭ অন্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া! 
ইংলগের রাজ্য ভারগ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল 
1৯ পূর্বে ১৮৩৩ অন্দে কোম্পানীর গৃহীত সনন্দের পরি- 
_ বর্তনের সঙ্গে লঙ্গে ভারতশাসন সব্ীয় পূর্বব্যবস্থার 
আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়.। তারতবাপীকে উচ্চশিক্ষা! ও জ্ঞানবিজ্ঞানে 
শাক্ষত করিয়া! তাহাদিগকে শাস্ক জাতির সহিত সমান অধিকার 
প্রদান করিবার ব্যবস্থা হয়। 
ইহার পূর্ব হইতেই শিক্ষাব্যাপার লইয়া এ দেশীরদিগের মধ্যে 


2 হা] 
৭৮ _ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 
বিষম দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছিল । ১৮১৩ অবে বিলাতের মহাসভা-_. 
দেশীয় শিক্ষাদানে ভারতবর্ষায় গবর্ণমেপ্টকে প্রতি 
উদর লও বরে লক্ষাধিক টাকা বয় করিয়া মু্হতের পিচ 
প্রদদান করিতে উপদেশ দিলে_-এ দলাদলির 
স্ত্রপাত হয়, স্থতরাং তখন দেশীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা স্থগিত থাকে 
এবং তাহার বাধিক দান বিনা ব্যয়ে সঞ্চিত হইতে থাকে। ১৮২৯ 
অন্দে কলিকাতার সংস্কত কলেজ খোল! হইলে এ দলাদলি আত্মপ্রকাশ 
করে। তখন রামমোহন রায় তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল অর্ড 
আমহাষ্টরে সংস্কত কলেজ স্থাপনে অর্থ ব্যয় না করিয়া ইংরেজী 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদি শিক্ষ। দিবার নিমিত্ত এই অর্থব্যয় করিতে, 
অনুরোধ করেন। তাহার পূর্ববর্তী গবর্ণর মহাসতার উপদেশ মতৈ, 
এই কার্যের চন! করিয়! যাওয়ায় র্ভ আমহার্ট রামমোহন রায়ের 
অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এখন মহারাণীর ঘোষণাপত্র 
প্রচারিত হইলে দলাদলি চরম সীমায় পহুছিল। ইংরেজী শিক্ষার 
বিরোধী দল দেশীয় শিক্ষার সমর্থন করিতে লাগিলেন; উপায়ান্তর না 
দেখির়! রাজপুরুষগণও এই দলাদলি মীমাংসার জন্য তাহাতে যোগান 
করিতে বাধ্য হইলেন। 
এই সময় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিষ্ক গবর্ণর জেনারেল। তিনি দেশীয়- 
দিগের শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা সমীচীন তাহার সম্বন্ধে উপদেশ 
পাইবার জন্য দেশের এই অবস্থা মহাসভায় লিখিয়া পাঠাইলেন। 
৯৮৩৫অব্দে মহাসভা__শিক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সহিত এক যোগে, 
মিলিত হইয়। দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তার করিবার 
উপদেশ প্রদান করিলে গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক্ক মিঃ 
ট্রেভিলিয়ানকে এই শিক্ষা সমস্তা মীমাংসার জন্য নিযুক্ত করেন । 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা ৷ ৭৯ 
দেশীয় শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষা লইয়! দলাদলি যখন ঘনীভূত 
হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় কলিকাতায় মহাবিদ্যালয় বা! হিন্ছু কলেজ 
স্থাপিত হয়। ইতি মধ্যে সেই মহাকলেজের বহু ছাত্র রুতবিদ্য হইয়া, 
আসিয়া কলিকাতার অবস্থাপন্ন লোক ও মিশনারিদিগের দ্বারা আরও. 
কয়েকটী ইংরেজী স্কুল স্থাপন করাইয়াছিলেন ; তাহাতেও ছাত্র সংখ্যা 
প্রচুর হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারিরাঁও এই সময় একটী কলেজ 
স্থাপন করিয়াছিলেন স্থৃতরাং এই সময় কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষার 
সমর্থনকারী দেশীয় লোকের অতাব ছিল না। 
যথা সময়ে সুপ্রিম কাউন্সিলে এই শিক্ষা সমস্যার শেষ মীমাংসা 
হইয়া যায়। লর্ড উইলিয়াম বেশ্িম্ক, সার চাল মেটকাফ্‌ ও মিঃ 
মেকলে দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়। শিক্ষা 
সমিতিকে (33718] 00101016696 ০1 ৮010 109100001)) তাহা! 
কার্যে পরিণত করিতে আদেশ করেন। এবং প্রাচীন মাদ্রাসা ও. 
সংস্কত কলেজের ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ নৃতন বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। * 


*. ১৮৩৫ অন্জে এই মার্চের সুপ্রিম কাউদ্দিলের মত মাসম্যান সাহেব এইরূপ 
প্রদান করিয়াছেন 
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৮০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য ৷ 


এই আদেশ অনুসারে দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে,নিয়লিখিত 
উচ্চ ইংরেজী বিগ্কালয় গুলি স্থাপিত হইয়! গেল |? 

/াকা কলেজ-_ ১৮৩৫ | কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ১৮৩৫ 
পুরী কলেজ__ ১৮৩৫ | হুগলী মহম্মদ মহসিন কলেজ ১৮৩৬ 
মেদিনীপুর কলেজ-_ ১৮৩৫ | বোয়ালিয়া কলেজ-_ ১৮৩৬ 
গোহাঁটী কলেজ-_ ১৮৩৫ ] কুমিল্লা কলেজ ২০শে জুলাই ১৮৩৭ 


-পাটনা কলেজ__ ১৮৩৫ | চট্টগ্রাম কলেজ (জানুয়ারী) ১৮৩৭ 
ভাগলপুর কলেজ-__ ১৮২৩ | যশোহর স্থুল (জুন) ১৮৩৮ 
ওঁ ইনিষ্টিটিউসন__ ১৮৩৭ | দিনাজপুর স্কুল (২৭ জুন) ১৮৩৮ 


কলিকাতায় ও তন্নিকটবর্জী স্থানে ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনকারী 
লোকের অভাব না থাকিলেও সুদূর মফস্বলে তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার 
সমর্থনকারী দূরে থাকুক, কোন শিক্ষারই সংস্কার-সমর্থনকারী লোক 
বড় অধিক ছিলেন না। তাহার কারণ জীবন সংগ্রাম রাজধানীর সংশ্রবে 
তথার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল কিন্তু রাজধানী হইতে ্ুদুরবন্তী পল্লি- 
গ্রামের হিন্দু মুসলমান ভব্রলমাজ তখনও জমিদারী মহাজনী শিক্ষা অপেক্ষা 
অধিক শিক্ষার আবশ্যকতা অন্তরের সহিত অন্থুভব করিতেন না। তাহারা 
ক্ষেতের ধান, গরুর দুধ ও পুকুরের মাছ খাইয়া এবং শুভন্করের নিয়ম 
অনুসারে বুঝ-প্রবোধ করিয়া নিশ্চিন্তে দিনপাত করিতেন, শিক্ষার হেরে- 
ফেরে জাত খোয়ান অপেক্ষা স্বধর্্ম রক্ষা করিয়া মূর্খ থাকা সহঅ গুণে 
শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন । সুতরাং দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে এই সকল বিগ্ভালয় 
প্রতিষ্ঠা হইলে তাহা যে দেশীয় লোকেরা খুব কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহা নর । 
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শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৮১ 
গবর্ণর ঞনারেল লর্ড বেন্টিক্ক যখন শিক্ষা সংস্কারের বিষয় লইয়া 
এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এবং তাহার চিন্তার ফলে যখন ইংরেজী 
শিক্ষার জোত বাঙ্গালার কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঢেউ তুলিয়া 
প্রবাহিত হুইতেছিল, ' সেই সংস্কারের যুগেও 
বাঙ্গালার আত্যন্তরীণ পল্লিসমূহে বাঙ্গালা তাষ! 
বশিক্ষার পাঠ__সেই “সরস্বতী বন্দনা” ও “চাণক্য ক্লোকে”ই আরদ্ধ 
রহিয়াছিল। পল্লিগ্রাম সমূহে শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থ। লক্ষ্য 
করিয়! মিঃ এডাম (জ. 4১490) বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা ভাষ! শিক্ষার 
ব্যবস্থা উন্নত প্রণালীতে প্রবর্তন জন্য লর্ড বেন্টিক্ককে অনুরোধ করেন । 
অর্ড বেটটিঙ্ক মিঃ এডামকে তাহার এ প্রস্তাব যথারীতি আলোচনার 
জন্য লিখিয়৷ উপস্থিত করিতে উপদেশ দেন। তদক্থুসারে ১৮৩৫ অবের 
খরা'জান্ুয়ারী মিঃ এডাম গবর্ণর জেনারেলের নিকট বাঙ্গালা ভাষা! 
শিক্ষা প্রবর্তনের এই নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মিঃ এডামের 
এই প্রস্তাব আলোচনা করিয়া! সকাউন্দিল গবর্ণর জেনারেল এ অবের 
₹*শে জানুয়ারী এক -মন্তব্য (০:1006০) লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত মিঃ 
এডামকেই বাঙ্গালার পল্লিসমূহের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া বর্তমান 
দেশীয় শিক্ষা প্রথালীর বিবরণ জ্ঞাপন করিতে ও তৎ্সন্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের 
কর্তব্য নির্ধারণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। 

১৮৩৫ অন্ধের জানুয়ারী হইতেই মিঃ এডাম এই অনুসন্ধান কার্ধ্যে 
বঙ্গ ও বিহারের নানা জেল! ভ্রমণ করিতে থাকেন। এবং বাঙ্গাল! 
দেশের শিক্ষ। সম্বন্ধীয় শোচনীয় অবস্থার বিবরণ ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেন্টে 
প্রদ্ধান করিতে থাকেন। ১৮৩৮ অব্দের ২৮শে এপ্রিল তাহার শেষ 
রিপোর্ট প্রদত্ত হয়। তাহার এ রিপোর্টে সকল প্রকার প্রাদেশিক 
শিক্ষারই আলোচনা করা হইয়াছিল । | ্ 

৬ 





'মিঃ এডামের শিক্ষা- 
সন্বন্ধীয় অনুসন্ধান 


* 
্ 


৮২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


এডাম সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায়”_-4১৮৩৫ সালপর্য্যস্তও পূর্ব্ব 
বঙ্গের কোন গ্রাম্য পাঠশালায় কোন মুদ্রিত পুস্তক পাঠ হইত না ॥ 
রশ এ সময় ঢাকায় ও তাহার চতুদ্দিকে মিসনারি 
অবস্থা। দিগের ৮টী দেশীয় স্কুল ছিল, প্রথম প্রথম এই 
খৃষ্টান-স্ুলগুলির প্রতি দেশীয় লোকের একেবারেই 
শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্তু এখন এগুলিতে মোট ৬৯৭ জন বালক পাঠ 
করিতেছে । কেবল এই মিসনারি স্কুলের বালকেরাই বাঙ্গাল ভাষায় 
ুষ্টায় উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিতেছে ।” *. 
উত্তর বঙ্গের রাজসাহী জেল! পরিদর্শন করিয্না এডাম সাহেক 
তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন__“এ জেলার পাঠশাল! গুলিতে ছাপার 
উত্তরবঙ্গের পুধি পড়ান দুরে থাকুক, আমি যে পুত্তক গুলি 
অবস্থা। উপহার স্বরূপ স্থলে দিয়াছিলাম, সে পুস্তরু কয়েক 
খানা দেখিয়াই গুরু মহাশয়েরা একেবারে আন্চর্্যা- 
স্বিত হইয়া গিয়াছেন। তাহাদের বিস্ময়ের কারণ এই যে, ইতঃপূর্বে 
তাহারাআর কখনও ছাপার পু'থি দেখেন নাই । আমি এ অঞ্চলে 
কোথাও ছাপার পুঁথি দেখি নাই। কোন কোন বর্ধিযু লোকের | 
বাড়ীতে ছুই এক খান মুদ্রিত পঞ্জিকা! দেখিয়াছি। এক স্থানে এক, 
খানা মুদ্রিত খৃষ্টার উপদেশও দেখিয়াছি । বোধ হয় তাহা মুর্শিদাবাদ 
হইতে কোন প্রকারে পদ্ম! পার হইয়। যাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই 
অঞ্চলে যে মুদ্রিত পুন্তকই শুধু অপরিচিত তাহা! নহে, প্রাচীন হস্তলিখিত 
পুস্তকের সাহায্যেও এই সকল পাঠশালায় পাঠ দেওয়া হয় না। মুখে 
সুখে সরস্বতী বন্দন! ও শুতন্করীই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে ।” 1 
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শিক্ষার অবস্থা! ও ব্যবস্থা । ৮৩ 

দক্ষিণ এবং পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষ! বিষয়ে কলিকাতার সংশ্রবে অগ্রবর্তা 
হইয়া! চলিয়াছিল। এই দক্ষিণ এবং পশ্চিম বঙ্গেরও অনেক স্থানে 
এডাম সাহেব মুদ্রিত পুস্তকের অভাব লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন । মুর্শিদাবাদ জেলার এক গুরু. 
মহাশয়কে তিনি হস্তলিখিত গ্রন্থের সাহায্যে বালক 
দিগের পাঠ দিতে দেখিরাছিলেন। এই পু'থিগুলি-_শুতঙ্করী, সরস্বতী- 
বন্দনা, আরাধন দাসের প্রণীত “মানতঞ্জন” ও “রাধিকার. কলঙ্ক তঞ্জন” 
প্রভৃতি ! দক্ষিণ বঙ্গের স্থানে স্থানে এডাম স্থুলবুক সোসাইটার প্রকাশিত 
শচাণক্য শ্লোক”, “হিতোপদেশ”, “নীতিকথা”,“দিগ্র্শন” মাসিক পত্র 
প্রভৃতিও পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে দেখিয়াছিলেন। * 

মোটের উপর এই সময় শিক্ষণীর বিষয় পূর্ব অপেক্ষা কিছু কিছু 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শতান্দীর প্রথমতাগে কেবল সরস্বতীবন্দনা ও 
চাণক্য শ্লোকই পড়ান হইত, এখন মাঝে মাঝে দলিল, পাট্রা, তমঃশুক 
প্রভৃতির পাঠ, চিঠি পত্র লিখা, কাঠাকিরা গণ্ডাকিয়া, ইত্যাদি লেখান 
ও মুখস্থ পড়ান হইত। এই শিক্ষার উদ্দেন্ঠ ছিল-_জমিদারী তানুকদারী 
অথবা মহাজনী বুঝিয়! স্বাধীন তাবে কারবার করা, অথবা. জমিদার 
তালুকদার বা মহাজনের অধীন গোমস্তাগিরি করা। এগুলি ভাল করিয়া! 
শিক্ষা! লাত করিতে পারিলেই পড়ুয়! উপযুক্ত বলিয়া বিদায় পাইত। 

সে কালের গুরুমহাশয়দিগের উপযুক্তত। অনেক সময়েই তাহাদের 

দণ্ডের কঠোরতার উপর নির্ভর করিত। যে 

গুরু যহাশয়দিগের শিক্ষকের নামে ছাত্রের ভীতির সঞ্চার যত অধিক 

উপয়্ততা। . হইত, সে শিক্ষক ততখানি উপযুক্ত বলিয়া 
পরিচিত হইতেন। 
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দক্ষিণ ও পশ্চিম 
বঙ্গের অবস্থা। 


৮৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | 


7০২৯৪ 
এই সময় ছাত্রদিগের প্রতি অমান্থুবিক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল । আমর! 
ছাত্র শাসনের. লং সাহেবের সংগ্রহ হইতে তাহার সংগৃহীত 
১ বিষি। পনরটী দণ্ডের পরিচয় নিয়ে প্রদান করিলাম ।* 
১১/০ম দণ্ড সন্ুখের দিকে হেলিযা অবনত হইয়। ধাড়ান। এই 
অবস্থায় পৃষ্ঠে ও ঘাড়ে দুইটা মাটির চাকা রাখিতে হইবে । এই চাক! 
নির্দিষ্ট সময় মধ্যে পড়িয়া গেলে অতিরিক্ত দ্__বেত্রাধাত । 

২য় দ__এক পদে সোজা হইয় দীড়াইয়, থাকা । নড়িলে 
কীপিলে বা পা নামাইলে অতিরিক্ত দণ্ড । ; 

৩য় দ-_একটা পা ঘাড়ে তুলিয়া! বসিয়া থাকা। বা ঘুঘু হাট! । 

ধর্থ দণ্_মাটির দুইটী চাকার উপর বসিয়া মাথা ছুই হাটুর মধ্যে 
নোয়াইয়া ছুই পায়ের নীচে. দিয়া হাত নিয়া কাণ ধরিয়া রাখ। | 

«ম দণ্_-উপরে দড়ি বাধিননা বালকের পদদ্বয় এ দড়িতে আবদ্ধ 
করিয়া মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়! রাখা । 

৬ষ্ঠদণ্ড_হাত ও পা বীধিয়া, বাধা হাতের দীর্ঘ দড়ি ধরণার 
(8০৫.) উপর দিয়া নৌকার পাল তুলিবার মত বালককে বদ্ধাবস্থায় 
টানিয়া উপরে উঠান। 

৭ম দণ্ড_বিছুটা লাগান। বিছুটীর যন্ত্রণায় শরীর চকাইতে! 
চেষ্টা করিলে অতিরিক্ত দণ্ড । 

৮ম দণ্ড__বিছুটা অথবা বিড়ালের সহিত একত্র ছালাতে বাঁধিয়া 
গড়াইয়া৷ দেওয়া। ইহাদ্বার! বিছুটার জাল! সহ করা এবং বিড়ালের 
কামড় ও আচর খাওয়া । 

৯ম দ-_উভয় হস্তের অঙ্গুলী একটার মধ্যে আর একটী প্রবেশ ॥ 
কইয়া ক দা ালর কলার বাবা কই দেও 
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| ] 
শিক্ষার অবস্থা! ও ব্যবস্থা । ৮৫ 
১০ম দণ্ড__নাকে খত. অর্থাৎ বারংবার হাতে স্থান মাপিয়া নাকে 
চিন্ন দিয় তাহা! নির্দেশ করিয়া যাওয়1। 
৯১শ দণ্ড_দোল খাওয়া । চারিজনে একটা ৭ 
হাতে পায়ে ধরিয়। তার পর তাহাকে ঝুলাইয়া হঠাৎ দূরে নিক্ষেপ 
করা। 
১২শ দও-_সাক্ষী গোপাল। ২ জন বালক অপরীবীজহক 
খরিয়া বাড়ী বাড়ী ঘৃরাইয়া আনা। 
১৩শ দণ্-_নিজ হস্তে কর্ণদ্বয়কে টানিয় প্রচুর লম্বা করা। লম্বা 
অপ্রচুর হইলে অতিরিক্ত দণ্ড। 
১৪শ দণ্__নারিকেল ভাঙ্গা । ছুই অপরাধীর মস্তকে মস্তকে 
সজোরে আঘাত। 
১৫শ দণড__সংখ্যা গণনা। সকলের প্রথমে যে বালক স্কুলে 
আসিবে তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের “বহনী” হইবে । অর্থাৎ সে একটী 
বেত্রাঘাত লাত করিবে। যে ২য় আসিবে সে ছুইটী, যে ৩য় আসিবে 
সে তিনটী। এইরূপ যে যখন স্কুলে আসিবে তখন যতটা ছাত্র উপস্থিত 
হইয়াছে, ততটী বেত্রাঘাতের আশ্বাদ পাইবে । বেত্রাঘাত প্রাপ্ত 
বালকই পরবর্তী বালকের বেত্রাধাতের সংখ্য। বলিয়া দিবে। 
এতদ্যতীত লাড়ুগোপাল, ভ্রিতঙ্গ, অসুর ইত্যাদি হাস্যকর 
দণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল। 
এইরূপে গুরুমহাশয়ের বেত্র তখন অবিরাম চলিতে থাকিত। 
এইরূপে অহরহ আপ্যাক্িত হইয়| ছাত্রগণ যে কেবল গুরুমহা- 
: সু নির্যাতন : শয়ের নঙ্গল কামনাই করিত তাহা নহে। গুরু- 
বধ মহাশয়কেও নির্ধ্যাতন করিয়া শিক্ষা দ্বিবার জন্য 
্‌ তাহারাও নান! উপায় আবিষ্কার করিত। 





) 


৮৬ / বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য । 


ম্য গুরুমহাশয়ের জন্ তামাক সাজিতে গিরা তাহাতে অতিরিক্ত 


পরিষানে লঙ্কা মরিচ মিশ্রিত করিয়া আনিত। গুরুমহাশয় তামাক 
.. টানিয়া কাসিতে আরম্ভ করিলে ছেলের! সকলে মিলিয়া হান্ত করিত। 
২য়--গুরুমহাশয় যে মাছুরে বসিতেন, তাহার নীচে তাহার 
অজ্ঞাতে কটা ফেলিয়া রাখিত। 
ওয়-_রাত্রিতে লুকাইয়া সময় সমর গুরুমহাশয়ের উপর টিল 
নিক্ষেপ করিত। 
ধর্থ__কালী ছুর্গার নিকট গুরুমহাশয়ের মৃত্যুকামনা অথবা হরির 
লুট মানসিক করিত ।* 
এই সময় রীতিমত স্কুলে যাইবার কোন বাধবাধি নিয়ম ছিল ন|। 
ছাত্রের স্কুলে যাইবার ইচ্ছা পা হইলেই সে স্কুল কামাই করিত। 
১০ পুজা পার্বণেও স্থল কামাই হইত। ছাত্র স্থলে 
না গেলে গুরুমহাশয় অপেক্ষারুত বলবান্‌ ছাত্র 
পাঠাইয়া পলারিত ছাত্রকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবার 
বন্দোবস্ত করিত্নে। সে ছাত্রও তখন উচ্ছিষ্ট ছুই বসিয় থাকিত। 
কেহ তাহাকে স্পর্শ করিত ন1। পলার্িত ছাত্র কখন কখন গাছে 
উঠি] গুরুমহাশয়ের প্রেরিত দূতগণের দৃষ্টি এড়াইতেও চেষ্টা করিত । 
অনেক চতুর বালক দণ্ডের ভয়ে সকাল-বিকাল গুরুমহাশয়ের 
বাড়ীতে যাইয়া! যথেষ্ট খাটিত,_-ভীহার রান্নার কাঠ সংগ্রহ করা, 
বাগান প্রস্তত করা, হাট বাজার করা, তামাক 
টিন সাজা প্রভৃতি কার্ধ্য এচুর মনোযোগের সহিত 
া। সম্পাদন করিয়া তাহার অনুগ্রহের পাত্র হইতে 
চেষ্টা করিত। কেহ কেহ নিক্গ গৃহ হইতে পিত! 
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ছলনা । 


শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৮৭ 


মাতার অজ্ঞাতে তামাক টিকা, চাউল দাইল, তরিতরকারি, এমনকি 
টাকা পয়সা! পর্য্যন্ত লইয়! গিয়া গুরুমহাশয়কে উপটৌকন দিয়া তাহার 
দণ্ডের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় করিত | 

এ সনবন্ধে স্বর্গীয় দেওয়ান কার্তিকেরচন্দ্র রায় তাহার আত্মজীবন 
ভরিতে লিখিয়াছেন £-_ 

“আমার সমবয়স্ক ন্বসন্বন্ধীয় কয়েকজন বালক কুষ্চনগরে 
চৌধুরীদিগের বাটীর পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন। & 
পাঠশালার গুরু মহাশর বর্ধমান অঞ্চল নিবাসী এবং কায়স্থ 
জাতীয় ছিলেন। তাহাকে যে বালক কিছু খাগ্যদ্রব্য দিতে 
"পারিত, তাহার প্রতি সদর থাকিতেন, এবং তাহার অনুপস্থিতি বা 
শিক্ষার অমনোঘোগ জন্ত কোন শাস্তি হইত না। আমার এক স্ুচতুর 
বাল্যসখা তাহার পাঠশালার ছাত্র ছিলেন। তিনি কখন কখন 
সাহার মাতুলালয়ে আসিয়া! ২৪ দিন থাকিতেন। প্রতিগমন কালে 
আমাদের এক প্রসিদ্ধ সুমিষ্ট বিন্ববৃক্ষ হইতে ছুই একটী বেল পাড়ি! 
“গরু মহাশয়ের নিকট গমন পূর্বক কহিতেন, “মহাশয়! আপনার 
নিমিত্ত ছুইটী উত্তম বেল আনিয়াছি।” তিনি আহ্লাদ প্রকাশিয়! 
| [জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি এ কয়দিন কেন আইস নাই। বালক উত্তর 
করিতেন, মামার বাড়ী যাইর়। আমার জর হইয়াছিল। ইনি বখনই 
ন্অন্থপস্থিত থাকিতেন, তখনই এইরূপে গুরু মহাশয়ের রাগের শাস্তি 
করিতেন। কখন তিরস্কৃত বা প্রহারিত হন নাই। এই পাঠশালায় 
আমার এক পিশতুত ভ্রাতা ভালরূপে শিক্ষা না করাতে সর্বদাই 
দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে: মধ্যে পলাইয়া আমাদের বাটীতে 
গ্নাসিতেন। কিন্তু গুরু মহাশয়ের দূতের! গুপ্তভাবে আসিয়া তাহাকে 
স্বৃত করিয়া লইয়া যাইত | কাহারও বাটীতে রক্ষা পাইবার অস্থপায় 





তি 


৮৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য ।॥ 


দেখিয়া একদা এক বারোয়ারী ঘরের মাচার উপর অনাহারে 
এক দ্বিবা ও রাত্রি থাকেন। একদা শীতকালে মাঠে অড়হরের ক্ষেত্র 
মধ্যে রজনী যাপন করেন। এ গুরু মহাশয় চৌধুরী বাটীর এক 
বালকের গগুদেশে এরূপ বেত্রাঘাত করেন যে তাহার চিহ্ন তাহার 
যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত ছিল ।” 

অন্যত্র “আমাদের গুরু মহাশয় আহারীয় সামগ্রী ব্যতীত মাসিক 
তিন কি চারিটাকা বেতন পাইতেন। এবং ভাগার হইতে কোন 
কোন খাগ্াদ্রব্য আমাদের দ্বারা চুরি করিয়া লইতেন। তাহার 
সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে আমাদের প্রতি সদয় থাকিতেন, 
এ কারণ তিনি যাহাতে সন্তষ্ট থাকেন, তাহারই চেষ্টা করিতাম ॥ 
নিবারণ রায় নামক একটা প্রতিবেশী বালক আমাদের সহপা্ঈ 
ছিলেন। তাহার উপনয়ন উপস্থিত হইলে আমার অজ্ঞাতসারে মধ্যম 
দ্বাদার ও বালকের সহিত পরামর্শ স্থির হয় যে উপনয়নের লব্ধ ভিক্ষার 
টাকা হইতে মধ্যম দাদার দ্বার! ৫২ টাকা ওভ্তাদের নিকট পাঠাইবেন । 
নির্ধারিত দিবসে মধ্যম দাদ! উপস্থিত হইলে নিবারণ কহিল যে বাক্সের 
চাবি পিতার নিকট আছে। দাদা মহাশয় আপন চাবি দ্বারা বাক্স 
খুলিয়া টাকা আনিয়া ওস্তাদকে দিলেন । 

“আমাদের পঞ্চম ওন্তাদের সময় আমার অগ্রজের বিবাহ উপস্থিত 
হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য নানাবিধ খান্য দ্রব্য সংগৃহীত হইল ॥ 
ওভাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। মধ্যম দাদা ভাগার 
গৃহের জানাল! দিগ্না খাগ্ দ্রব্য আমার হস্তে দিতেন, আমি তাহা? 
'ওভ্াদের গৃহে পৌছিয়া দিতাম। বিবাহের ৩৪ দিন পূর্বে এক 
রান্রিতে ভাণ্ডার হইতে কোন কোন দ্রব্য চুরি করিয়! আনিবার নিমিক্ত 
আমি প্রেরিত হইলাম। আমি দ্রব্যজাত সহিত প্রত্যাগত হইলে দেখিলাম, 





শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৮৯. 





ওত্তাদজি মহা আনন্দে মধ্যম দাদার সহিত কথোপকথন করিতেছেন 
আমাকে দেখিবা মাত্র কহিলেন, অগ্য আর পড়িতে হইবে না।” 

এই সময় গুরু মহাশয়দিগের পারিশ্রমিক সর্বত্র একরূপ ছিল ন|। 
উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে গুরু মহাশয়কে অর্থ দিয়া বড় কেহ লেখা পড়া 
করিতে পারিত না, ধান দিয়াই লেখা পড়া 
শিখিত। অপেক্ষারুত ধনী গৃহের বালকেরা! 
অর্থদবার। গুরুর পারিশ্রমিক দিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে ১৯।০ টাকা! 
হুই টাকা হইতে চারি পাঁচ টাকা পর্য্যস্ত গুরুদিগের মাসিক বেতন 
ছিল। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক ব্যতীত পৃজাপার্বণেও গুরু মহাশয়দিগের 
কিছু কিছু প্রাপ্য ছিল। 

বাঙ্গল। দেশের এই শোচনীয় অজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ 
উজ লিপিবদ্ধ করিয়া এডাম সাহেব উপসংহারে 

লিখিয়াছিলেন £_ 
“নু 800 1006 09009170990 11) 0005 10065 দা1))01) [99710011009 


গুরু মহাশয়ের বেতন। 


০ ৪00])999 61096, 10 80 ০৮1০৮ ০০90৮ ৪01)]5০৮ 6০8 
97011017909 005677000110, 800 1)700৫1 100 01790৮ 800 
20170991959 90106800 101) 12070199810 01111201010 10) 00. 90091 
70০1১019619) 01১979 85 80. 6191 80010010601 18000751799 61) 
105 1101 1095 199০7. 9189৮060915 10 01015 1)15006 
“অর্থাৎ যেরূপ অজ্ঞতা এই প্রদেশে সাক্ষাৎ্ভাবে বিরাজমান 
ইয়ুরোপীয় সত্যতার সংত্রবে থাকিয়া অথবা কোন সত্য জাতির 
শাসনাধীন আসিয়া এই পরিমাণে লোক সংখ) বিশিষ্ট একটী দেশ 
৫ য এরূপ অজ্ঞতার মধ্যে ডূবিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে, 
পারি লা, এমন কি অন্থমানও করিতে পারি না।” ৰ 





২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
ছুঃখের বিষয় লর্ড উইলিয়াম বেটিক্ক মিঃ এডামের প্রস্তাব অন্থপারে 
অফঃস্বলের শিক্ষা! প্রণালীর সংস্কার কল্পে আপাততঃ কোন অর্থব্যয় 
করিতে পারিলেন না। সুতরাং পল্লি পাঠশালাগুলি সেইরূপ “ছেলে 
ঠেঙ্গান গুরু মহাশরের পাঠশালা” ই রহিম্বা গেল। মনোছুঃখে 
মিঃ এডাম কার্ধ্য ত্যাগ করিলেন । 
পল্লিগ্রামে শিক্ষ। ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলেও মফ্ষঃম্বলের কলেজ 
সমূহে ও কণিকাতার স্কুল ও কলেজ সমূহে বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষাদান 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাহাতে যে খুব যত্তের সহিত 
ও ১ পড়ান হইত তেমন বোধ হয় না। স্বর্গীয় রাজ- 

। 
নারায়ণ বস্থু মহাশয় এই সময় হিন্দু কলেজে 
পড়িতেন। তিনি তীহার আয্মচরিতে তাহাদের হিন্দু কলেজের 
বাঙ্গালা-পঙ্ডিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £__ 

“আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্গালা পঞ্ডিত ছিলেন তিনি এক সময় 
রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার সঙ্গে আমরা রান্নার 
গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম 1” 

রাজধানীর হিন্দু কলেজের সহিত তুলনা করিগ্না পাঠকগণ সহজেই 
পল্লিগ্রামের গুরুমহাশয়দিগের বিগ্তার দৌড় কল্পনা করিতে পারেন । 

যাহাহউক বঙ্গতাবার এই ছু্দিন অধিক দিন রহিল না । ১৮৩৭ 
লালের ২৯ আইনের বিধান মতে প্রার্শি ভাষার স্থানে বাঙ্গালা ভাষা 
সরকারী আদালত সমূহে প্রচলিত হইবার আদেশ 
হইলে বাঙ্গালা ভাষার সমাদর দেখা যাইতে 
লাগিল। অতঃপর ১৮৩৯ সালের জান্থয়ারী হইতে 
পার্শি ভাব! আদালত সমূহ হইতে একেবারে উঠিরা গেলে, বাঙ্গাল! 
ভাব! শিক্ষা প্রত্যেকেরই পক্ষে একান্ত আবশ্তক হইয়া উঠিল । তখন 


॥ 


_. আদালতে বাঙ্গালা 
ভাবা প্রচলন। 





1--২৯০2 এ ্ টি 1 
শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থ। ৯১ 
সকলেই নিজ নিজ বাল কদিগকে বাঙ্গালা ৃগুক পাঠ করাই আর্ত 
করিলেন। পল্লি পাঠশালাগুলিরও আপনা হইতে সংস্কার হইতে 
লাগিল। 
সময় বুঝিয়া ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তদানীস্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
হার্ডিঝ বাঙ্গালা দেশ ভূড়িয়া ১,১টী বঙ্গবিগ্তাল় স্থাপন করিয়া দেশীয় 
শিক্ষা বিস্তারে ও দেশীয় শিক্ষার উন্নত রীতি 
হার স্থাপন প্রবর্তনে সহারতা! করিরা বেশবানীর খবার 
ভাজন হইলেন। এই ১১টী বঙ্গ বিগ্ালয় হার্ডিঞ স্থুল নামে সমগ্র 
বঙ্গদেশ জুড়িয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
এইরূপে বাঙ্গালী মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহার, 
বিপ্লব-বিনপ্-বৈতব্রে পুনরুদ্ধার ও মৃত তাষার জীবন সঞ্চার করিতে 
নমর হইয়াছিল । 


শী 


ভুভতীল্স অন্থ্যান্স %. 


রস থ৮০--সস 


বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ ষমাজ। 


সে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা । তখন বাঙ্গালা ভাষা' 
'ও সাহিত্যে খ্রীষ্টান মিশনারিদিগের প্রভাব । মিশনারিরা মুদ্রা-বন্ত্র 
স্থাপন করিয়া, বর্ণমালার পুঁথি ছাপাইয়া, সাহিত্য 

রস ও ব্যাকরণ লিখিয়া, অতিধান বাহির করিয়া 
বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষা শিক্ষা দিতেছিলেন। 

বাঙ্গালী তখন বাঙ্গালা লিখিতে পারিত না, ছাপার পুঁথিও ভাল 
করিয়া পড়িতে পারিত না । বাঙ্গালা উন্নত গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা 
মুন্সি রামমোহন সবে কালেক্টরের মুন্সিখানার দেওয়ানী ছাড়িয়া বেদাস্ত 
দর্শন ও উপন্যিদের অনুবাদ করিতে করিতে বাঙ্গাল! গগ্ধ সাহিত্যের 
মক্স করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রভাকরের গুপ্ত কবি “রাতে মসা! 
দিনে মাছি” তাড়াইয়া কলিকাতায় বর্ণমাল! শিক্ষা করিতেছিলেন ; 
«“আলালী ভাষার” জন্মদাতা টেকঠাদ তখন সবে হাটি হাটি পাপা! 
করিয়া চলিতে শিখিতেছিলেন ; বাঙ্গাল! “শিশু শিক্ষার রচয়িতা মদন 
মোহন জননীর ক্রোড়ে স্তন্ত পানে রত, 'ত্ববোধিনী”র প্রতিষ্ঠাতা মহঞষি 
দেবেন্্নাথ জননীর জঠরে অবস্থিত; বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তি ও 
সম্পদৃদাতা অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই; বাঙ্গালা 
সাহিত্যের তেমন ছুদ্দিনে-মুসলমানী বাঙ্গালায়_লিখা রাম বন্থর 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ। ৯৩. 


“প্রতাপাদিত্য” ও গোলক বন্থর «হিতোপদেশপ্ই ছিল যখন ব 
সাহিত্যের শেঠ গ্রন্থ; চণ্ডীচরণের “তোতার ইতিহাস” ও ্ং 
'লোচনের “কৃষ্ণচন্দ্র চরিত”ই যখন ছিল বাঙ্গাল! ভাষার আদরের জিনিস$ 
বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী ও বঙ্গ সাহিত্যের মুখ রক্ষার জন্য যখন উৎকলী 
পণ্ডিত মৃত্যুপজয় বিগ্যালকঙ্কার তেমনই উৎকলী দত্ত ভাঙ্গা “অতি উৎ্কট 
মহা! শঙ্ষটা” ভাষায় বাঙ্গাল গগ্ভের নমুনা দেখাইয়! নবাগত সিতিলিয়ান 
বিচারপতিদ্দিগকে ভীত করিতেছিলেন-_বঙ্গ সাহি- 

বেল গেজেট।  ত্যের তেমন শোচনীয় দিনে__বাঙ্গালার একজন 
তট্টাচার্য্য ব্রাপ্ষণ কলিকাতা হইতে বাঙ্গাল! ভাষায় প্রথম সামগ্লিক পত্র 
প্রচার করিয়াছিলেন । সে পত্রের নাম ছিল__“বেঙ্গল গেজেট ।” %71 

বেঙ্গল গেজেটের সেই ভট্টাচার্ধ্য সম্পাদকের নাম-_গঙ্গাধর 
ভট্টাচার্য্য । 

বাঙ্গালা ১২২৩ সালে (ইংরেজী ১৮১৬ অবে ) গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য. 
“বেঙ্গল গেজেট” প্রকাশ করেন। 

বানা সাহিত্য টান বিশনারিদিগের নিকট এরা 
শ্ণী। এজন্য আমর! তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ । কিন্তু আমর! সগর্বে 
বলিতে পারি যে বাঙ্গাল! সাময়িক পত্রের স্থ্টিকর্তা একজন বাঙ্গালী ! 

“বেঙ্গল গেজেট' উঠিয়া গেলে ১৮১৮ অন্দের এপ্রিল মাসে মাসম্যান 
প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ শ্রীরামপুর হইতে “দিগদর্শন” নামে 

22 একখান! মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ 

করেন। 

এই সময়ও গবর্ণমেপ্ট 'প্তুরে মুদ্রিতব্য- বিবয়ের পাঙুলিপি নি? 

লিলির বি + 


৯৪ : বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য ।. 


২৩ ৯8888ডিট 
হইল। কেরীসাহেব গবর্ণমেন্টের বিনা অনুমতিতে পত্রিকা বাহির 


করিবার বিরোধী ছিলেন। “দিপর্শন” বাহির 
পর হইবার পর যখন গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন প্রতিবাদ 
মতভেদ । বা “কৈফিয়ৎ তলপ+ হইল না, তখন মাসম্যান 
একখানা বাঙ্গালা সপ্তাহিক সংবাদপত্রও বাহির 
করিতে উৎসুক হইয়া পড়িলেন। ইহাতেও কেরীসাহেব বিরোধী 
হইলেন। শেষ আপোষ মীমাংসায় পত্রিকা বাহির করাই স্থির হইলে, 
যাসম্যান এ সনের ২৩শে মে শ্রীরামপুর হইতেই সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র 
“সমাচার দর্পণ” বাহির করেন। 
“সমাচার দর্পণ” বাহির হইলে মাসম্যান তাহার ইংরেজী অনুবাদ 
করিয়া! একখানা “দর্পণ” সহ এ অনুবাদ গবর্ণর জেনারেল মার্কইস অব 
হেষ্টিংদ নিকট পাঠাইলেন। সাধারণে জ্ঞান 
প্রচার করিতে মার্কইস অব হে্রিংস মুক্ত-হৃদয় 
ছিলেন।* তিনি সমাচার দর্পণের অনুবাদ পাঠ করিয়। মাসম্যানকে 
প্রচুর উৎসাহ প্রদান করেন এবং ১৮৯৮অন্দের ৯৯শে আগস্ট পাগুলিপি 
পরীক্ষার কঠোর প্রথ! উঠাইর়া দির! সাহিত্যচক্চা ও সামরিক পত্রিকা 
পরিচালনের পথ সুগম করিয়া দেন । 


্*মার্কুইস অব হোষ্টংস একদিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রদিগকে 
সঙ্দোষন করিয়া বলিয়াছিলেন :--৮1৫ 15 1)01500৩+ 1 15 €৩1৩704$ ০০ [১0:০৮ 
100৩ 66019 ) 1 15 1090160710905 00 79৫7695 01১9 1018/:97 0১0 119 8০৫11/৫৩ 
1০945 ৮০ ০৩৪:০৭ 69811510001 10161160060 1099৩ 018. [07018915981 
57980 1000 00৩ 58৮4৩ ৪00 জা 360. 16 1700 রম 75৪০.” অর্থাৎ-_দূর্ববলকে রক্ষা 
করা দয়াত্র তা ও সদাশয়তার পরিচায়ক; ব্যখিতের ব্যথা দুর করা প্রশংসনীয়; কিন্ত 
জড়ে জীবনীশক্তি প্রদান করা_ জ্ঞানকে জ্ঞানালোকে আনয়ন করা দেবোচিত 
্ষার্ধ্য। 


সমাচার দর্পণ | 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ। ৯৫ 

“দিগ্দদরশন? মাসিক পত্রে রামমোহন রায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন, 

এই সময়ে মিশনারিদিগের সহিত তাহার বেশ সৌহস্ভ ছিল। 
৯৮১৯ অন্দে কলিকাতার মিশনারিরা “গস্পেল 
গল্পেলম্যাগাঙ্িন। ম্যাগাজিন” নামে গ্রীী় তবপূর্ণ একখানা মাসিক 
পত্র বাহির করেন ; এই পত্রে ও “সমাচার দর্পণে” হিন্দুধর্শের বিরুদ্ধ, 
কথা প্রকাশিত হইতে থাকিলে রামমোহন রায় “সংবাদ কৌমুদী” 
নামে একখান! সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও ১৮২৯ 

১১১৭৭ খীষ্টাব্দে “ত্রাঙ্গণ-সেবধি” নামে আর একখান! 
মাসিকপত্র বাহির করিয়া তাহাতে মিশনারিদিগের 

পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের প্রতিবাদ করেন। 

এই সময় রামমোহন রায় বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ হিন্দু 
সমাজে প্রচার করিতে উদ্ত হন। “সংবাদ কৌমুদীতে” এই যত 
নট প্রচারিত হইতে খাকিলে হিন্দুপমাজে মহাবিপ্লবের " 
রা বসাহলি ৯ বসা হয়। অপরদিকে উইলিয়ষ এডাম্‌ নামে 
বিকাশ। তাহার জনৈক শ্রীষ্টান বন্ধুকে তিনি একেশ্বরবাদে. 
দীক্ষিত করেন । এই কার্য্ে মিশনারিদিগের সহিতও, 

তাহার বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময় তীহার সতীদাহ নিবারণ 
বিষয়ক প্রস্তাব গবর্ণমেন্টে আলোচিত হইতেছিল; এই তিন দ্িক 
রক্ষা করিবার জন্য তিনি “সংবাদ কৌমুদ্রীতে” প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। “সতীদাহ নিবারণের” স্বপক্ষে ও প্রচলিত হিন্দুধর্শের 
বিপক্ষে যখন কৌমুদ্রীতে প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগ্লিল তখন তাহার 
সহকারী বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় “সংবাদ কৌমুদীর” কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিয়! রাজ! রাধাকান্ত দেবের দলে যাইয়া, হিন্দু সমাজের 
বল ও বল বৃদ্ধি করিলেন। সহমরণ প্রথার সমর্থন জন্য ১৮২২ তরীষ্টা্দে 


৯৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য 1 
উক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া রাজা রাধাকান্ত 
এব হিন্দুধর্্মসত1 হইতে “সমাচার চক্দ্রিকা” সাপ্তাহিক পত্রিক। 
বাহির করেন । ) 
এই দ্লাদলি উপলক্ষে আরও ছুইথান সংবাদ-পত্রিক1 ও করেক- 
"খানা পুস্তক পুস্তিকার উত্তব হইয়াছিল। এই পত্রিকান্বয়ের একখান! 
ক্ৃষ্কমোহন দাসের “সংবাদ তিমির নাশক,” অপরখানা নীলরতন 
হালদারের “বঙ্গৃত”। ১৮২৩ অন্দে চক্দ্রিকার সমর্থনে “সংবাদতিমির 
নাশক” ও ১৮২৫ অন্দে নীলরতন হালদার, আর. মার্টিন, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, প্রপন্নকুমার ঠাকুর ও রামমোহন রায়ের উদ্যোগে কৌমুদীর 
সমর্থন জন্য বাঙ্গাল! ও পার্শি দ্বিভাষী “বঙ্গদৃত” বাহির হয়। 
, প্রতিবাদ পুস্তকগুলির মধ্যে উমানন্দ ওরফে নন্দলাল ঠাকুরের 
“পাও পীড়ন” গ্রহ উল্লেখ যোগ্য! পাষগু-পীড়নের প্রত্যুতরে রাম 
মোহন রায় কৌদুদীতে “পথ্যদান, প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় 
পক্ষে অনেক শান্ত্রশি পঙ্ডিতলোক নিযুক্ত থাকিয়া এই 
সকল বাদ-প্রতিবাদ লিখায় সাহায্য করিতেছিলেন। 
উভতয়পক্ষ দশবৎসরের অধিককাল এইরূপ মতবিরোধের তুমুল 
তর্কে আত্ম-নিয়োগ করিয় বাঙ্গালা সাহিত্যের জীবনসঞ্চারে যথাসাধ্য 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 
এই দলাদলি চলিত থাকা কালেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্মগ্রসিদ্ধ 
“সংবাদ প্রতাকর” সাহিত্য-জগতে আবির্ভ,.ত হয় ; এবং বঙ্গদাহিত্যকে 
সংবাদ প্রভাকর |  রসপিঞ্চনে সজীব করিয়া তুলিতে থাকে | 
। প্রাগুক্ত দালাদলির সমরে ঈশ্বর গপ্তের লাবির্ভাব হইলেও & 
সকল দুরূহ ধর্মকথার বাদ-প্রতিবাদে তিনি যোগদান করিলেন ন]ু 7. 
তিনি সকল সমাজের উপরই ব্যঙ্গ করিয়া কাব্য গড়িতে লাগিলেন। 





সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ। ৯৭ 


বলিতে গেলে ঈশ্বরগুপ্তই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি সাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। “প্রভাকরের” হান্ত ও ব্যঙ্গ-রনের 
লেখাই ছিল সেই আকর্ষণের বিষয়। ঈশ্বরচন্দ্র যে শুধু বাঙ্গাল! 
সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের প্রতিই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 














ছিলেন তাহা নহে বাঙ্গালা সাহিতো নব যুগ প্রবর্তন এবং 
সেকালের সাহিত্য-স্মাজ্-গঠন্ল-এ ছুটাও তিনি প্রভাকরের সাহায্যে 
করিয়াছিলেন। ৮ 


এই যে আমরা আজ সাহিত্য সন্সিলনে উপস্থিত হইয়াছি, এইরূপ 
সাহিত্য-সম্মিলন, বান্ধব-সম্মিলন বা পুর্ণিমা-সশ্মিলনের ন্যায় অনুষ্ঠান 
ঈশ্বরচন্ত্রই প্রথম করিয়াছিলেন । ৯২৫৭ স্মালের 
সাজা রা ১লা বৈশাখ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত “প্রভাকর+ 
কার্ধ্যালয়ে এইরূপ একটা সশ্মিলনের অন্ধুষ্ঠান করেন। তিনি সহরের 
এবং মফঃম্বলের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এও পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
সম্মিলনে উপস্থিত করিতেন । পর্পন্সিলনে প্রবদ্ধাদি পাঠ, আলাপ 
পরিচয় ও ভোজের ব্যবস্থা ছিল। 

এই সময় অক্ষয়কুমার দত্ত ঈশ্বর গুপ্তের শিশ্ত্ব গ্রহণ করেন ও 
তখ্পর জঅক্ষয়কুমারের ন্যায় কাববর রঙ্গলাল বন্দ্যেপাধ্যায়ঃ 
রী প্রভাকরের' দপ্তরে শিক্ষানবীশ ও ঈশ্বরচন্দ্রের 

এশয় হইয়াছিলেন। 
সাহিত্য জগতে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব প্রকৃতই মৃত বঙ্গ-সাহিত্যের 
প্রাণে এক নবীন উৎসাহের সধশর করিয়া! দিয়াছিল। দেখিতে 
দেখিতে প্রভাকরের পদান্ৃসরখে অন্নকাল মধ্যেই প্রায় ২৭২৫ খানা 
সাময়িক পত্র বাহর ইইয়া পড়িল, এবং কোন কোন পত্র বাহির 
হুইয়া বঙ্গ সাহিত্যে অভিনব কুরুক্ষেত্রের স্থষ্টি করিল। বঙ্গ সাহিত্যে 

৭-_ 


ড় ঁ 
৯৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । : 





এই সমবেত উগ্ভম, বঙ্গ-ভাষার পক্ষে প্রচুর কল্যাণ কর হইয়াছিল _ 
মৃত বঙ্গতাষাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাজসন্মানে সম্মানিত করিয়াছিল । 
অন্দে “প্রভাকর' প্রকাশিত হইবার পরেই প্রেমচাদ রায় 
“সংবাদ সুধীকরদ ও ব্রজমোহন সিংহ “সংবাদ রত্বাকর” বাহির 
করেন। ১৮৩৯সনে বেণীমাধব দের “সার সংগ্রহ,” প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের “অন্থ্বাদিকা।” মৌলবী আলিমোল্লার “সমাচার সভা 
রাজেন্দ্র” দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রস্ৃতির “জ্ঞানান্বেষণ»” পি» 
রায়ের “সংবাদ স্ধাকর” প্রভৃতি ৫৬ থান পত্রিকা! বাহির হগ্ন। 
১৮৩২সনে লক্্মীনারায়ণ ন্ঠারালঙ্কারের “শান্ত্প্রকাশ”, গঙ্গাচরণ 
সেনের “বিজ্ঞান সেবাধীশ”, জ্ঞানচন্দ্র মিত্রের “জ্ঞানোদয়”, মহেশচন্দ্ 
পালের “সংবাদরত্বাবলী”, এবং “পাশাবলী” প্রভৃতি আরও ৬।৭ খানা 
সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় । 
এই সময় রাজধানী কলিকাতায় পত্রিকা প্রচারের এইক্নপ ধূম 
থাকিণেও সুদূর মফঃস্বলে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় ছিল। কলিকাতার নিকটবত্তর্ণ কয়েকটী 
স্বলের সব্য! স্থান এবং হুগলী, বন্ধমান ও মুর্শিদাবাদ ব্যতীত 
বিশাল বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানেই এই সুক পত্রিকা যাওয়া দুরে 
থাকুক, ছাপার পুখিও-গ্ববেশ করিতে পারে নাই। দেশের এই 
অবস্থা উল্লেখ করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের সেই একেস্বরবাদে 
দীক্ষিত বন্ধু উইলিয়ম এডাম গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক্ককে 
দেশে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা প্রবর্তনের জন্ঠ অন্ুরোধ করেন। উইলিয়ম 
এডামের এই প্রস্তাব সকাউন্দিল গতর্ণর জেনারেল আলোচনা করিয়া 
উক্ত এডামকেই এবিষয়ের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন । 
এডাম সাহেব এই সময় শিক্ষাসম্বদ্ধে দেশের যে শোচনীয় অবস্থা 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বজগ সমাজ । ৯৯, 


প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব অধ্যায়ে প্রদান 
করিয়াছি। 
এই সনেই সার চাল'স মেটকাফ. গবর্ণর জেনারেল হন। এডামের 
শিক্ষা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান তখনও চলিতেছিল। মেটকাক. পূর্ব্ব হইতেই 
মুদ্রা-স্ত্রের স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। তিনি 
হস স্বাধীনতা। গভর্ণর জেনারেল হইয়্াই২৯৮৩৫ সনের ১৫ই 
সেপ্টেম্বর মুত্র স্বাধীনতা, ঘোষণা করেন। ২. 
ুদ্রাযস্ত্ে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে বঙ্গীয় মুদ্রাবন্ত্রগুবি অবিশ্রাম 
পত্রিকা প্রসব করিতে লাগিল । এই বৎসরই বেণীমাধব দের হইতে 
সংগ্রহ”, হুরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়”; কালী... 
দ্রতের “সংবাদ সুধাসিদ্ধু” প্রভৃতি কতকগুলি পত্রিক! বাহির হইল। 
- ইহার পর “সংবাদ দিবাকর,” “সংবাদ গুণাকর”, “সংবাদ 
সৌদামিনী”, “সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়”) “ভূঙ্গদূত”, “সংবাদ অরুণোদয়”, “সুজন 
রঞ্জন”, প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বাহির হইলে পর, গৌরীশক্কর ভট্রাচার্য্যের 
সুপ্রসিদ্ধ “সংবাদ ভাস্কর” ও “সংবাদ রস্রাজের” আবির্ভাব হয়। 
১৮৩০অনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলগ্ডের রাজ্যতার গ্রহণ 
বহারাঈী ভিক্টোরিয়া। করেন। বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যেরও 
এই সময় হইতে উন্নতির সুচনা হয় । 
উক্ত অন্দের ২৯ আইন অন্থসারে বাঙ্গালা ভাষা গবর্ণমেন্টের 
আদালত সমূহে পার্শি ভাষার পরিবর্তে দ্বিতীয় রাজভাষা রূপে গৃহীত 
হইবার সম্মান লাত করে! এবং ১৮৩৯ ্ীষ্টাব্দের 
টাক্এ২ লা জানুয়ারী হইতে এই আদেশ অস্ক্সারে কার্ধ্য 
হইতে আরম্ভ হয়। ফলে পার্শিতাষা বাঙ্গালার 
রাজকীয় দপ্তর হইতে একেবারে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 





বাঙ্গাল! বেঙ্গল 
গরবর্ণমেন্ট গেজেট। 


এবং ১৮৪গগ্রষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঙ্জ বঙ্গদেশ জুড়িয়া১০১টা 
বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করিয়। বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি অনুগ্রহ লক্ষণ প্রত্যক্ষ 

ভাবে প্রদর্শন করিলেন। এইব্ূপে মহারাণী 
সসটা ব্বিভ্াল। ভিক্টোরিয়ার- রাজত্বের হুচনার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গ- 
৮ আদর ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়াছিল এবং বাঙ্গাল সাহিত্যের 
দলোচনারও ক্রম বিকাশের পথ বিস্তৃত হইয়াছিল । 

“সংবাদ ভাস্কর”, এবং “সংবাদ রপরাজ” আবিভূতি হইয়াই 
2 “সংবাদ প্রভাকরের” সহিত তুমুল সাহিত্)ক 

কুরুক্ষেত্রের স্থচনা করে। 

“রসরাজের” সম্পাদক ছিলেন “প্রভাকরের” লেখক, ঈশ্বরচন্দ্রের 
সাহিত্য-স্হ্ৃদ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, “তাস্করের”ও তিনিই সম্পাদকীয় 
ভার গ্রহণ করেন। 

ভাঙ্করে প্রথমে বেশ সুরুচি সঙ্গত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। “রস- 
রাজের” সহিত “প্রভাকরের” সাহিত্যিক ন্থ বাধিয়া গেলে “প্রভাকর” 
এবং “ভাহ রর” উভয়ই পক্ষে নিমগ্ন হইতে থাকে । তখনকার এই সকল 
পত্রের রচনা পাঠ করিয়া ইংরেজী শিক্ষিত বাবুরা নাসিকা কুক্িত 
করতঃ বাঙ্গাল রচনা অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যাগ ক । 

এই সাহিত্যিক দ্ন্দে এপ্রভাকর” পক্ষে নিমগ্ন হইতেছে বুঝিযা, 
গুপ্ত কবি রসরাজের সহিত দ্বন্দ পাকাইয়া তুলিবার জন্য “পাবও পীড়ন” 
নামে আর একখানা অতিনব পত্রিক। বাহির করেন। তখন 


সাহিতোর ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ । ১০১ 


“রসরাজ” ও “পাষণ্ড পীড়নে” যে উত্তর প্রত্যুত্তর লিখিত হইত, 
তাহার উল্লেখ করিয়। সে কালের একজন সুধী পাঠক 
প্রত্যুক্তির বিষয় স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা হয় । ইহাতে বঙ্গপাহিত্য- 
জগতে এরূপ অশ্লীলতার ক্রোত বহিয়াছিল খাহার অন্থরূপ নিকুষ্ট রুচি। 
আর কোনও দেশের ইতিবৃত্তে দেখা যায় না 1” 

১৮৩৯ অবের জানুয়ারী হইতে বাঙ্গাল! ভাষা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে 
রাজকীয় কার্য্যাপয় সমূহে দ্বিতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে, তাহা শিক্ষা 
কর! প্রয়োজনীয় বলিয়া অল্পে অল্পে দেশী জনগণের মনে উদয় হইতে 
লাগিল। 

সুদূর মায্থলে সে সময বঙগতাষার শিক্ষা-বাবসথা প্রবেশ না করিলেও 
রাজধানীতে ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহে এবং মিশনারিদ্িগের অব- 
স্থিতির স্থান সমূহে তাহাদিগের চেষ্টায় লোকে 
বাঙ্গালা শিখিতে ও বাইবেলের মুজিত উপদেশ 
পাঠ করিতে অভ্যস্থ হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে 
কলিকার্ঠার এই রাশি বাশি বাগান! পত্রিকারও ২।১ খানা সেই সেই 
স্থানে গৃহীত ও পঠিত হইত । 

এই সমস্ত পাঠক উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোক ছিলেন না,তাহার কারণ 
পা 
পড়িতেন না; সে ভাবায় যে পাঠ করিবার ও 
জানিবার কিছু আছে; তাহা বিশ্বাস করি! করিতেন না। 

এই সময় বনীয় সমাজের রুচি কবির টগ্লা ও খেয়ালের উপরই 
আবদ্ধ ছিল। অন্লীল গালাগালি, কবির ্ব লড়াই, চুটকী খেউর 
ষাধারণের পাঠের ও উপভোগের সামন্রী ছিল। সমাজের এইরূপ 





পাষও পাঁড়ন। 


মফঃম্বলে পত্রিকা 
প্রচার। 


সবাজের রুচি। 


| 


হি বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


অবস্থায় কিরূপভাবে পত্রিকা চালাইলে অধিকাংশ লোকে পয়সা দিয়া 


ক্রয় করিয়! পত্রিকা পড়িবে এবং তাহাতে পত্রিকারও পরমা বৃদ্ধি 
হইবে, ইহা না বুঝিয়া যিনি পত্রিকা চালাইতে অগ্রসর হইতেন, 
পৈত্রিক অর্থের জোর না থাকিলে, তিনি পত্রিকা চালাইয়া কুতকার্য্য 
হইতে পারিতেন না। এইজন্য “প্রভাকর” ও “ভান্করের” পূর্বে 
ষতগুলি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মিসনারিদিগের 
“সমাচার দর্পণ” রাজা রামমোহন রায়ের “সংবাদ কৌমুদী” ও 
বাধাকান্ত দেবের “সমাচার চন্দ্রিকা”: ব্যতীত কোন পত্রই দীর্ঘজীবী 
হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্ত ও তদীয় বন্ধু গৌরীশঙ্কর সমাজের অবস্থা ও 
রুচি প্রত্যক্ষ করিয়াই “প্রভাকর” ও “ভাস্কর”, “রসূব্বাজ” ও “পাষগ 
পীড়ন”কে সেই সাময়িক রুচির জোতে তাসাইয়া দিয়াছিলেন। এবং 
তাহাতেই বোধ হর তীহারা আমরণ তাহাদের পত্রিকাগুলিকে জীবিত 
রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। এবং সঙ্গতিও কিছু কিছু করিয়া 
গিয়াছিলেন। 

“প্রভাকর” ও “ভাস্কর” প্রভৃতি পত্রিকা যে কেবল অশ্লীল ও কুরুচি 
সম্পর্ন লেখা পূর্ণ থাকিত, তাহা নহে। এই উতন্ন পত্রে অনেক 
সন্ান্ত লোক লেখক ছিলেন। এই পত্রিকাগুলিতে এবং সে কালের 
অন্ঠান্ পত্রিকায় উচ্চ নীতি কথাও যথেষ্ট থাকিত। তথাপি সে কালের 
শিক্ষিত লোক ও “ইয়ংবেঙ্গলের” দল বাঙ্গালা পত্রিক! অপাঠ্য বলিয়া 
ত্যাগ করিতেন । বাঙ্গাল! বুলি মুখে আনা অসভ্যতা মনে করিতেন। 
তাহার কারণ__সে কালের আদর্শ ।- 

হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলেই সন্ত্ান্ত লোকেরা তাহাদ্িগের ছেলে- 
দ্িগকে ইংরেজী শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করেন। এই শিক্ষার ফল 
সে কালে এই হইয়াছিল যে-_যুবকেরা যাহা কিছু ইংরেজের আচরণীয় 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ । ১০৩ 


দেখিল বা জানিল, তাহাই আদর্শ বলিয়া! গ্রহণ করিল। ইংরেজী 
কায়দায় চলা, ইংরেজী কায়দায় বলা, ইংরেজী 
ধরণে স্নান, ইংরেজী সুরে গান, ইংরেজের মত 
চাওয়া টেবিলে বসিয়া খাওয়া_-এমন কি স্কুল 
কামাই করিয়া মগ্পান করাও যুবকেরা সত্যতার লক্ষণ বলিয়! অভ্যাস 
করিল। 

্ব্গায় রাজনারায়ণ বস্থু ছিলেন সেই যুগের একজন “এডু”। * 
তিনি তাহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন__““তখন হিন্দু কালেজের ছাত্রের! 

মনে করিতেন যে মছ্পান করা সভ্যতার চিহ্ন 
আলাপ নন. উহাতে দোষ নাই। আমি, ঈশ্বর ঘোষাল, প্াঙ- 
কুমার সেন, নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে কালেজের 

গোলদিঘীতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, 
সেখানে কতকগুলি শিক কবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোল- 
'দিঘীর রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) 
উক্ত কবাব কিনিয়া আনিয়া আহার করিতাম। আমি ও আমার 
সহচরেরা এইরূপ মাংস ও ব্রাঙ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কার্ধ্য মনে করিতাম ।” ৃ্‌ 

এই সময় বস্থ মহাশয়ের বয়স ছিল ১৫১৬ বৎসর মাত্র। এই 
বয়সে তিনি পাছে অপরিমিত মগ্পার়ী হইয়া উঠেন, সেজন্য রাজ- 
নারায়ণ বাবুর পিতা তীহাকে নিজের সঙ্গে লইয়! বসিয়৷ নির্দিষ্ট মাত্রায় 
অগ্কপান করিতেন । 

্ব্গীয় কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ও সে কালের লোক ছিলেন। তিনিও 
তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন £_ 

+* ইংরেজী পড়,য়া 1244০/৩ দিগকেই তখন “এজু" বলা হইত। 





শিক্ষিত যুবকদের 
চাল চলতি । 


চু 
১০৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | 
“আমাদের দেশে বহুকাল হইতে স্ুরাপান বিশেষ দোষকর ও 
পাপজনক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে এবং মছ্য স্পর্শ করিলে শরীর 
অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এ দ্েশস্থ লোকের 
কিম মন মনে জন্সিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির 
-.. হইল যে যখন এমন বুদ্ধিমান্‌ বিদ্বান ও সত্য 
জাতীয়েরা ইহা আদরপূর্ববক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিত- 
জনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান.না করিলে সভ্যতাই বা 
কিরূপে হইবে, আর কুসংস্কারইবা কিন্ধূপে যাইবে ?” 
ইংরেজের আচরণ অনুকরণ করাই তখনকার সভ্যতার লক্ষণ 
ছিল। তাই সে কালের যুবকগণ দেশীয় প্রথা, দেশীয় ভাব, দেশীয় 
ধর্ম, দেশীয় ভাষা, এমন কি পিতামাতা আত্মীয় স্বজনকে সম্পর্ক অন্ু- 
সারে দেশীয় ভাকে ডাকা পর্য্যন্ত সভ্যতা অন্থমোদিত বলিয়া মনে 
করিতেন না। 
এই রকম যখন দেশীয় যুবকগণের মনে সংস্কার দাড়াইয়াছিল, ঠিক 
সেই সময়ে ব্যবস্থা-সচিব মেকলে সাহেব তাহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্যে 
প্রচার করিলেন 21186 & 81219 81911 ০01 
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00018.” 
মেকলের এই উক্তি আলোচনা করিতে. যাইয়া পণ্ডিত শিবনীথ 
: শান্্রী মহাশর লিখিয়াছেন “বলা বাহুল্য কুষ্মমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রসিকরুষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাাদ চক্রবর্ভাঁ, শিবচন্দ্র দেব, 
»: ,প্যারীচাদ মিত্র। রামতন্থু লাহিড়ী প্রভৃতি হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ 
যুবকদল সর্বান্ত্রকরণে মেকলের শি্াত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার! ফে 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সাজ । ১০৫. 


কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্ধত্র ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের 

করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন, 
বলিতে লাগিলেন যে- এক সেল্ফ ইংরেজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথ! 
আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি 
ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়৷ পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; মহাভারত রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত 
হইয়া [0৫০,015 1199 সেই স্থানে আসিল । বাইবেলের সম্মুখে 
বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাড়াইতে পারিল না।” 

কেবল যে সে কালের ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুকলেজের যুবকেরাই- 
এইরূপ চাল অবলম্বন করিলেন তাহা নহে, সংস্কত কলেজের পড়ুয়ারাও 

সময়ের গুণে দেশীয় ভাব বিসঙ্জন দিতে আরম্ভ 

সত পড়াদের কূটি। করিরাছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পণ্ডিত মদনমোহন 
তর্কালক্কার মহাশয়ের কথাই উল্লেখ করিতেছি । তিনি তখন সংস্কত 
কলেজে পড়িতেন, কিন্তু কোট পেন্ট,লন না পড়িয়া কোথাও যাইতেন 
না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বন্থু মহাশয় তাহার এই সময়ের মালদহ ভ্রমণ 
কাহিনী বর্ণনায় লিখিয়াছেন -“তর্কালদ্বার মহাশয় একটী হস্তীতে 4 
উপবিষ্ট ছিলেন; কোট ও পেন্ট,লন পরা,হাতে বন্দুক কিন্তু মাথায় টিকি 
ফরফর, করিয়া বাতাসে উড়িতেছে। দৃশাটা দেখিতে অতি মনোহর 
হইয়াছিল ।” 

বাঙ্গালার নবীন উদীয়মান যুবকদলের যখন মনের ভাব এইরূপ 
দীড়াইদ্বাছিল, তখন অপুষ্ট অব্যক্ত ভাষায় লিখিত সেকালের বাঙ্গাল! 
পত্রিকা_-বিশেষতঃ “প্রভাকর,” “ভাস্কর,” “রসরাজ,” ও “পাষণ্ড 
পীড়নের” খেয়াল “কাব্যি” যে তাহাদিগের দ্বার ১৮ হইবে 
তৎসন্বন্ধে কি আর কথা আছে? 





১০৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


ইহাদের সকলেই যে দেশীয় ভাষাকে দ্বণা করিতেন ও ম্বণার চক্ষে 
'দেখিতেন, তাহা নহে। তীহাদের কাহারও কাহারও প্রাণে শ্বদেশ 

- হিতৈষণার ভাবও বিলক্ষণ ছিল. বাবু রামগোপাল 
বঙ্-সাহিত্য চর্জা। ঘোষ ছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন । ইনি, বাবু, 

বূসিকরুষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন 
সুখোপাধ্যায় প্রসৃতি কয়েকজনে মিলিত হইয়া দেশী ভাষায় জ্ঞান 
সংগ্রহ ও দেশী সাহিত্যকে উন্নত করিতে “জ্ঞানান্বেষণ” নামে একখানা 
পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ইহীরা কেহই বাঙ্গাল! 
'লিখিতে পারিতেন না, সুতরাং “জ্ঞানান্বেষণ” ইংরেজী বাঙ্গালা দ্বিভাষিক- 
বূপেই চলিয়াছিল। 

“জ্ঞানান্বেষণ” উঠিম্না গেলে ইহারাই 4097৪] ১7১০০/০০০:৮ বাহির 
করেন; এখানাও “ইঙ্গ-বঙ্গ' দ্বিতাষিক ছিল। এই “ইঙ্গ-বঙ্গের দল 
বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের বাগান বাটীতে সাহিত্য-সম্মিলনী সভা 
করিয়। মাতৃভাষার চর্চা করিতে আরম্ভ করিলে, হিন্দু কলেজের অপর 
ছাত্র রসিকরুষ্ণ “জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ” হিন্দু কলেজের আর কতিপয় যুবক 
“সর্বরস রঞ্জিনী” ও হিন্দু কলেজের পঞ্ডিত জ্ঞানচন্দ্র মিত্র “জ্ঞানোদয়” 
পত্রিকা! বাহির করির। বাঙ্গাল! ভাষার চর্চা করিতে অপরাপর ছাত্র- 
দিগকে আহ্বান করেন। ইহার কিছুকাল পরে হিন্দু কলেজের ছাত্র 
সীতানাথ ঘোষও “জগদব্ধু” পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন । 

মোট কথা, বাঙ্গালার উচ্চ শিক্ষিত লোকদিগের অনেকেরই বাঙ্গাল! 
ভাষা ও বাঙ্গালা পত্রিকার প্রতি দ্বণার ভাব ছিল। 
&ঁ ভাব “তন্ববোধিনী পত্রিকা” প্রচারের পরে 
অনেকটা মন্দীভূত হইতে থাকে । 

“সংবাদ তাস্কর” ও “তন্ববোধিনী পত্রিকার” প্রচার কালের মধ্যে 





তত্ববোধিনী 
পত্রিকা । 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ । ১০৭ 


উপর্যুক্ত “992৪| 9০০০:৭৮০:১৮ “জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ” “সর্বরস-রঞ্জিনী” 
ও “জ্ঞানোদয়” ব্যতীত ভবানী চট্টোপাধ্যারের “জ্ঞানদীপিকা” শ্ঠামা- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ভারত বন্ধু” নীলকমল দাসের “ভূঙ্গদৃত।” 
অক্ষয়কুমার দত্তের “বিদ্যাদর্শন,” প্রীনারায়ণ রায়ের “অয়নবাদ দর্শন” 
প্রভৃতি আরও কয়েকখানা সাময়িক পত্রিকা জলবুদ্বদের ন্ায় উদ্ভূত 
হইয়া লয় পাইয়া যায়। অতঃপর “তন্ববোধিনী পত্রিকার” আবির্ভাবে 
বঙ্গসাহিত্যে নৃতনবুগ প্রবর্তিত হয়। 

রামগোপাল ঘোষ প্রন্ভৃতি উচ্চ শিক্ষিত দেশহিতৈবী বাক্তিগণ 
দেশী ভাষাকে দ্বণ! না করিলেও দেশীয় পত্রিকার অপরিপুষ্ট ভাষা পছন্দ 
করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত “তনত্ববোধিনী” যখন 
দেখা দ্রিল, তখন এই সকল লোক তাহার ভাবা পাঠ করিয়! উৎফুল্প 
হইন্লা উঠিলেন। 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা” বাহির হইলে অনেক উচ্চ শিক্ষিত যুবক 
বুঝিরাছিলেন যে বাঙ্গাল! ভাষাতেও গভীর ভাব প্রকাশ করা যায় এবং 
উর নস তাহারও একটা শক্তি আছে। কিন্তু তথাপি 
বধ লিখিবার কারণ। তাহারা তাহার চর্চায় অধিক অগ্রসর হইলেন না $ 

বরং ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতেই অধিকতর 

মনোযোগ প্রদান করিলেন। কারণ বাঙ্গাল! প্রবন্ধ ইংরাজের! 
পড়িতেন না, ইংরেজী প্রবন্ধ তাহারা পড়িতেন এবং সে প্রবন্ধ 
উত্কষ্ট হইলে লেখককে প্রঠুর সক্মানিতও করিতেন। এইবূপ 
প্রলোতনের কয়েকটা কারণও তখন ঘটিাছইল। তাহার মধ্যে 
একটী-__বাবু কিশোরী্াদ মিত্রের ডেপুটা মেজিষ্ট্রেটের পদ 
প্রাপ্তি। এ ঃ 
হিন্দুকালেজের “এছু" দ্িগের মধ্যে কিশোরীঠাদ ছিলেন একজন । 








১০৮, বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


তিনি ১৮৪২ অন্দের “কলিকাতা রিভিউ” পত্রিকায় “রাজা রামমোহন 
বায়” শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটা পাঠ করিয়া 
বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী হেলিডে সাহেব ( পরে বঙ্গের ছোটলাট 
. হুইয়াছিলেন) কিশোরীটাদকে ডাকাইয়া নাটোরের ডিপুটী মাজি- 
স্রেটের পদ প্রদান করেন। এইরূপ ভাবী প্রলোভনে সেকালের 
“এজুর” দল প্রায় সকলেই ইংরেজী রচনার দিকে অধিকতর নিবিষ্ট 
ভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের অনেকেই উচ্চপদ- 
লাতে কৃতকার্ধ্যও হইয়াছিলেন। ধাহারা কোন চাকুরীর প্রত্যাশী 
ছিলেন না, তীহারাও সম্মান লাতের জন্য ইংরেজী লিখিয়! ইংরেজের 
৪ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাবু নন্দগোপাল “001097. 19০78” 
$৬নামক কাব্য লিখিয়াছিলেন। বাৰু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপনিষদের 
রা ইংরেজী অনুবাদ করিতে লাগিলেন, বাজনারারণ বস্থু তাহার অনুসরণ 
1£“ করিলেন? মধুহুদন দত্ত ইংরেজীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতেছিলেন, 
এইবার “09০৮০ 7,895” লিখিতে আরম্ত করিলেন ; এই পরি- 
বারের গোবিন্দ দত্ত “0067 73195907” ও শশীদত “51510 ০1 
1900)৫73” লিখিয়াছিলেন, কাশী প্রসাদ ঘোষ ইংরেজী কবিতা৷ লিখি- 
তেন, তারাটাদ চক্রবর্তী মন্ত-সংহিতার ইংরেজী অনুবাদ করিতে 
লাগিলেন, প্যারীঠাদ মিত্র “কলিকাতা রিভিউ” পত্রে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
4এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণেলে” ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন | 
ভোলানাথ চন্তর,রাজেন্্র দত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কুষ্ণমোহন বানাঞ্জি, 
শু মুখার্জি, রামশর্্া ওরফে নবরুঞ্ণ ঘোব প্রস্তুতি যুবক বৃদ্ধ সকলেই 
ইংরেজী লিখিতে লাগিলেন । 
“তত্ববোধিনীর” প্রচারের পর যখন ইহাদেরও কেহ কেহ অল্পে 
অল্পে আসিয় বঙ্গসাহিত্যের চর্চা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সঙ্গে 








সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ । ১০৯ 





সঙ্গে প্চিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ঠাসাগর, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঞ্কার, 


তন্ববোধিনীর _ তৃদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেজ্্নাথ ঠাকুর, প্যারীচরণ 
সরকার, মধুহুদন দত্ত প্রভৃতি বাঙ্গাল। সাহিত্যের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন, তখন বাঙ্গাল। 
সাহিত্যের সে ছুর্দিন ক্রমেই অপসারিত হইয়া যাইতে লাগিল । 

ত্রাঙ্মঘমাজ হইতে “তত্ববোধিনী” বাহির হইলে হিন্দুসমাজে 
আন্দোলন উপস্থিত হয়। হিন্দুদিগের সতা৷ সমিতিগুলি হইতে “নিত্য 
ধর্্মানুরঞ্রিকা,” “ধর্্মরাজ+, “হিন্দুধর্ম চক্দ্রোদয়”ঃ 
“হিন্দু বন্ধু” প্রস্থৃতি পত্র বাহির হইতে থাকে। 
এই সকল পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রীষ্ট সমাজ-__ 
উতর সমাজের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে; তখন খ্রীষ্টান 
মিসনারীদিগের পক্ষ হইতে রেতারেও ডবলিউ স্মিথ. “সত্যার্ণব”, 
এম্‌ টাউনসেও্ড “সত্য প্রদীপ”, রেভারেও জে, ওর়েঞ্জার প্রতৃতি 
“উপদেশক,” “ইবেঞ্জিলিষ্ট" প্রস্ৃতি পত্রিকা বাহির করিয়া শ্রীঙীয় 
ধর্ের প্রাধান্য ঘোষণা করিতে থাকেন। মুসলমান সাহিত্যিকগণও 
নীরবে বসিয়া রহিলেন না, তাহারা মৌলবী রজবালীকে সম্পাদক 
করিয়া “জগন্দীপক ভাস্কর” বাহির.করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, 
খ্রীষ্টান সমস্ত সমাজই যখন স্ব স্ব চিন্তা ও ভাব বঙ্গতাবার সাহাধ্যে 
প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন তখন বাঙ্গালা সাহিত্য অল্পে অল্পে 
ভাব প্রকাশক হইয়া শক্তিশালী হইতে লাগিল। 

এই দলাদলির সময়ই পাষও পীড়ন, ছুর্জন-দমন মহান্বমী, কাব্য- 
রত্বাকর, তৈরব ছন্ব, আকেন্‌ গুড়,ম; রস মুদগরঃ রস্_সাগর' প্রভৃতি 
আরও কতকগুলি অভিনব পত্রিকা জন্মগ্রহণ করির। সমুদ্র বন্ধনে কাঠ 
বিড়ালীর সাহায্যের স্যার বঙ্গভাষার বাহাধ্য করিয়াছিল । .. 


প্রভাব! 


অন্ঠান্য সমাজের 
আন্দোলন। 


১১০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


আধুনিক সুধী লেখকগণ আমাদের শেষ উন্লিখিত পত্রিকাগুলিকে 
'অত্যন্ত ঘ্বণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক প্রভাকর, ভাস্কর 
ও রসরাজের ন্যায় এগুলির অসংযত ও অশ্রাব্য ভাষা 
করিয়া ফেলিয়াছিল। এবং শিক্ষিত সমাজের 
চক্ষে বাঙ্গালা পত্রিকা গুলিকে হেয় এবং অশ্রদ্ধে করিয়া রাখিয়াছিল। 
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কি এই সকল অশ্লীল এবং অশ্রাব্য লেখা দ্বারা 
ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষেও কোন সাহায্য হয় নাই? 
[১/লীল এবং অশ্ব কথাকেও ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিতে 
/ ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ সম্তারের প্রয়োজন। শব্দ সমূহের 
! মনোরম যোজনা সাহিত্যিক কলা-কৌশল-সাপেক্ষ। এরূপ লেখা 
( সমাজের অহিতকর হইলেওঃ কোন নবীন সাহিত্যের পুষ্টি বিধানের 
পক্ষে তাহা৷ যথেষ্ট সাহাধ্যকারী। ভারতচন্দ্রের “বিদ্যানুন্দর” ও 
মদনমোহনের “বাসবদত্তাকে” নিতান্ত আবর্জনার জিনিষ বলিয়া 
উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সকল বিষরেই দেশ কাল পাত্র বিবেচন! 
করিয়া বিচার করিতে হইবে । মনে রাখিতে হুইবে-_“নুদৃশ্ত রোম- 
নগরী একদিনে নির্মিত হয় নাই।” বাঙ্গালার “বঙ্গদর্শন”ও বাঙগলা 


উবু টি্০১০২১৬৭ 
লি এবং খেউর চুট্কীতেও সাহিত্য ভাব-প্রকাশক ও 
॥ শক্তিশালী হয়, আধুনিক বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা 
ুমপষ্ট প্রমাণিত হইতেছে; যে কোন জাতির প্রাথমিক ভাষা ও 
সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ বিদ্কমান আছে-_প্রাচীন 
সাহিত্য প্রচারের আলোচনায় আমরা তাহা প্রদর্শন 
চেষ্টা করিব। 


সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ । ১১১ 


এই সময়ে আরও নানা বিষয়ে অনেক রকম দলাদলি চলিয়াছিল 
এবং তাহাতেও কতকগুলি সাময়িক পত্রের স্থ্টি হইয়াছিল। আন্দুল 
হইতে বাবু রাজনারারণ মিত্র “কায়স্থ কিরণ” 
নামে একখান! মাসিক পত্রিকা বাহির করেন । 
কালীকাস্ত ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট “কিরণের” প্রবন্ধ 
সকল মনঃপৃত না হওয়ায় তিনি ১৮৪৮ অন্দে “মুক্তাবলী” নামে আর 
একথানা মাসিক পত্রিকা! বাহির করিয়। “কায়স্থ কিরণে” প্রকাশিত 
প্রবন্ধ সমূহের প্রতিবাদ করেন। 

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেখুন বালিকা-বিগ্যালয় স্থাপিত হইলে স্ত্রীশিক্ষার 
আন্দোলন চরম সীমায় উঠিয়াছিল। রক্ষণশীল দলের প্রতিবাদে ও. 
শ্লেষকারীদিগের বিজ্রপ রচনায় সাময়িক সাহিত্য 
কোলাহলমর হইয়া উঠিম়াছিল। প্রভাকরে 
গুপ্তকবি বিদ্রপ করিয়া লিখিয়াছিলেন £__ 

“ঘত ছুড়ীগুলি তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে, 

এ, বি শিখে বিবি সেজে বিলাতি বুল কবেই কবে । 

আর কিছুদিন থাকরে ভাই ! পাবেই পাবে দেখতে পাবে, . 
আপন হাতে হাকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে 1” 

এই কঠোর বিদ্রপের প্রতিবাদ করিবার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৫০ অব্দে “সর্ব শুতকরী” নামে 
একখান! পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকার 
ভাষা “তত্ববোধিনীর” চেক্েও উচ্চ দরের হইয়াঁ- : 
ছিল; কিন্তু ছুঃখের বিষয় “সর্ব শুভকরী; সন্বংসর কালও 'জীবিত 
থাকিয়া সাহিত্যের সেবা! করিতে পারে নাই। ইহার পর ৯০৬ সঙ 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত করিলেও 


সমাজিক আন্দোলন। 


স্ত্ীশিক্ষা। 


বিধবা বিবাহ । 


৯৯২. ার্জালা সামরিক সাহিটট ক] 


কয়েক খানা পত্রিকার আবির্ভাব হইর়াছিল। এইরূপ ষামষ্িক 
উত্তেজনার ফলেও সেকালে বিস্তর পত্রিকার উত্তব হইয়াছিল । 
হিন্দু সমাজ, ব্রাঙ্ম সমাজ ও অপরাপর সমাজের দলাদলি চলিতে 
খাকা কালে মনোরগ্রন, জ্ঞান চন্দ্রোদর, ভূঙ্গদৃত, জ্ঞান রত্বাকর, সংবাদ 
অরুণোদয়, সংবাদ দীনমণি, সংবাদ রত্রবর্ষণ, সংবাদ সৌন্দর্ধ্যসার, জ্ঞান 
প্রদারিনী, সংবাদ স্ুুধাংশু, সঞ্চারিণী, নিশাকর, ভক্তিস্থচক, জ্ঞানোদয়, 
জ্ঞানদর্শন, বিবিধার্থ সংগ্রহ, সুলভ পত্রিকা, স্থুধাবর্ধন,বঙ্গবার্তাবহ প্রভৃতি 
আরও কতকগুলি সাময়িক পত্র বাহির হইয়াছিল । এই পত্রগুলির মধ্যে 
নিরপেক্ষ থাকিয়া যে কর়থান! সামরিক সাহিত্য পরিচালিত হইয়াছিল 
ও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষণীয় বিষয় দ্বারা বঙ্গ-সমাজের তৃপ্তি বিধান 
করিয়াছিল, সে করখানার মধ্যে “বিবিধার্থ সংগ্রহ” বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য। ১৮৫১ন্দে বাবু রাজেন্্রলাল মিত্র এই মাসিক পত্রিকা 
খান! প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই “বিবিধার্থ সংগ্রহের” চিতা- 
ভন্ম হইতেই ১৮৬১ অন্দে “রহস্য সন্দর্” উদ্ভূত হয়। 
রে ইতোমধ্যে ৯৮৫৩ অন্দ হইতে গুপ্ত কবি “প্রতাকরের” একটা 
মাসিক সংকর সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রভাকরের 
প্রভায় ভবিষ্যৎ নবীন যুগের সাহিত্য প্রতিভার 
নল পুর্বাতাষ উধার অরুণ কিরণের ন্ঠায় সমুস্তাসিত 
হইয়া উঠে । এই সময় বক্ষিম, দীনবন্ধু,মনোমোহন, 
দ্বারকানাথ প্রস্ৃতি প্রতাকরের দপ্তরে বঙ্গ সাহিত্যের শিক্ষানবীশ রূপে 
অবতীর্ণ হন। এই দলে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন কবি 
দ্বারকানাথ অধিকারী | 
১৮৫৪ সনে বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম স্ুলেখক “আলালের ঘরের : 
ছুলাল” প্রণেতা প্যারীাদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার মিলিত হইয়। 





সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ। ১১৩ 


“মাসিক পত্রিকা” নামে একখানা কাগজ বাহির করেন। 
ইহার অন্যুন দশ বৎসর পরে ১৮৬৩ সনে 
বর্তমান সময়ের জীবিত মহিলা-পাঠ্য পত্রিকা 
“বামা-বোধিনী” বাহির হইয়াছিল। 

ইতিমধ্যে ১৮৫৫ অন্দে মুক্তারাম তর্কবাগীশ, জগমোহন তর্কালঙ্কার 
ও আরও কতিপয় পণ্ডিত মিলিত হইয়া “সর্বার্থ-পূর্ণচন্দ্র” নামে এক- 
খানা মাসিক পত্রঃ বাহির করেন। কিছুদিন 

(৯ পরেই এই পত্রিকার পরিচালকগণের মধ্যে মনো- 

বাদের কারণ হইয়। উঠিলে জগমোহন তর্কালক্কার 
“বিজ্ঞান কৌমুদী” নামে আর একখানা পৃথক পত্রিকা বাহির করেন__ 
পূর্ণচন্্র' বিলুপ্ত হইয়া যায়। 

,৮১৮৬৪ অন্দে ব্রাঙ্মসমাজে প্রাথমিক গোলযোগের স্থষ্টি হইলে 
“কেশবচন্দ্রের উদার মতাবল্বী দল, মহধি দেবেন্্রনাথের রক্ষণশীল বমান্গ 
_ হইতে পৃথক হইয়! গিয়া “ভারতব্াঁয ব্রাহ্মসমাজ” 

গঠন করেন; এবং সেই সমাজ হইতে “ধর্ম্তন্ব” 
_ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই “ধর্্মতত্‌” আজও জীবিত থাকিয়া 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের সেব। করিতেছে । 

অতঃপর ১৮৬৭ সনে “নবপ্রবন্ধ” ও “অবোধ বন্ধু”, ১৮৬৮ সনে 
“অবকাশ-বন্ধু” হিতসাধক”, “জ্ঞানরত্ব” এবং ৯৮৬৯ সনে খ্রীষ্টান 
মিসনারিদিগের “জ্যোতিরিঙ্গণ” প্রভৃতি বাহির হয়। এ গুলির মধ্যে 
“সারদামঙ্গল” প্রণেতা কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত “অধোধবন্ধু” 
ও প্যারীচরণ সরকারের “হিতসাধক” উল্লেখযোগ্য । 

ছুঃখের বিষয় আমাদের আলোচিত রাশি রাশি মাসিক পত্রিকা 





মাসিক পত্র ও 
বামাবোধিনী। 


ধর্মতত্ব ! 


১১৪ বাঙ্গালা সাময়িক রণ 
গুলির মধ্যে মাত্র তিনখান! পত্রিকা অস্ভাপি জীবিতথাকিয়া সাহিত্যের 
সেবা করিতে সমর্থ হইতেছে। সে তিন খানার নাম (১) “তত্তবাধিনী 
পত্রিকা”, (২) “বাম! বোধিনী পত্রিকা”, (৩) “্ধন্ম্তত্ব” । ১ম খানা 
৭৪ বর্ষে, ২য় খানা ৫৪ বর্ষে, ও ৩য় খানা ৫২ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । 
ইহার পর এক মধুর বসন্ত-প্রভাতে নবীন যুগের আগমনের সাড়া 
পড়িয়া গেল। বঙ্গবাসী পুলকবিহ্বল চিত্তে শুনিতে পাইলেন__ 
“আগামী ১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে “বঙ্গদর্শন” 
নবীনযু-_বদশন। নামে একখানা মাসিক প্র প্রকাশিত হইবে। 
সে পত্রের সম্পাদক হইবেন-শ্রীঘুক্ত বস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । লেখক 
থাকিবেন- শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কু 
কমল ভটটাচাধ্য, শ্রীযুক্ত রামদান সেন, শ্রীমুক্ত ক্ষয়চন্র পরকার । 
প্রভৃতি ।” 

১২৭৮ সালের চৈত্রমাসে ভবানীপুর মুন্রাযন্ত্রের ব্রজমাধব বস্থু এই 
বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। তখন “ছুর্গেশ নন্দিনী” ও “নীল দর্পণ” 
বাঙ্গালাদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালী “বঙ্গদর্শনের” সাদর সম্ভা- 
ণের জন্য উৎফুল্ল চিন্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । | 


চতুর ভঞ্খ্ভান্স & 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের ভীবন-সংগ্রাম। 


বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের যে শাস্তিপ্রদ জীবনের ইতিহাস পূর্ব 
অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাকেই যদি সেকালের সাময়িক পত্র বা 
মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনের ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে বলা যাইতে 
পারে, যে সাময়িক পত্র অথবা মুদ্রাঘন্ত্র পরিচালন বিষয়ে কোম্পানীর 
আমল শান্তির যুগ ছিল। 

বাস্তবিক বাঙ্গাল৷ সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি যে কোম্পানীর শাসন 
কালে শান্তিগ্রদ জীবন যাপন করিয়। গিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই ; তাই আমরা সে কালের সামরিক পত্রের আলোচনায় মুদ্রাধন্ত্ 
আইনের বিভীষিকার কথা উল্লেখ করিয়াও তাহার আলোচনার 
অবসর পাই নাই। 

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের এই শান্তিময় জীবন যাপনের একমাত্র 
কারণ-_রাজতক্ত বাঙ্গালীর শান্ত স্বভাবে ও রাজভক্তিতে সে কালের 
রাজপুরুষগণের একান্তিক বিশ্বাস ছিল। দেশীয় সাময়িক পত্র 
পরিচালকগণের প্রতি রাজপুরুষগণের এ বিশ্বাস মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
রাজের প্রথমার্ধকাল পর্য্যন্ত অটুট ছিল। 

বাঙ্গাল! সাময়িক পত্রগুলি শান্তিস্থখে জীবন অতিবাহিত করিলেও 
ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজী সাময়িক পত্রগুলি কোম্পানীর শাসনকালে 
শান্তি-প্রদ জীবন অতিবাহিত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে 
নাই।' তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজ বাঙ্গালীর ন্যায় শাস্তিপ্রিয় নহে। 


] 
১১৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য ৷ 


আমরা পূর্র্ব অধ্যায়ে মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাঙুলিপি পরীক্ষার কথা 
ও মুত্রযস্্ের স্বাধীনতা লাভের বিষয় উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি; এই 
অধ্যায়ে এই ছুইটী বিষয়ের আলোচনা উপলক্ষে বাঙ্গালায় ইংরেজ 
পরিচালিত ইংরেজী সামগ্িক পত্রের জীবনসংগ্রামের ইতিহাস 
সংক্ষেপে বিবৃত করিব । 
ুদ্রাযন্ত্র এবং সাময়িক পত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার দুইটী শরষ্ঠ উপকরণ 
হইলেও ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ রাজপুরুষগণ 
এই ছুইটীকে এ দেশে আনিয়া প্রচলন করিবার 
এজ চেষ্টা করেন নাই। * তাহা না করিবার কারণ, 
তখন রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সত্বেও 
স্থশাসকের অভাবে দেশে শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা নিক্ষল হইতেছিল। 1 
এবং দেশময় অরাজকতা উশৃঙ্খল ভাবে বিরাজ করিতেছিল। শাসন- 








* ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে মুদ্রামনত্র পরবর্তীকালের আমদানী হইলেও দক্ষিণ 
ভারতে গোয়া (০০৪) নগরে পর্ত,গীজেরা বহু পূর্বেই মুদ্রাযন্ত্র আনিয়া স্থাপন করিয়া- 
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+ সে কালের অশিক্ষিত ও আইনে অনভিজ্ঞ শাদনকর্তাদিগের একটী চিত্র : 
কোলুক্রক সাহেব (57 1], 1 0০1৩১7০%০) ভাহার পিতার নিকট লিখিত এক 
খান! চিঠিতে যেরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার একাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল। 
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বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১১৭, 


0808888588.22৮8২১4৮৮8-৯০৮ তি ১১... 
কর্তাদিগের এইরূপ ক্রটী বিচ্যুতির সময় এবং প্রকুতিপুঞ্ধের ভয় ও 
উত্তেজনার সময়, মুদ্রাযন্ত্রর প্রচলন এবং সাময়িক পত্রের পরি- 
চালন ইংলগ্ডের ডাইরেক্টার সভা৷ নিরাপদ্‌ মনে করিয়াছিলেন না। তাই 
ভারত প্রবাসী ইংরেজগণের পক্ষে এই দুইটী জিনিসের অভাবের প্রতি 
উঁদাসীন্ত প্রদর্শন ব্যতীত আর উপায়ান্তর ছিল না। 
কিন্তু যাহার প্রয়োজন নিত্য, তাহার অভাব সত্যজাতি অধিক দিন 
ভোগ করিতে পারে না। ইংরেজ দেওয়ানী গ্রহণ করিয়াই মুদ্রা 
যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অন্ত করিলেন । ১৭৬৮ 
মিঃ বোস্টস্এরসূত্ব্ ্রৃষ্টা্দে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী মিঃ 
প্রচলন চেষ্টা।  বোল্টস্‌ কাউন্দেল হাউসে ও নানা প্রকাস্ত 
স্থানে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সর্বসাধারণকে অবগত 
করাইতে চেষ্টা করেন যে যদি কেহ মুদ্রাঘন্ত্র স্থাপন করিতে ইচ্ছা! 
করেন, তবে তিনি তাহাতে সম্যক প্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তত 
আছেন। মিঃ বোণ্টস্এর সেই দেড়শত বৎসর পূর্বের বিজ্ঞাপনটা 
ছিল এইরূপ £-_ 
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বোণ্টস্‌ সাহেবের এই বিজ্ঞাপনে কোন ফল হয় নাই। তাহার 
এই প্রচেষ্টা নিক্ষল হইল দেখিয়া বাঙ্গালার তৎকালীন গবর্ণর 
জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস কোম্পানীর কর্মচারী 
উইলুপ্কন্দ সাহেবকে একটা মুদ্রামনত্ স্থাপন করিতে 
অনুরোধ করেন। + উইল্‌্কিন্স গবর্ণরের অনুরোধে নিজে অক্ষর 
্রস্ত করাইয়া! ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে একটা বাঙ্গালা যুদ্রাযন্ত্ 
স্থাপন করেন। ইহাই বাঙ্গালার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র। কিন্তু তখনও কোন 
ইংরেজী মুদ্রাযন্্র বূটাশ ভারতে স্থাপিত হয় নাই। 
এই সময় গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র বিলাত হইতে 
মুদ্রিত হইয়া! আসিত | ইহাতে ব্যয় এবং সময় উভয়ই অত্যন্ত অধিক 
লাগিত। এই অসুবিধা নিবারণ করিবার নিমিক্ত 
ওয়ারেন্‌ .হেষ্টিংসের কোন কোন বন্ধু তাহাকে 
সরকারী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের জন্য উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন নাই। 
ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের রাজত্বের শেষ ভাগে, ৯৭৮* অন্দে, কলিকাতায় 
কয়েকটী ইংরেজী মুদ্রাবন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার একটীর স্থাপয়িতা ছিলেন 
হিকি সাহেব? ইহার সম্পূর্ণ নামছিলণ810)934,088605 
1০. এই হিকি সাহেব তাহার যুদ্রাযস্ত্রে ১৭৮০ 
রা 





০৩পাসপীপশীশী 


উইলকিন্দের মুদ্রাযন্ত্র। 


গবর্ণমেণ্টের মুজন- 
ব্যবস্া। 


কলিকাতায় মুক্রামন্ত্র। 
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বাঙ্গালায় উংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১১৯. 
সপ্ত. 


অন্ধের ২৯শে জানুয়ারী শনিবার হইতে বেঙ্গল গেজেট (3০781 
084০0) নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে 
আরম্তকরেন। হিকির এই ০৫] 095০/৮০ই 
নামায পন হকির ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সাময়িক 
বেঙ্গল গেজেট।  পত্র। বাঙ্গাল! ভাবার প্রথম সাময়িক পত্র 
বেঙ্গল গেজেট বোধ হয় এই নামের অন্কুকরণেই 
বাহির হুইয়াছিল। হিকির বেঙ্গল গেজেটের নামের নীচেই লেখা! 
ছিল--“4. ৮০০]০% 1)0116108] &00. 00200670101 7991১070997) ৮০ ৪1] 
1)070155 ৮00 10000977090 0 1000৩. অর্থাৎ, কাহারও প্রভাবে পরি- 
চালিত নহে অথচ সর্বসাধারণের জন্য উন্ুক্ত রাজনীতি ও বাণিজ্য 
সন্বন্ধীয় সাপ্তাহিক পত্র। 
বেঙ্গল গেজেট জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে বেশ শান্তভাবেই পরি- 
চালিত হইতেছিল। হিকিও তাহার মুদ্রাযস্ত্রে গবর্ণমেন্টের কোন 
কোন বিভাগের মুদ্রণ কার্য সম্পাদন করিয়া 
দিবার ভার গ্রহণ করেন; সে কার্য্যও বোধ হয় 
কিছুদিন স্থুনিয়মেই চলিয়াছিল *। কয়েক মাস 
* হিকির প্রেসে গবর্ণমেণ্টের ৬**২ছয় হাজার টাকার যুস্রণকার্য্য হইয়াছিল ॥ 
এই ছয় হাজার টাকায় কি কি কার্ধ্য হইয়াছিল তাহার অন্বসন্ধান করিতে যাইয়া! 
রবার্ট কিভ (২০১৩৮: 10) নাঘক কর্মচারী ১৭৮৮ সনে গবর্ণমেন্ট সমীপে যে চিঠি 
লিধিয়াছিলেন,তাহাতে প্রকাশ-_হিকি 317 %2৮7৩ ০০০% হইতে অনেকগুলি মু্রিতব্য 
বিষরের ভার গ্রহণ করেন এবং তাহা ছয় সপ্তাহে অথব! ছুই মাসে শেষ করিয়া 
দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। এই-কাধ্য সম্পন্ন করিতে হিকি অনেক গোলমাল 
করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই গোলমাল হইতেই ক্রমে রাজবর্মচারিদিগের সহিত 


ন্তাহার বিরোধ বীধিয়া যায় এবং ক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধে হিকি লেখনী চালনা! . 
করিতে আরম্ভ করেন। 


হিকিরযন্ত্রে গব্ণমেণ্টের 
মুদ্রণ কার্য । 





রা. রি ূ 
১২০ . বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 








তাহাতে নাটক, কবিতা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি নান! বিষয়ের, আলোচনায় 
সে সময়ের সন্থান্ত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাদিগের 
নিন্দা ও কুৎসা বাহির হইতে লাগিল। দেখিতে, 
দেখিতে গবর্ণর জেনারেল, গবর্ণর জেনারেলের 
পরী, এবং প্রধান বিচারপতি ও তীহার পত্রী এবং -অন্ঠান্য সন্ত্রান্ত ভদ্র- 
লোকদিগের সন্বন্ধেও বেঙ্গল গেজেট আপত্তিজনক ইঙ্গিত প্রকাশিত 
হইল। * 
এই সময় সিমন ড্রোজ (3101900. [):০29) নামক জনৈক উচ্চপদস্থ 
রাজকর্মনচারী সম্বন্ধে এবং আরও কতিপয় প্রবাসী ইংরেজের নামে গেজেটে 
গ্লানি-জনক উক্তি প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত কর্খ্চারী 
এবিকর বিরে। লিমন ডোজ সকাউন্িলগবরর জেনারেল নিকট 
- প্রতিকারপ্রার্থ হইয়া আবেদন করেন। এই 
আবেদন পাইয়া ১৪ই নবেম্বর গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস__ 
হিকির গেজেট যাহাতে আর পোষ্টাফিসের মারফত প্রচারিত হইতে 


বেঙ্গল গেজেটের 
সর পরিবর্তন। 
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বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। +১২১ :. 
নাপারে তাহার আদেশ প্রদান করেন। এদিকে আর কতিপয় 
ব্যক্তি হিকিকে পথে ঘাটে পাইয়া বিস্তর অপমান করিতে প্রয়াস 
পাইল এবং কেহ কেহ নাকি তাহাকে গোপনে হত্যা করিবার জন্যও 
সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। হিকি তাহাতে বিচলিত হইলেন না * 
পরস্ত কর্তৃপক্ষ তাহার গেজেট ডাকে বিলি হইবার ব্যবস্থা রহিত করিয়া! 
দিলে, হিকি ২* জন হরকরা নিযুক্ত করিয়া বাড়ী বাড়ী পত্রিকা বিলি 
করাইতে লাগিলেন এবং ঘোষণা করিলেন, যদি তাহাকে হোমারের 
স্টায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গলিতে গলিতে বিক্রয় করিয়া 
বেড়াইতে হয়, তথাপি তিনি গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বিরত, 
হইবেন না। 
হিকি যখন গবর্ণমেণ্টের কণ্ম্চারীদিগকে ইঙ্গিত করিয়া গ্রানিজনক 
নাটক ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরাগ- 
ভাজন হুইতেছিলেন, সেই সময় সুযোগ _বুঝিয়া। 
- ইতিয়া গেজেট ।  যেসিক্ক (3. 1195575) ও পিটর্‌ রী. (৪০ 
7২০০৭) নামক ছুই ব্যক্তি ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট গবর্ণমেন্টের 
পক্ষ সমর্থন জন্য ইঙিয়া গেজেট, 4[2018 094০০৮০” নামক আর 
একখানা ইংরেজী সংবাদ পত্র বাহির করিবার অনুমতি প্রার্থনা 
করেন। হিকির অন্যায় আচরণে ওয়ারেন হেষ্টিংদ এতদূর উত্তেজিত 
হুইয়াছিলেন যে, তিনি সংবাদ-পত্রিকা প্রচারের একজন বিরোধী 
হইয়াও “ইওিয়া গেজেট” প্রচারের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন 
এবং এপত্রিকা বিনামাশুলে ডাকে বিলি হইবার ব্যবস্থা করিয়া 
দেন। * 
১৫৮২ অন্ধের ১১ই যার্ঠ পর্যন্ত বোধ হয় এইরাপ ব্যবস্থা ছিল। এ তারিখে 
পূর্ব আদেশের ম্যাদ শেষ হইলে 17418 0428%:৩ এর পরিচালক 7. 11555821 
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১২২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | » 


১৭৮* অন্দের নবেম্বর মাসেই ইত্ডিয়া গেজেট (17191 094969০) 
বাহির হয় এবং তাহা বিন মাশুলে ডাকে বিলি হইতে থাকে । 
পোষ্ট আফিস দ্বারা বেঙ্গল গেজেটের প্রচার বন্ধ করিয়। দেওয়ার 
পরও হিকির গ্রানিকর লেখনীর নিরৃত্তি হইল না; বরং ইগিয় 
গেজেটের প্রতি গবর্ণর জেনান্নেলের এই অতিরিক্ত 
হিকির অসংঘত অনুগ্রহের কথা প্রচারিত হইলে, হিকির অসংযত 
সণ এ তাহার লেখনী আরও অধিকতর ছুদমনীর হইয়া ওয়ারেন 
হেষ্টিংস ও তাহার তোষামোদকারী কর্মচারিগণের 
কুৎসা প্রচার করিতে আরস্ত করিল। এই সকল প্রবন্ধ অবলম্বন 
করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ অন্দে হিকির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে” ও 
দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন । 
সুপ্রিম কোটে” স্তর ইলাইজা ইম্পের বিচারে হিকি অর্থদণ্ডে 
দর্ডিত ও কারারুদ্ধ হন। যথাসময়ে কারামুক্ত হইয়া হিকি পুনরায় 








সকাউন্দিল গরর্ণর জেনারেল নিকট যে নূতন প্রার্থনাপত্র প্রদান করেন, তাহাতে 
দেখা যায়_অতঃপর পর্িচালকগণ কিছু টাকা অশ্রিম জমা দিয় সে অধিকার গ্রহণের 
ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। সেই পত্রের একাংশ এইরূপ £_-“710716 97৮ & 5175) 
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8000 5:1১018৩,” ইহার ফল কি হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় নাই | তবে 
বোধ হয় 9৩78৭] 0৪2৩:৮০ উঠিয়া গেলে 17018 0826:0কে আর সে অধিকার 
প্রদান করা প্রয়োজন হয় নাই । 
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আসিয়। আসরে অবতীর্ণ হইলেন। পুনরায় লেখনী-মুখে প্রধান 
রাজপুরুষ ও প্রধান বিচারকের কুৎসা প্রচার করিতে লাগিলেন ॥ 
১৭৮২ গ্রষ্টাব্দে পুনরায় হিকির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইল । এই 
অভিযোগে হিকি পুনরায় ৯ মাসের জন্স কারারুদ্ধ হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার মুদ্রাযস্তরও বাজেয়াপ্ত হইল। ফলে--“বেঙ্গল গেজেট” গড়ে 
আড়াই বৎসরকাল মাত্র পরিচালিত হইয়া অকালে লীলা সম্বরণ 
করিতে বাধ্য হইল। 

হিকির বেঙ্গল গেজেটকে প্রশ্রয় দিয়া ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস যথেষ্ট 
বিপন্ন হইয়াছিলেন। শেষে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্) ও সরকারী 
রি পক্ষ সমর্থন জন্য তিনি “ইগিয়া গেজেট” বাহির 
কলিকাতা গেজেট । করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং তাহার অতি- 

রিক্ত আব্দারও মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

হিকির গেজেট বন্ধ হইয়া গেলে পর “ইগিয়া গেজেট” আর কত দিন 
জীবিত ছিল, তাহার বিবরণ অবগত হওয়া যায় না । বোধ হয়, ইহার 
পর ইগ্ডয়া গেজেটও উঠিয়া গিয়াছিল । 

অতঃপর ১৭৮৪ অন্দের ২রা ফেব্রুয়ারী গবর্ণমেন্টের সিনিয়ার 
সিভিলিয়ান ফান্সিস্‌ গ্ল্যাডুইন সকাউন্দিল গবর্ণর জেনারেলের নিকট 
গবর্ণমেণ্টের আদেশ ও উপদেশ প্রচার করিবার জন্য একখানা গেজেট 
বাহির করিবার অন্ুমতিঃ এবং এ পত্রিকা প্রচলিত মাশুলের অর্ধ মাশুলে 
চালাইবার অধিকার প্রার্থনা করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস 
এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে__৪ঠা মার্চ হইতে গ্যাডুইন সাহেব 
একটা নূতন মুদ্রাঘনত্র স্থাপন করিয়া তাহা হইতে “কলিকাতা গেজেট* 
বাহির করিতে আরম্ভ করেন। 

এই গেজেটে গবর্ণন্টের আদেশ, উপদেশ ও বিজ্ঞাপন সমূহ প্রকাশিত 








১২৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যা। 

হইতে থাকিলেও ইহা গবর্ণমেন্ট পরিচালিত পত্রিকা বলিয়া গণ্য ছিল 

না। সুতরাং ইহাতে গগ্ ও পঞ্চ প্রবন্ধ এবং নানা 

নিজ (টের বিষয়ের স্বাধীন আলোচনা থাকিত। ১৭৮৪ 

রিল অন্দের ৩০ শে সেপ্টেম্বর এই পত্রে কোন বিলাতি 

পত্রের আপত্তি জনক অংশ উদ্ধৃত হওয়ায় গবণ- 

মেন্ট সম্পাদক গ্নেড়ুইনকে ইহার জন্য দায়ী করেন। এবং তাহাকে 

ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন। সিভিলিয়ান সম্পাদকের উপর 

এই কড়া হুকুমের সংবাদ ১*ই ফেব্রুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে প্রকা- 

শিত হইলে * অনেকেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন; ফলে 

ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের শাসনকালে আর কোন নূতন পত্রিকা প্রকাশের 
আতাস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। 

১৭৮৫ অন্দের ১লা৷ ফেব্রুয়ারী ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 

.... করেন। তিনি স্বদেশে পহ ছিতে না পহ ছিতেই 

বেঙ্গল জাগাল ও সেই ফেব্রুয়ারী মাসেই “বেঙ্গল জাণণল” নামে 

ডিন আগ একখানা সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল একং 

ইহার অল্পদিন পরে ওরিয়্যান্টাল এড. 

ভাইসার” নামে আর এক খানা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ত 

করিয়াছিল। 
এই সময় স্তর জন ম্যাকফারসন অস্থায়ী ভাবে গবর্ণর জেনারেলের 
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কার্ধ্য করিতেছিলেন। তিনি অস্থারী অবস্থায় কোন বিষয়ে কোন 
কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে অগ্রসর না হওয়ায় স্থুযোগ বুঝিয়া এই 
সময় আরও কয়েক খানা সংবাদ পত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল। সে গুলির মধ্যে “ওরির্যান্টাল 
ম্যাগাজিন বা কলিকাতা এমিউজমেন্ট” (07192 


81988109  ০0919966%, 41008000070) ও 


“কলিকাতা ক্রনিক্যালের” নাম প্রাচীন কলিকাতা গেজেটের বিজ্ঞাপন 
স্তত্তে দেখিতে পাওয়া যায় । ১৭৮৫ অবের ৬ই...এপ্রিল 0716781 
018082109০৮ 09100068, 41009970090 বাহির হয় ও পরবর্তী 
জানুয়ারী মাসে ক্রনিক্যাল * বাহির হয়। 


". * এই সনয় মুদ্রাঘস্্র পরিচালন ব্যাপার বু ব্যয়সাধ্য ছিল। অনেকেই 
ুন্রাযন্ত্ স্থাপন করিয়া শেষে বিপন্ন হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাচীন কলিকাতা! 
গ্রেজেট হইতে একটা বিজ্ঞাপন নিযে উদ্ধত করিলাম। “কলিকাতা ক্রনিকেলের” 
এক অংশীদার প্রেস পরিচালন ব্যাপারে খ্গ্রস্ত হইয়া ১৭৯২ সনের কলিকাতা! 
গেজেটে মুদ্রাবনত্র বিক্রয়ের এই বিজ্ঞাপনটা প্রক্কাশ করিয়াছিলেন। 
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১২৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


এ 88851888888 8৬88 459- 
১৭৮৬অব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর লর্ড কণয়ালিস আসিয়া ভারতবর্ষের 
শাসনভার গ্রহণ করেন। হিকির অন্ঠায় আচরণ হইতেই রাজ 
পুরুষদিগের মনে সংবাদ পত্রের প্রভাব দমনের 

ব্ কণতিয়ালিশ ও উপায় নির্ধারণের ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। 
.. ১ ক ১৭৯১ অব বেঙ্গল জাণণালে কলিকাতা প্রবাসী 
ফরাসী রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য 

প্রকাশিত হওয়ায় লর্ড কণওয়ালিস বেঙ্গল জাণণলের সম্পাদককে 
'আটক করিয়া বিলাত প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন। * এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি যে নূতন রাজ-বিধান বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের বিরুদ্ধেও গুরুতর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন। 
১৭৯৩ অন্ধের এই নুতন রাজবিধি অন্কুসারে গবণমেন্টের যেকোন 
কার্ধ্য সন্ঘদ্ধে কোন আলোচনা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়া বন্ধ 
করিয়া! দেওয়া হয়। +ধে সংবাদ পত্র সম্পাদক বা পরিচালক এই 
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এই বিজ্ঞাপন হইতে অবগত হওয়া যায় যে পাসি, নাগরি এবং বাঙ্গালা অক্ষরও 
তখন কলিকাতার প্রেসে ছিল। এবং অক্ষর ঢালাই কারখানাও তথায় ছিল। 

** বেঙ্গল জার্ণালের সম্পাদক সুপ্রিম কোরে এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন 
করিয়া হেবিয়াস কর্পাস বলে মুক্তিলাভের আদেশ প্রাপ্ত হন, কিন্তু গবর্ণমেপ্ট 
ও সুপ্রিম কোর্টের তর্ক বিতর্কে সে আদেশ কার্ধ্যে পরিণত হইবার পক্ষে গোলযোগ 
ঘটে । শেষে সেই ফরাসী রাজকর্মমচারীরই মধ্যস্থতায় সম্পাদক সে যাত্রা রক্ষা পান। 

+ নিন্ম লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ঘে কোন আলোচনা বন্ধ করিয়! দেওয়া 
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বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাঁদ-গাত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১২৭ 
অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হইবেন এবং ইউরোপীয় 
হইলে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কত বা নির্বাসিত হইবেন । 

এই সময় দেশীয় লোকের দ্বারা কোন সংবাদ পত্রই পরিচালিত 
হইত ন!। তখন যে কয়েক খানা সংবাদ পত্র-পত্রিকা পরিচালিত 
হইতেছিল, তাহা সকলই ইংরেজদিগের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী 
সংবাদ পত্রিকা ছিল। 
এই সময় মুদ্রাযন্ত্রর সংখ্য। কলিকাতায় এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল যে, তাহা হইতে কোন পত্রিকা বাহির না৷ করিয়৷ প্রেস 
পরিচালন করা৷ প্রেস অধ্যক্ষগণের পক্ষে সম্ভবপর 
ছি, ছিল না। সুতরাং এইরূপ কঠোর আইন বিধিবদ্ধ 
হইলেও পত্রিকা পরিচালনে ও নূতন পত্রিকা উত্তবে 
বিরতি দেখা যাইতেছিল না । ইতিমধ্যে ১৭৯১ অন্দের ওরা অক্টোবর 
“কলিকাতা ম্যাগাজিন” ও “ওরিয়্যাপ্টাল মিউজিপ্নম” বাহির হইয়া 
ছিল। ইহার পর ১৭৯৪ অন্দে “ইওিয়ান ওয়ারেন্ড”, এ সনের ১লা! 
নবেম্বর “কলিকাতা মাস্থলি জার্ণাল”; ১৭৯৫ অন্দের ২০শে জানুয়ারী 
*বেঙগল হরকরা * ৪ঠা অক্টোবর “ইগ্ডয়ান এপোলো” এবং অতঃপর 
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৩৪” এর সহিত মিলিত হইয়া যায়। % 


১ এ . ] ক 
১২৮ বাঙ্গালা. সাময়িক সাহিত্য । 
এএসিয়াটিক মিরার”, “কলিকাতা কুরিয়ার”, : “টেলিগ্রাফ” 
“ওরিয়্যান্টাল ষ্টার” প্রভৃতি পত্রিকা বাহির হুইয়াছিল ।' 

বেঙ্গল গেজেটের অপরিণামদর্শী সম্পাদক হিকির ন্যায় “10910 
দম০" এর সম্পাদক ডুয়ানির পরিণামও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া 
স্লাড়াইয়াছিল। 

উইলিয়ম ডুয়ানি (চ/11501)876) একজন আইরিশ-আমেরিকান 
ছিলেন। ১৭৯৪ অন্দে তিনি “ইগিয়ান ওয়াল্ড” বাহির করেন। 

১৭৯৫ অব্দের ১ল! জানুয়ারী ডুয়ানি পত্রিকার 

ইতিয়ান ওয়ারেন্ড স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগের 
সম্পাদক ডুয়ানির 

পরিণাম | আয়োজন স্থির করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ২৭শে 

ডিসেম্বর তিনি গবর্ণর জেনারেল স্যর জন সোরের 

প্রাইভেট সেক্রেটারী কাপ্তেন কলিন্সের এক চিঠি হ্বারা গবণণমেণ্ট 
হাউসে উপস্থিত হইতে অন্থরুদ্ধ হন। ডুয়ানি নিজের কোন অপরাধের 
বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না। সুতরাং তিনি সানন্দমমনে কাপ্তান কলিন্সের 
'আহ্বানকে-_তাহার ভারতবর্ষ ত্যাগ উপলক্ষে গবর্ণর জেনারেলের 
সহিত একত্র ভোজের নিমন্ত্রণ বলিয়৷ বিবেচনা করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে 
যাইয়া উপস্থিত হইলেন ! 

ডুয়ানিকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত পাইয়া কাণ্ডেন কলিন্স 
বলিলেন__“আপনি ঠিক সময়ে অসিয়াছেন, ইহাতে বড়ই. সুখী 
হইলাম |” -* 

মিঃ ডুয়ানি__“আমিও সুখী হইলাম। আশা করি গবর্ণর জেনারেল 
কুশলেই আছেন 1”; 
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াঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-প্রের জীবন-সংএ ংগ্রাম। ১২৯ 


কাপ্তান কলিন্দ_“তাহার সহিত সাক্ষাৎ 1ৎ হইবে না, এবং” 

মিঃ ভুয়ানি_“আমি মনে করিয়াছিলাম__-আমি তীহা৷ দ্বার! 
নিমন্ত্রিত হইয়াছি।” 

কাপ্ডান__“হা, তাই, কিন্তু আমি গবণণর জেশারেলের আদেশক্রমে 
"আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি নিজকে এখন একজন কয়েদী 
বলিয়। বিবেচনা করুন ।” 

এই সময় কাপ্তানের ইঙ্গিতে এক দল সঙ্গিনধারী সিপাহি আসিয়া 
সঙ্গিন খুলিরা ডুয়ানির চতুর্দিকে বেষ্টন করতঃ দীড়াইল। ডুয়ানি 
'খোল। দরজ। দিয় দেখিলেন গবর্ণর জেনারেল তাহার দুইজন পারিষদ 
সহ (219779975০1 0)9901)790)9 0081)011) বসিয়া আছেন। 

ডুয়ানি বলিলেন, “যেরূপ কার্ধ্য করিলেন, আমার মনে হয় না, 
এরূপ নীচ ও অবিশ্বাসের কার্ধ্য স্তর জন সোর কিম্বা আপনি করিতে 
বা চিন্তা করিতে পারেন ।” 

কাণ্তেন__“চুপ করুন, মহাশয় । রক্ষিগণ, ইহাকে লইয়া বাঁও !” 

তখন ডুয়ানি সৈনিক পুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়া! বলিলেন “মৃদ্ধ 
ব্যবহার হউক, আমি নিজেই যাইতেছি।” তৎপর কাণ্ডেনের দিকে 
স্চাহিয়! বলিলেন “ইহার পর কি শূল না ফাসি ?” 

কাণ্তেন__“বেয়াদব !” ( সৈন্যগণের প্রতি ) “লইয়া যাও ইহাকে ।” 

ডুয়ানি__“দেখিতেছি, কলিকাতা কনষ্টার্টিনোপোল হইয়া! দাড়াইল। 
_স্তরজন সোর সুলতান, আর আপনি তাহার উজিরের কার্য্য 
সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন ।” 

সম্পাদক ডুয়ানিকে তিন দিন ফোর্ট উইলির়ম ছুর্গে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়া তৎপর কড়া পাহারায় ইংলও্ে প্রেরণ করা হয় এবং তথায় 
নিয়া মুক্তি দেওয়া হয়। ডুয়ানি কি অপরাধে ভারতবর্ষ স্বইতে 
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রি এ বা জর 
তিনি ভারতবর্ষে যে সম্পত্তি রাখিয়া! গিয়াছিলেন, " মুল্য প্রান ৫* 


হাজার ডলার (দেড় লক্ষ টাকা) ছিল, তাহা রও 
এ আজ কিছুই তিনি প্রাপ্ত হন নাই। এই সকল কারণে 
১ তিনি অসন্তষ্ট হইয়া ইংলও পরিত্যাগ করেন, এবং 
(ফিলাডেলফিয়া যাইয়া “অররা? (47078) পত্রের সম্পাদকীয় তার গ্রহণ' 
করেন এবং এ পত্রকে সম্পূর্ণ ভাবে ব্রিটীশ গব্র্ণমেন্টের বিরুদ্ধবার্দী 
করিয্লা পরিচালনা করেন । 
১৭৯৬ অন্দে কতকগুলি কাগজে গবর্ণমেণ্টের অসস্তোষ-জনক লেখা 
বাহির হয়। শ্যরজন সোর এ সকল পত্রের সম্পাদকদ্দিগের 


.কৈকিযততলপ" করেন। সম্পাদকেরা আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, 


এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান থাকিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, তীহা- 
দের বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিকার নেওর। হয় নাই। * 
স্যর জন সোরের পর, ১৭৯৮অন্দে লর্ড ওয়েলেস্লি গবর্ণর জেনারেল 
হুয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন । এই সম “মেণ্টর" (01৩780:) নাম 
5 স্বাক্ষরিত হইয়া কলিকাতার “টেলিগ্রাফ” পত্রি- 
লেখকের নিধন 'কায় ভারতীয় পৈন্দিগের অসস্তোষ উৎপাদক এক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কাপ্তান উইলিয়াম্সন্‌ নামক 
বঙ্গীয় সেনাদল ভূত্ত কোন কর্মচারী এই প্রবন্ধের লেখক বলিয়া জানা 


.. গেলে 1 গবণ মেণ্ট তাহাকে কর্মূচযুত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত 
_করেন। ইহার কিছুদিন পরে টেলিগ্রাফ পত্রেই চার্লস্‌ ম্যাক্লিন্‌ (01087199 
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লর্ড ওয়েলেস্লি। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৩১: 
এক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্র মানহানী-জনক সাব্যস্ত করিয়া 
গবণমেণ্ট সম্পাদক ও পত্র প্রেরককে জজ ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন। সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 
অব্যাহতি লাভ করেন । লেখক ক্ষম। প্রার্থনা করিতে অস্বীকার করায় 
তাহার পরিচয় ও অধিকার সম্বন্ধে তত্বান্থুসন্ধান হয়। অন্সন্ধানে 
তাহার নিকট ভারতবর্ষ বাসের কোন অধিকার পত্র না পাওয়া যাওয়ায় 
তাহাকে ধৃত করিয়া ইংলগডে প্রেরণ করা হয় । * 

লর্ড ওয়েলেসলি কাঁ্যভার লইবার পরেই দাক্ষিণাত্যে ইংরেজের সহিত: 
টিপু স্থলতানের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় । “ঠিক এই সময় এসিয়াটিক্‌ মিররু_ 
($818010 01৮০7) পত্রিকায় ইয়ুরোপীয় জন-শক্তির 
সাঃ সহিত দেশীয় জন-শক্তির তুলনা-মুলক একটা প্রবন্ধ 
নির্বাসন দণ্ড। প্রকাশিত হয়। এসিয়াটিক মিরারের এই প্রবন্ধ 
লর্ড ওয়েলেসলির নিকট “ক্ষতি-জনক” বিবেচিত 
হওয়ায় তিনি এসিয়াটিক মিরারের সম্পাদক মিঃ ক্রস্‌-(01. 78০9) 
অনতি বিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে আদেশ ক্রেন। লর্ড ওয়েলেস্লি 
তখন যুদ্ধ ব্যাপারে মাদ্রাজ অবস্থান করিতেছিলেন ; সম্পাদকের প্রতি 
এই আদেশ প্রদান করিয়াও'তিনি তাহার ভারপ্রাপ্ত শাসন কর্তা ্যর্‌ 
অলৃফেড্রার্ক (3 410০0 0180.০)কে লিখিলেন “যদি এই সম্পাদককে 
ও এইরূপ আপত্তিজনক লেখাপু্ণ পত্রিকাসমূহকে দমন করা সহজ-. 
সাধ্য না হয়, তবে শক্তি প্রয়োগে পত্রিকা বন্ধ করির। দিয়া পত্রিকার 
পরিচানকগণকে ইয়ুরোপে বিতাড়িত করিবেন ।” 1 


*, 0191০01 5 1119:01 01 [1)019. 
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১৩২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য 


পর বৎসর ( ১৭৯৯ অন্দে) পুনরায় টেলিগ্রাফ পঞ্জে গবণ মেন্টের 
অসন্তোষ জনক কতিপয় প্রবন্ধ বাহির হয়। এই সকল ব্যাপার হইতে লর্ড 
ওয়েলেসলি দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ সম্বন্ধে ও গবর্ণমেন্টের 
কোন কার্য্য সন্বন্ধে কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ 
করিতে না পারে তজ্জন্য ১৭৯৯ ৯৯ অন্দে সংবাদ 
পত্রের পাঙুলিপি পরীক্ষকের এক নুতন পদ স্ব 
করিয়া সংবাদ পত্র পরিচালন সম্বন্ধে নিয় লিখিত নূতন বিধি প্রণয়ন 
করেন। 

৯। সংবাদ পত্রের প্রত্যেক প্রিন্টারকে পত্রিকার তলদেশে নিজ 
নাম মুদ্রিত করিতে হইবে । 

২. ২। সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বধিকারীদিগকে গবণমেপ্ট 
সেক্রেটরীর আফিসে নিজ নিজ নাম ও ঠিকান! দিয়! রাখতে হইবে । 

৩। রবিবারে কোন পত্রিকা বাহির করিতে পারিবে ন|। 

৪। এই বিশেষ কার্যে নিযুক্ত গবণমেন্ট সেক্রেটরীকে অথবা! 
তাহার ভার-প্রীপ্ত কর্মচারীকে না দেখাইয়া কোন লেখা পত্রিকায় 
প্রকাশ করিতে পারিবে না। 

৫। উপধুর্তক্ত রাজ-বিধির অমান্যকারী তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষ হইতে 
ইয়ুরোপে প্রেরিত হইবে। 

মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাঞুলিপি পরীক্ষার জন্য এই পদ প্রতিষ্ঠিত 
হইলে যুদ্রাকরদিগকে অক্ষর-যোজনা করিয়া, শেষ প্রুফ সংশোধন 
করিয়া পত্রিকার পাদদেশে মুদ্রাকরের নাম মুদ্রিত 
করিয়া, পত্রিকা ছাপাইবার ঠিক পূর্ব্ব সময়ে মুদ্রিতব্য 
বিষয়ের প্র পাঞুলিপি পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ 
করিতে হইত। পাগুলিপি পরীক্ষক যাহা যাহা আপত্য-জনক মনে 





পাও,লিপি পরীক্ষকের 
পদ ও সংবাদ পত্র 
পরিচালন বিধি । 


পাঙুলিপি পরীক্ষার 
ধারা। 
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মির ইত ১2১3-43-04 
করিতেন, তাহা কলমে কাটিয়া! ফেরত দিলে, সেই কর্তিত স্থানের হরপ 
€7750097) ফেলিয়া দিয়া সেই সকল শন্ট স্থান কেবল তারকা চিন্ছে 
(* 56০০৪) ) ভূষিত করিয়া পত্রিকা বাহির করা হইত। এইরূপ 
অবস্থায় কোন কোন পত্রিকার কোন কোন সংখ্যার অর্ধাধিক অংশও 
তারকাচিহু লইয়া বাহির হইত। কেন না, এ অংশে নূতন লেখা 
সন্নিবেশ করিতে হইলে, তাহা পুনরায় পরীক্ষকের পরীক্ষা উত্তীর্ণ না 
হইতে চলিত না। তাহা করিতে গেলে, সপ্তাহের পত্রিকা সপ্তাহে 
বাহির করা সম্ভবপর হইত না। 

এই রূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া অনেক পত্রিকার সম্পাদকেরই_ 
সম্পাদকীয় স্প হা নিবারিত হইল,_তীহারা পত্রিকা উঠাইয়! দিলেন । 
সাহারা নিতান্ত বেহায়াপনা করিয়াও তাহাদের 
১7০19" পত্রিকা কিছুদিন জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিলেন, 
এ তাহারা সেন্নারের আদেশ ও তাহার নির্দয় কল- 
মের খোচা শিরোধার্্য করিয়া চলিবেন বলিয়! 

অঙ্গীকার পত্র (1)9০19%1107.) প্রদান করিলেন । 
₹ নিয়লিখিত কয়েক খানা পত্রিকার পক্ষেই অঙ্গীকার পত্র 
(৭০০12%6107.) দ্রাথিল করা হইয়াছিল । ১৭৯৯ অবন্দের ১৩ই মে 
“বেঙ্গল হরকরার” পক্ষে উক্ত পত্রের স্বত্বাধিকারী হণ্টার্‌ (9. 70100) 
সাহেব, ১৫ই মে “কলিকাতা! মণিংপোষ্ট্রের” পক্ষে স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক 
ও মুদ্রাকর ( যথাক্রমে 4. 1110077507, 7১, [77115 ও 9. 0790720785)১ 
প্র তারিখেই “কলিকাতা কুরিয়ারের” পক্ষে তাহার স্বত্বাধিকারী ও 
প্রিপ্টার (যথাক্রমে 11705705 17০11108৮০৮ এবং 1১০০০৮৮ চ09০1)এবং 
“টেলিগ্রাফের” পক্ষে তদীয় সম্পাদক মেকৃকেন্লী এবং ১৬ই মে “ওরি- 
স্্যান্টাল স্টারের” সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী এ, ফেমিং অঙ্গীকার পত্র 


১৩৪ : বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । ৃ 


প্রদ্ধান করেন । এই সনের ৪ঠা এপ্রিল “দি রিলেটর্” (1119 7১০196০7) 
নামে একখানা পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, কিন্তু অঙ্গীকার পত্র প্রদাত্‌- 
গণের তালিকায় তাহার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই কয়েক খানা 
ইংরেজী পত্রিকা বক্ষে লইয়াই উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালায় পদার্পণ করে। 
১৮৬--*৭ অন্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ 
পাদরি বুকানন কলিকাতায় কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই 
বক্তৃতায় হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য থাকে। 

মিল, ইহাতে দেশীয় দিগের মনে একটু আঘাত লাগে। 
তখন গবর্ণমেণ্ট বুকাননের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দেন_ 

এই সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের সহিত তাহার বিরোধ সথষ্টি হয়। * তিনি বঙ্গ- 
দেশ পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে যান ও মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের পাগুলিপি 
পরীক্ষককে দেখা ইয়া“লিটারেরী ইপ্টেলিজেন্ন” (16700 1170001107)0০) 
নামে একখানা আকম্মিক পুস্তিকা ছাপাইতে চেষ্টা করেন। মাদ্রাজ 
নিই । গবর্ণমেন্ট তাহার পাঙুলিপি আপত্তিজনক বলিয়া 
অগ্রাহ্হ করেন) তখন তিনি পুনরায় বঙ্গদেশে 
আসিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টে পাঞ্লিপি প্রদান করেন। এখানেও তাহা! 
আপত্তি জনক বলিয়া অগ্রাহ্ হয়। অধিকন্তু বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয় 
তিনি দেখেন যে, কর্তৃপক্ষ তাহার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরিটীও 
উঠাইয়া দিয়াছেন । তখন তাহার ধৈ্্যচ্যুতি ঘটে । তিনি বিলাতে 
গিয়া বড় বড় অক্ষরে লিটরেরী ইন্টেলিজেন্স (119০ 17091118৩00) 
* বুকানন বঙ্গদেশ হইতে তাহার বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন-__4] 187 ০ & 10%- 
176 00) 0715 0০৮৮, 1) 0859 15 0101৩ (991১6], 7186) ৪1০. 677068- 


৮০07078 10 76907810 0006 68101019501 0106 771551910817185 101 [3611281, 
7744842/5797%41--27046 126. 





বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাঁদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৩৫ 
গাপাইয়। ভারতবর্ষে পাঠাইয়। দেন। এবং ভারতবাসীর জন্য ছুঃখ 
করিয়া ভারতের বক্ষঃস্থল হইতে মুদ্রাযস্ত্রের পাষাণ চাপ উঠাইবার জন্য 
আন্দোলনের স্থষ্টি করেন। 
এই আন্দোলনের ফলে ও মহাসভার কতিপয় ভারতহিতৈষী সত্যের 
চেষ্টায়ঃ মহাসভায় ভারতীয় যুদ্রাযন্ত্র আইনের কঠোরতার বিধান 
২ সরি আলোচনার জন্য এক প্রস্তাব ধার্য্য হয়। 
মিরাধ বিধানের তদন্থসারে ১৮১১ অন্দের ২১শে মার্চ মহাসভার 
আলোচনা। _ সভ্য লর্ড হেমিপ্টন ভারতীয় মুদ্রাযন্তর সম্বন্ধীয় সমস্ত 
কাগজ পত্র দেখিয়া ভারতীয় যুদ্রাযন্ত্র আইনের 
কঠোর ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। স্তর থমাস টাটন 
তাহার প্রস্তাব সমর্থন করেন। মিঃ ডাঞ্চাস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, 
ণ্ডায়মান হন। তখন প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয়। লর্ড হেমিন্টনের 
পক্ষে মাত্র ১৮ ভোট এবং তাহার বিরুদ্ধে ৫৩ ভোট হওয়ায় প্রস্তাব 
অগ্রাহ্য হয়। * 
ইহার পর ১৮১৩ অব যুদ্রাযন্ত্র বিধানে আরও কতিপয় কঠোরতর 
ধারা সংযোজিত হয়। 1 বলা বাহুল্য এই সময় পর্য্যস্তও কোন দেশীয় 
»* এই সভার বিস্তৃত বিবরণ__11)৪ (০০৫ 014 1)855 01 08৮1৩ 3001 
0955089) গ্রস্থে ভ্রষ্টব্য ' 


+ ১৮১১ অন্দে এবং তৎপরে ১৮১৩ অবে মুক্রাঘন্ত্র বিধান কিরূপ কঠোরতর 
হুই য়াছিল সে সম্বন্ধে এউতিহাসিক )11০017) লিখিয়াছেন :-- 
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. শি 
১৩৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
লোক মুদ্রাযন্ত্ের-সংশ্রবে যায় নাই; দেশীয় ভাষায় কোন সাময়িক 
পত্র প্রচারের উদ্যমের আভাসও পাওয়া যায় নাই। : 
৯৮১৬ অব বঙ্গদেশে প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় 
এ পত্রের নামও ছিল “বেঙ্গল গেজেট ।” ইহার পর ১৮১৮ অন্দে 
আরও ছুই খানা বাঙ্গালা পত্রিকা বাহির হয়। 
পন মানা সাক এই ছুই খানা ( দির্শন ও সমাচার দর্পণ) বাহির 
পা্দর্শন' ও 'পমাচার" করিয়াছিলেন_ শ্রীরামপুরের মিশনারি সাহেবেরা ॥ 
রি? এই সমযুার্কইস অব হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল 
ছিলেন। হোষ্টিংদ সাধারণের মতের উপর বড়ই 
শ্রদ্ধাবানছিলেন); এবং সাধারণে যাহাতে অনায়াসে জ্ঞান প্রাপ্ত 
হইতে পারে, তাহার প্রতি বিশেষ অনুকূল ছিলেন। মিসনারিরা 
না তাহাদের বাঙ্গালা পত্রিকা “সমাচার-দর্পণের” 
মি নেররহ। ইংরেজী অনুবাদ তাহার নিকট প্রেরণ করিলে 
তিনি তাহ। পাঠ করিয়া এতদূর পরিতুষ্ট হইয়া- 
ছিলেন যে, তিনি সেই বৎসরই নিরাপদে মুদ্রাষন্্ ও সাময়িক পত্রিক! 
, গরিচালনোপযোগী নিয়ম অবধারিত রাখিয়া * পাগুলিপি পরীক্ষার 





*্* অবধারিত নিয়মণ্ডলি ছিল-(ক) ভারত শাসন উপলক্ষে কোর্ট অব 
ডাইরেক্টার যাহা করিবেন বা ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ যাহা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন 
স্তব) প্রকাশ, (ধ) ভারত গবর্ণমে্টের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ, (গ) কৌন্সিলের মেম্বর, সুপ্রিম কোর্টের জজ কিস্বা লড" 
বিসপের কার্ধেযের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ (ঘ) দেশীয় লোকের ধর্মের বিরুদ্ধে কোন 
কথা! প্রকাশ ($) উপসুণক্ত নিষিদ্ধ কোন বিষয় ইংলভীয় কোন পত্রিকায় বাহির 
হইলে তাহা পুনঃপ্রকাশ ও () ব্যক্তি বিশেষের কুৎসা বা অপবাদ ইত্যাদি কোন 
পত্রিকায় প্রচার--করিতে পারিবে না। 





বাঙ্গালায় ইংরে্ী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৩৭. 


০ পপি পিপিপি 


কঠোর নিয়মটী রহিত করিয়া! দেন। এই সময় শ্রীরামপুর হইতে 
মিশনারিদিগের নূতন পরিচালিত বাঙ্গাল! পত্রিকা ছুই খানা ব্যতীত 
কলিকাতা হইতে নয় খানা ইংরেজী পত্রিকা বাহির হইতেছিল। 
(১) ই্ডিয়াগেজেট ? (২) টাইম্‌স্‌ (17০ 11599); (৩) এসিয়াটিক মিরার 
€৪) গবর্ণমে্ট গেজেট; (৫) বেঙ্গল হরকরা; (৬) অরির্যাণ্টালষ্টার; (9) 
কলব্িয়ান প্রেস গেজেট; (৮) মর্ণিংপোষ্ট; ও (৯) কলিকাতা গেজেট । * 
পাঙুলিপি পরীক্ষার নিয়ম উঠিয়া যাওয়ায়, স্থযোগ' পাইয়া এ 
সময়ই কলিকাতা হইতে “কলিকাতা জার্ণাল” “ফেণ্ড অব. ইতিয়া”, 
“কলিকাতা একচেঞ্জ,” “প্রাইস্‌ কারেন্ট” “এসিয়া- 
টিক ম্যাগাজিন” প্রভৃতি আরও কতকগুলি ইংরেজী 
পত্রিকা চলিতে আরম্ভ করিল । এই নূতন পরি- 
চালিত পত্রিকাগুলির মধ্যে “কলিকাতা জার্ণাল”ও“ফেও অব ইগ্ডয়ার” + 
নাম উল্লেখযোগ্য । ৯৮১৮ অন্ধের ৩*শে এপ্রিল “ফ্রেও অব ইঙিয়া” 
বাহির হইতে আরম্ভ করে ; এবং & অবের ২রা অক্টোবর “কলিকাতা 
জার্াল” প্রথম বাহির হয় । ফ্রেণড অব ইগ্ডয়ার সম্পাদক ছিলেন পাদ্রি 
মার্সম্যান এবং কলিকাতা জার্ণালের সম্পাদক হইয়াছিলেন জেমস্‌ সিক্ষ: 
বাকিংহাম (017. ০8005 9]]. 73001010100) | 
১৮১৮ অন্দে বাকিংহাম একখানা অধিকার-পত্র 
(70০5789 ) লইয়া কলিকাতা আসেন, এবং তথায় 
কলিকাতা গেজেট; ও মণিংপোষ্ট নামক ছুইখানা সংবাদপত্রের ও তৎসংস্ষ্ট 


সংবাদ পত্রের সংখ্যা 
বুদ্ধি। 


জেমস সিক্ষ বাকিংহাম 
ও কলিকাতা জার্ণাল। 
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+ ১৮৭৫ অন্দে রবার্ট নাইট এই পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া তাহা! বর্তমান 
ছ্েটস্ম্যানের সহিত মিলাইয়া চালান। 

1 কলিকাতা গেজেটের স্বত্ব বিক্রয় হইয়া গেলেও ১৮১৮ অন্দর নবেম্বর 
হইতেই পুনরায় গেজেট বাহির করিতে আরম্ভ করিয়!ছিল। 


১৩৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


ুদ্াযন্্ের স্ব ক্রয় করিয়া লইয়া তাহা হইতে “কলিকাতা জাগরণ” 
(08)০9510874%1)বাহির করিতে আরম্ভ করেন । ১৮১৮অবের ২৯শে 
সেপ্টেম্বরের “কলিকাতা গেজেটে “কলিকাতা জার্ণালের” অনুষ্ঠান পত্র 
বাহির হয়। ইতিমধ্যে ২৬শে সেপ্টেম্বর বাকিংহাম তাহার প্রস্তাবিত 
কলিকাতা জার্ণালের ১ম সংখ্যা বিনামাশুলে কোম্পানীর অধীন ভারতবর্ষের 
সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানে পাঠাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি 
প্রার্থনা করেন । গবর্ণমেণ্টও তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্থ করেন। ২রা অক্টোবর 
হুইতে সপ্তাহে ছুই বার করিয়া “কলিকাত৷ জার্ণাল বাহির হইতে 
আরম্ভ করিল। কলিকাতা জার্ণালের মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা এক 
টাকা । তিন মাস মধ্যেই বাকিংহাম সে সময়ের অষ্ঠান্ পত্রিকাগুলির 
প্রভাব খর্ব করিয়া কলিকাতা জার্ণালকে পত্রিকাসমূহের শীর্ষস্থানীয় 
করিতে সমর্থ হন। ১৮১৯ অবন্দের ১লা মে হইতে জার্ণাল সচিত্র 
দৈনিক পত্রিকারূপে পরিচালিত হইতে থাকে । এই সময় কলিকাতা! 
জাণণলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, 
ভারতীয় কোন পত্রিকাই ইতঃপূর্ধে আর এত সন্মান ও অর্থ লাভ 
করিতে সমর্থ হয় নাই। * 
হিকির বেঙ্গল গেজেটের ন্যায় বাকিংহামের “কলিকাতা জার্ণালও” 
০১ প্রথম ছয় মাস বেশ শান্তি-প্রদ জীবনই যাপন 
রিড মর্দানের করিয়াছিল। ক্রমে ইহার ভাবা সংঘমের বাধ 
অপ্রীতিকর মন্তব্য। অতিক্রম করিতে লাগিল। ১৮১৯ অন্ধের ২৬শে 
মের পত্রিকায় মাদ্রাজের গবর্ণর এলিয়ট (17 
110870001০9) সাহেবের সম্বন্ধে এক অশ্রীতিকর মন্তব্য বাহির হয়।1 
05855 বিলনলস02:9১579০7-777 
+081০0118 19877781এ লিখিত হইয়াছিল__'৮/৩1)4৮৩ 79০০৪] & 10:০7 
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এই লেখার. বিরুদ্ধে মাদ্রাজের গবর্ণর, গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
হেষ্টিংদ নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। গবর্ণর জেনারেল 
বাকিংহামের এই প্রথম অপরাধ ক্ষমা করেন; বাকিংহামও ছুঃখ 
প্রকাশ করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। 

ইহার পর আরও ২৩ মাস “কলিকাত৷ জার্ণাল” নির্ব্িবাদে 
চলিয়াছিল। অতঃপর আবার তাহাতে আপত্তি জনক লেখা বাহির হইতে 
মাক্রাজ গবরণমেন্টের লাগিল। এবারও মাদ্রাজ গবর্ণরের উপরেই তীব্র 
উপর জার্পালের : মন্তব্য বাহির হইল। মন্তব্য পাঠ করিয়া মাদ্রাজ 
দ্বিতীয় আক্রমণ ও গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা জার্ণালের মাদ্রাজ প্রবেশের 
ভাহার কল। নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। মাদ্রাজের প্রবেশ 
স্বার গঞ্জাম পোষ্ট আফিস হইতে কলিকাত! জার্ণাল ব্যারিং * গণ্য 
হইয়া ফেরত আমিতে লাগিল, কোন কোন গ্রাহকের কাগজ বা ব্যারিং 
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*. এই সময় ডাকের টীকেট প্রচলিত.ছিল না । পত্র-পত্রিকা ব্যারিং যাইত, গ্রাহক 
মাশুল দিয়া গ্রহণ করিতেন । স্থানের দূরত্ব অন্সসারে সেই মাশুল ধাধ্য হইত। 
কলিকাতা হইতে মাজ্রাজ ডাকের মাশুল একএক খানা পত্রে বা পত্রিকায় ৪1৫২ 
টাকা ছিল। বাকিংহাম গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ লাভ করিয়া অগ্রিম চল্লিশ হাজার 
টাকা দিয়া বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তীহার পত্রিকা এই অগ্রিম 
টাকার উপর বিলি হইত, গ্রাহককে আর মাশুল দিয়া রাখিতে হইত না। এখন 
ব্যারিং গণ্য হওয়ায় তাহাতে ডবল মাশুল ধার্ধ্য হইয়া ফেরত আসিতে লাগিল এবং 
গ্রাহকের নিকট যাইতে লাগিল । 


১৪০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


হইয়া বিলির জন্য দেওয়া হইল-_গ্রাহক তাহা৷ মাশুল দিয়া না রাখায় 
পুনরায় কলিকাতা! প্রেরিত হইল । সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট এবং 
বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ জন্য সম্পাদকের উপর 
কৈফিয়তও তলপ হইল । ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এবং কৈফিয়ত (30107186102) 
দিয়! বাকিংহাম কয়েকদিন নীরবে পত্রিকা চালাইলেন। 
পুনরায় ১৮২০ অবের নবেম্বর মাসের কোন এক সংখ্য! জাণশলে 
শ)০৪109”ত্বাক্ষরে”]1০৮ 01) [1)601০৪৮”শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হয় । 
এই প্রবন্ধ এডভোকেট জেনারেলের মতে 
কাকা ার্ালের দোষাবহ ও ক্ষতিজনক বলি বিবেচিত হওয়ার 
গবণর জেনারেল বাকিংহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনয়ন করেন । অবশেষে বাকিংহাম ক্ষম! প্রার্থনা করায় এ 
অভিযোগ দায় হইতেও লর্ড হেষ্টিংস তাহাকে মুক্তি প্রদান 
করেন। 
এই সময় একদল গবর্ণমেণ্ট কর্মচারী গবর্ণর জেনারেল লর্ডহেষ্টিংসকে 
বাকিংহামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। 
বাকিংহামের দলেও এই সময় খুব উৎসাহী কতিপয় 
বিজ বুবক মিলিয়াছিল। এই অপরিণামদর্শী যুবকেরা 
কলিকাতা জার্ণালের স্তস্তে সেই সকল গবর্ণমেন্ট- 
কর্খচারীর দোষ কীর্ভন করিতে আরম্ভ করিল। গবর্ণমেষ্টের কর্ম 
চারিগণ তখন লর্ড হেষ্টিংসের নিকট জার্পালের এই উচ্চৃঙ্খলতার বিষয়: 
জ্ঞাপন করিলে উদারমতি হেষ্টিংস তাহার বিশেষ কোন প্রতিকার 
করিতে অগ্রসর হইলেন না । ফলে বাকিংহামের আচরণ সম্বন্ধে 
হেষ্টিংস একটু উদাসীন থাকায় এবং পুনঃ পুনঃ তাহাকে অব্যাহতি 
দেওয়ায় বাকিংহামের সাহস বৃদ্ধি হইয়া গেল। 
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কলিকাতা জাণর্ণলের আক্রমণ ক্রমেই তীব্রতর হইয়া উঠিতে 
লাগিল। তখন উপায়ন্তর না দেখিয়া গবর্ণমেন্টের কর্চারিগণ 
বাকিংহামের বিরোধী আরও কতিপয় ব্যক্তির 
'শনবুল! সহিত মিলিত হইয়া ৯৮২১ অন্ধের রা] জুলাই 
জন বুল (7০00. 8] 30 0১০ 7০5৫) নামে কলিকাতা জার্পালের 
প্রতিত্বন্ী একখানা দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা বাহির করিয়া তাহার 
সহিত সীযুদ্ধে ব্রতী হইলেন । 
ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস ইগডয়! গেজেটকে বিনামাশুলে বিলি হইতে দিয় 
হিকির যেমন আক্রমণের পাএ হইয়া পড়িয়াছিলেন, জন বুলের অনুষ্ঠান 
পত্রও বিনা মাশুলে বিলি হইতে আদেশ দিয়া লর্ড 
১৮৬০ হেষ্টিংস বাকিংহামের সেই প্রকার আক্রমণের পাত্র 
হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা জার্ণালের আক্রমণ 
নিবারণ জন্য যখন গবর্ণমেণ্ট হাউসে পরামর্শ হইতেছিল, সেই সময়ের 
এক সংখ্যা (১৮২১ অন্দর ৯ই জুলাইর সংখ্যা ) জার্ালে কলিকাতার 
বিসপ রেভারেও মিডলটন (1076 7১9৮. [00083 [009197৮ 111019- 
১০০.)কে লক্ষ্য করিয়া এক গ্লানি-জনক প্রবন্ধ বাহির হইলে কলিকাতার 
বিসপই বাকিংহামের বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্ট নিকট প্রতিকার প্রার্থী 
হইলেন। তখন গবর্ণমেপ্ট বাকিংহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের 
পরামর্শ পরিত্যাগ করিয়া! বিসপের অভিযোগই সুপ্রিম কোর্টেঁবিচা- 
রার্থ প্রেরণ করিলেন। 
এই বিচার চলিত থাকা কালেই প্রধান বিচার পতির 
বিরুদ্ধেও কলিকাতা জার্ণেলে মন্তব্য বাহির হইতে লাগিল। 
এই সময় বাকিংহামের সৌভাগ্য বশতঃ বিচারপতিদ্দিগের তিনজনের 
একজন মাদ্রাজ বদলি হইয়া চলিয়া গেলেন, দ্বিতীয় জন বিলাত চলিয়া! 


১৭২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


গেলেন; স্থৃতরাং তৃতীয় জজ (31 71105 175748:07) কিছু দিনের 
জন্য বাকিংহামের বিচার স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর 
কলিকাতা জার্নালে 91" ৩ 731০9৪০ বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া 
প্রধান বিচারপতির আসিলেন। কিন্তু তীহার আকম্মিক মৃত্যুতে আরও 
বিরুদ্ধে মন্তব্য। কিছু কালের জন্য সে বিচার চাপা পড়িয়া 
রহিল। এদিকে বাকিংহামের লেখনী গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে চলিতেই 
লাগিল। * 
পুনঃ পুনঃ মুক্তি পাইয়া ও সুযোগ পাইয়া বাকিংহামের উদ্ধত্য সীম 
অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। গবর্ণমেন্ট কন্মচারীদিগের বিরুদ্ধে 
লেকে তিনি তীর মনানি-নক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে 
চা কিসিফাতা লাগিলেন। এই প্রবন্ধে বাকিংহাম গবর্ণ- 
জার্ণালের বন্তব্য। মেণ্ট কর্ধচারিদিগকে রাজ্যের পঁচা ঘ 
(98)7909 910১০ ৪৪০) বলিয়। অভিহিত করি- 
লেন। অপমানিত হইয়া সেক্রেটরিগণ একযোগে বাকিংহামের বিরুদ্ধে 
মান-হানির অভিযোগ উপস্থিত করিলেন । ইহাতে বাকিংহাম অধিকতর 
ক্ষুনধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে 
_ লাগিলেন। ফলে গবর্ণমেণ্টও বাকিংহামের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে 
এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। গবর্ণমেন্টের অভিযোগের প্রত্যুত্তর 
কলিকাতা জার্ণালে [০9900 ০1 670 111015) [7989 শীর্ষক এক 
তীব্র মন্তব্য পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে 
কাউন্দেলারগণ বাকিংহামকে দমন করিবার জন্ত উপায় চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। এদিকে ১৮২২ অন্দর জাঙ্ুয়ারী মাসে গবর্ণমেণ্টের 
'আনীত মোকদ্দমার বিচার শেষ হইয়া যার । সুপ্রিম কোটে'র বিচারে 


সি 27%4 ০০94014 20495 ৬৫০71 4, 
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বাকিংহাম নির্দোষ প্রতিপ্ হইয়া মুক্তি লাভ করেন। ইহার পর 
আর বাকিংহামের সাহসের সীমা রহিল না। তখন কলিকাতা 
জার্ণালে অপ্রতিহত গতিকে চলিতে লাগিল! . গবর্ণমেন্ট বিপদ 
আশঙ্কা করিতে লাগিলেন । 

তখন গবর্ণর জেনারেলের কাউন্দেলারগণ বাকিংহামের অধিকার 
পত্র “বাজআপ্ত” করিয়া তাহাকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কত করিয়া 

নর দিবার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
লিলা হেষ্টিংসকে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পরামর্শ 

দিলেন। মহাত্মা হেষ্টিংস সংবাদ পত্র সম্পাদকের 

প্রতি এইরূপ গুরুতর দণ্ড অনুমোদন করিলেন না। 

অবশেষে ১৮২৩ অন্দের ৯লা জানুয়ারী লর্ড হেষ্টিংস গবর্ণর 
জেনারেলের পদ “ইস্তিফা” * দিদা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে স্থুপ্রিম 
কাউন্সিলের সদস্য মিঃজন এডাম কিছু দিনের 
জন্য গবর্ণর জেনারেলের কাধ্যতার প্রাপ্ত হন 
জন এডাম সংবাদ পত্রের স্বাধীন সমালোচনার 
অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। 

ইতঃপৃর্কে মাস:্যান সাহেব যখন “ফে্ও অব ইওিয়ায়” সতীদাহ 
নিবারণ সমর্থন করিয়া হিন্দু ধর্মের উপর তীব্রভাবে লেখনী চালনা! 
করিয়াছিলেন, এবং ততদ্দার! দেশীর লোকের মনে সাম্প্রদায়িক ধর্ম 
বিদ্বেষ জাগ্রত করিয়া দ্বিতেছিলেন, তখন এই জন এডাম গবর্ণর 
জেনারেলকে তাহ নিবারণ করিয়া দিতে অন্থরোধ করিয়াছিলেন । 

৯ পামার কোম্পানীর কবল হইতে নিজামকে রক্ষা করিতে যাইয়া লর্ড হেষ্টিংস 


কোর্ট অব ডাইরেক্টাস কর্তৃক অযথা ভৎ্সিত হইয়াছিলেন। - সে জন্য তিনি পদ 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। 


গবর্ণর জেনারেল মিঃ 
জন এডাম। 


১৪৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য) ।. : 


ইহার পর বাকিংহামও যখন শ্লেষপূর্ণ লেখা দ্বাা ভারতীয় ইংরেজ 
রাজ পুরুষদিগকে “রাজ্যের পঁচা ঘা” (914787979০1 09 ৪০১০) 
বিশেষণে বিশ্লেষিত করিয়া তাহাদিগের প্রতি দেশীয় ভঙ্র সাজের 
. শ্রদ্ধা বিনষ্ট করিয়। দিতেছিলেন, তখনও তাহার প্রতিকার জন্য জন 
এডাম লর্ড হেষ্টিংসকে বিশেষভাবে জেদ করিয়াছিলেন। উদার- 
নৈতিক হেষ্টিংস তাহার কথায় তখন বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। 
অধিকন্ত এই কাউন্দেলারদিগের সমবেত প্রতিবাদ অগ্রাহা করিয়াই 
তিনি পাঞুলিপি পরীক্ষকের পদটাও উঠাইয়৷ দিয়াছিলেন। 
এখন, জন এডাম গবর্ণর জেনারেল হইয়া কলিকাত! জার্পালের 
উপর তীক্ষু দৃষ্টি প্রদান করিলেন। এই সময় “কলিকাতা জার্দালের” 
সম্পাদক বাকিংহাম প্রতিছন্দী “জনবুল” সম্পাদক 
নামে স্থপ্রিম কোর্টে মানহানীকর প্রবন্ধ প্রকাশ 
জন্য এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। সুপ্রিম 
কোর্টের বিচারে জনবুলের প্রবন্ধ মানহানীকর 
বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও গবর্ণমেন্ট জনবুলের সেই পাদ্দরি (0১০. 807. 
5০০ ) সম্পাদককে দমন করা দুরে থাকুক তাহাকে উচ্চ রেতনে 
গবর্ণমেন্ট ্টেসনারি ডিপার্টমেন্টে চাকুরী প্রদান করিয়া প্রতিগালন 
করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে হিকির গ্গায় 
সার্ট বাই বাফিংহামেরও ইতি ঘটে। বাকি কই 
আপত্তিজনক প্রবন্ধ । ফেব্রুয়ারির জার্ণালে এই ধর্্যাজকের কেরাদী 
গিরি উপলক্ষে “কামার মানুষের কুষার কামের” 
মত একটা শ্লেষ পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্ণমেন্টকে আক্রমণ করেন। * 


* এই সম্বন্ধে মাসম্যান সাহেব লিখিয়াছেন__“17. 11১৩ ০০৪০//0 ০£ 
80742] 0006 [১769০5০1180 01087181000 091০0868) চা1)0 ৪5 11061 


বজনবুল সম্পাদকনামে 
বাকিংহাযেব অভি- 
যোগ। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৪৫. 


এই প্রবন্ধ উপলক্ষে অস্থায়ী গবর্ণর জন এডাম বাকিংহামের 

অধিকার-পত্র (1199759) বাজেআপ্ত করিয়া 

রন উহাকে নির্বাসস দণ্ডে দণ্ডিত করেন। এবং 

উর সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্ের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নৃতন- 

আইন বিধিবদ্ধ করেন । * 

১৮২৩ অন্দের ৪ঠা এপ্রিল অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল এডামের 

সুদ্রাযন্্ আইন বিধিবদ্ধ হয়। বাকিংহামের নির্ধাসনের পর 

গবর্ণমেন্ট মিঃ জন জ্র্যানসিস স্তানভিস্‌ (1০1. 

কিকাতা৷ জর্গালের [97,019 995) কে কলিকাতা জার্ণালের 
নৃতন নম্পাদক 4 

সম্পাদক বালা অধিকার-পত্র (11997)99) প্রদ্দান 

করেন। এই সম্পাদক ভারতবাসী ছিলেন, সুতরাং তাহার নির্বাসন 

দণ্ডের ভয় ছিল না। তিনি আরও অধিকতর ওদ্ধত্যের সহিত 

জার্পাল চালাইতে আন্ত করিলেন। ৮ই 

১১৯৯ এপ্রিলের কলিকাতা জার্ণালে “একটী যুবক 

এ কর্মচারী” স্বাক্ষরে এক আইন বিরুদ্ধ লেখ! 

বাহির হইলে গবর্ণমেণ্ট সম্পাদককে লেখকের 


সপ 














৪:০০ 10 ৮৪ ০0109090. %10]) 01১6 79915 11১৩0. 10) [90৬৩1, 9185 8131010- 
৩৫:০1611: ০ 0079 ০017137006৩ 91 56800015 ৪104 01 11১০ 801) 01 0198৮ 
9800) 870101৩ 917১০8760 1. 000০ 409104008 )081091৯ 17110811008 109. 
80073815 91£15108 5০৮, ৫৮. 078০৩ 10 81010085167 01 1010৩ (099৩1 00০. 
ম078)06 090৪ ৮৩ €1510560 30 ০০90170108 515065 01 5691)04-আ8, 800 
7068581100 9870501087১৩ ৮067) 006 001৫8000০৮৩ 28 1015 3:00 ০07)095- 
2105 5৩700000৮06 ও চাহ ৩5,0608160 &০. ৮০, |], ৮১88৩ 275. 
+500104৮58 1০4০৬. & “11১৩ (০০৫ 014 19455 01191/0) 99/119917)” 
০1] জষ্টব্য। ৮১৬ 


১৬০ 





১৪৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


মাটিকে আদেশ কছেন। অনেক বাদান্ুবাদের পর গবর্ণমেন্ট। 
দ কলিকাতা জার্ণালের কর্মাচাররিগণের নাম গ্রহণ 
সহকারী সম্পাদক করেন ও জার্ণালের - সহকারী সম্পাদক মিঃ 





আর্ণটের প্রতি আর্ণট ও অপরাপর কয়েক জনের নিকট কলি- 
জ্ভারতবর্ষ ত্যাগের 
আদেশ।  কাত। বাসের কোন অধিকার পত্র না পাইয়া 


তাহাদিগকে ২৩শে সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 
করিয়া ইংলণ্ে যাইবার আদেশ প্রদ্ান করেন। 
ইতিমধ্যে ৯৮২৩ সালের ১৮ই আগস্ট লর্ড আমহাষ্ট” গবর্ণর জেনা 
রেল হইয়া আসিলেন। আর্ণট লর্ড আমহাষ্টের 
“লট নিকট রুপা প্রার্থনা করিয়া আপিল করেন। 
| আর্টের সে প্রার্থনা আগ্রাহা হয়। অক্টোবরের 
শেষ সপ্তাহে বিলাতে প্রেরিত হইবার জন্য আর্ণট ধৃত হইয়া ফোট 
উইলিয়মে আবদ্ধ হন। সেখান হইতে তিনি 
টি আরব বিলাতি হেবাস কর্পাস (19১98300985) 
আগ। আইনের দোহাই দিয়া সাময়িক মুজি লাভ করত: 
পলায়ন করিয়া দিনেমার শাসনান্তর্গত শ্রীরামপুর গমন করেন, ও তথা 
হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন । * 
ইংলণ্ডে যাইয়। ১৮২৫ অবের ২৩শে মে বাকিংহাম সাহেব প্রিভি 
কাউন্সিলে অস্থারী গবর্ণর জেনারেল মিঃ জন এডামের আদেশ ও * 
আইনের বিরুদ্ধে আপিল করেন। দেশীয়দিগের 
উকাউলসেনে পক্ষ হইতেও রামমোহন রায় পরসৃি, মু 
টিআর আইন স্থাপনের বিরুদ্ধে স্বাট নিকট এক প্রার্থনা 
০০৯৯১ ১৬১০- ॥ 
ক:09109608 [২০519 ০1, ০৮ ৮০৫০ 97. | 
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০২ 


পত্র (1155907%]) প্রেরণ করেন। কিন্তু কোন পক্ষের আবেদনই 
ফল প্রসব করিল না। * 

প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে বাকিংহাম + কোন প্রতিকার 

পাইলেন না৷ দেখিয়া! আর্ণঁট সেদিকে গেলেন না। তিনি লিডেন হল 

স্াটে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টার সভার 

ডাইরেক্টার সভায় নিকট ও হাউস অব কমন্দে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের 

সব এবন্িধ আচরণ জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া এক. 

| আবেদন উপস্থিত করিলেন । আর্টের এই অভি- 

যোগ উপলক্ষে কয়েকবার সদস্য যগ্ুলীর মধ্যে বেশ বাদান্বাদ হয়; শেষে 

তাহাকে পনর হাজার পাউও ক্ষতি-পূরণ দেওয়ার আদেশ করিয়া, ও 








* 4১087015 চ২০৫৩1৪01০৪এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টেও দেশীয় জনগণের পক্ষে 
এক মেমরিয়েল দেওয়া হষ্টয়াছিল। তাহাতে দস্তখত করিয়াছিলেন-_চন্দ্রকুমার 
ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরচরণ বানাঞ্জি ও 
এসব্লকুমার ঠাকুর | 09100 [২০৮1০ [০. 25০. 


+বাকিংহাম বিলাতে গেলে সাধারণে উাহাকে টাদা দ্বার! সাহায্য করিয়াছিল। 
এ চাদায় তিনি 0171৩1711 [0০710 নামে একখানা পত্রিকা বাহির করেন । অতঃ- 
শর তিনি পার্লামেন্টের একজন সভ্য নিঘুক্ত হন এবং হাউস অব কমন্সে ভাহার ক্ষতি 
পুরণের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ফলে-_ইষ্ট ইণ্িয়া কোম্পানী তাহার পূর্ব্ব ক্ষতির 
জন্ত শেষ বয়সে তাহাকে বাধিক ২** পাউও লাইফ-পেন্সন্‌ প্রদান করেন। 
৯ ৯3০১৭ 105৩ লিখিয়াছেদ--“এইরপ সাহা্য করিবার পূর্বের 498৩ 008৫ ০৩০. 
| ক ০০0000817000108 907০ 81 096 0691 0 1009৩ 1289 [01018 0021809 
4004 006 1381115). [8711800৩.” 


১৪৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


 ইঞ্ডিয়া গবর্ণমেন্টকে প্রচুর তিরঙ্কার করিয়া ইস্ট ইতডয়া৷ কোম্পানী ও 
হাউস অব কমন্স ব্যাপার নিষ্পত্তি করেন । * 
৮/৯৮২৩অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলগড হইতে“ইংরেজ শাসিত ভারতে 
সুদ্রা-যন্ত্রের প্রভাব ও তাহার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ” (4375901 
91006 1715৮075000. 1100067000 01 09 1১09৪ 
15 3509) 101৮”) নামক একখানা পুস্তিকা 
আইসে। এই পুস্তিক! বহু সপ্তাহ ধরিয়া! কলিকাতা 
জার্নালে অবিকল প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৮২৩ অবের ৩*শে 
অক্টোবর “জার্ণালে” এই পুস্তিকার পুনঃ প্রকাশ শেষ হইলে, ৯*ই 
নবেম্বর গবর্ণষেণ্ট “কলিকাতা জার্ণাল” বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ 
প্রদান করেন। 
গবর্ণমেন্ট আদেশে “কলিকাত। জার্ণাল” বন্ধ হইয়া গেলে মেডিকেল 
বোর্ডের সদস্ত ডাঃ মেষ্টন কলিকাতা! জার্ণালের সাজ সরপ্তাম ও আফিস 
৯ বৎসরের জন্য ভাড়া লইয়া তাহা হইতে “ক্রিটাশ 
এব “বিটাশ লায়ন” (13/1/4 14০7) নাষে একখানা নুতন 
১৮ পত্রিক| বাহির করিতে প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেন্টের 
অন্ধুমতি প্রার্থন! করেন । গবর্ণমেন্ট বাকিংহাম সংসষ্ট 
কারবারের সহিত ডাঃ মেষ্টনের সংযোগ নিরাপদ মনে করিলেন ন। 
পুনরায় এক বৎসর পরে বাকিংহামের প্রভাব “ব্রিটাশ লায়নের” উপরও 
সংক্রামিত হইতে পারে সন্দেহ করিরা তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্ কর্পিলেন। 
ঈ* [.1তি 00001706501 08765 &০, ৮০1, ]1] & 091000৮8 চ২৩৮ঃ৩৬ 79০8. 
এই উপলক্ষে জনবুলের কথা উঠিয়াছিল। কোর্ট অব ডাইরেক্টাস” ভবিষ্যতে 
স্বাহীনে কোন রাজ কর্মচারী সংবাদ পত্রিকার সহিত সম্পর্ক না রাখিতে পারেন 


তাহার সম্বন্ধে কড়া সন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ১৮২৬ অন্দের ১১ই যে লর্ড আমহাষ্ট 
এই আদেশ গবর্ণবে্ট গেজেটে প্রকাশ করিয়া সর্ব্সাধারণকে অবগত করাইয়া দেন। 


কলিকাতা জার্থালের 
পরিণাম । 





বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৪৯ 
১৮২৪ অন্ধের ১২২ ফেব্রুয়ারি ডাঃ মেষ্টন নিজে প্রেস ক্রয় করি! 
প্রাচ্য-দেশে স্কট-জাতি (1110 9০9/50)90 1) 0১০ 10836) নামে পত্রিকা 
বাহির করিবেন বলিয়া পুনরায় গবর্ণমেণ্টের অধি- 
“দি স্কস্য্যান ইন দি কার-পত্র (1০0০) প্রার্থনা করেন । এইবার গবর্ণ- 
ই ও অততন্ত পত্রিকা। মেস্ট ডাঃমেষ্টনের প্রার্থনা রাহ করিলেন । ১লামার্চ 
হইতে দি স্কট্‌স্ম্যান্‌ ইন্‌ দি ইষ্ট (10০3০০19701) 172100)9 চ)896) বাহির 
হইতে থাকে । এই পত্রিকাখান। ৭ মাসের অধিক জীবিত ছিল না। 
সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে“বেঙ্গল হরকরা”র স্বন্থাধিকারী মিঃ সেমুয়েল স্মিথ 
এই পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া! নিয়া হরকরার সহিত মিশাইক্া ফেলেন । 
অতঃপর ৩১শে অক্টোবর উইক্লী শীনার্‌ (5০০17 0199097) ও 
১৮২৫ অন্দে ব্রিচার্ডসনের ().1.. [২০০1)9:1507) কলিকাতা লিটররি 
গেজেট (0:1০06৮৪ [4০থাঠ 99০৮০) বাহির হয়। 
ইতিমধ্যে বেঙ্গল জার্ণালের যুদ্রাকর ভি রজারিও ()9 7১08710) 
কলদ্বিয়ান্‌ প্রেস্‌ গেজেট (0০018007107 7১:০93 08929%69) নামে ক্ষুদ্র 
একখান! পত্রিকা বাহির করিয়া নিজের জীবন উপায়ের সংস্থান করি- 
লেন। মিঃ সাদার্ল্যাও, (ণ. 0. 90011700) হইয়াছিলেন এই 
পত্রিকার সম্পাদক । ১৮২৬ অবে এই পত্রের নাম পরিবর্ভন করিয়া 
“বেঙ্গল ক্রনিকল” (79781 01/:০51019) রাখা হয় । 
১৮২৭ অন্দের ২১শে মার্চ গবর্ণমেন্ট বেঙ্গল ক্রনিকল (85781 
10112001016) বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ করেন । এই আদেশ প্রচারিত 
হইলে ক্রনিকল সম্পাদক সাদারল্যা্ড ক্রনি- 
কলের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন, এবং স্বত্বাধিকারী 
ডি রজারিও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য 
সাবধান হইলে গবর্ণমে্ট তাহার প্রতি পুর্ব আদেশ প্রত্যাহার করেন $ 





বেঙ্গল ক্রনিকলের 
অপরাধ। 


১৫০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য ।: 


ক্রনিকল চলিতে থাকে । সাদারল্যাগড সম্পাদকত! ত্যাগ করিলে 
একেম্বরবাদী পাদরী উইলিয়ম এডাম * বেঙ্গল ত্রনিকল্‌ 09০78) 
:070701 এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে সম্পাদক ও 
্বত্বাধিকারীর মধ্যে মততেদ দাড়াইলে স্বত্বাধিকারী পত্রিকার স্বত্ব মিঃ 
সেমুয়েল ন্মিথের নিকট বিক্রয় করিয়া! ফেলেন ; বেঙ্গল ক্রনিকলও 
“বেঙ্গল হরকরার” সহিত মিলিয়। যায়। 
বেঙ্গল ক্রনিকল উঠিয়া গেলে উইলিয়ম এডাম “কলিকাতা 
ক্রনিকল” নামে আর একথানা পত্রিকা বাহির করেন। এই 
পত্রিকার ২৯শে মের কাগজে ট্টাম্প আইনের 
সম্বন্ধে আইন-বিরুদ্ধ প্রবন্ধ বাহির হইলে ৩১শে মে 
তারিখে গবর্ণমেণ্ট এই পত্রিকার অধিকার পত্র থারিজ করিয়া ফেলেন । 
এই সময় কলিকাতা কুরিয়র্(0916806 0০8110)নামে একখান। পত্রিকা 
বাহির হইবার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। ১৮২৭ অন্দের 
এ জুন কুরিয়ার বাহির হইবার কথা ছিল। 
১৮২৮অব্দের ১৭ইমার্চ লর্ড আমহাষ্ট ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন । তিনি 
ভারতবর্ষ ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বেও বেঙ্গল হরকরাকে শাসাইয়াছিলেন। 
ইহার পর ভারতীয় সংবাদ পত্রের শুভদ্িন ঘোষণা করিয়া ল্” 
সভার উইলিয়ম বেশ্টিঙ্ক ভারতবর্ষে শুভাগমন করেন । 
থা রেট? _ ৯৮২৮ অবের ৪ঠা ছুলাই ল্ড উইমির্ বেসটিক্ক 
ভারত গবর্ণমেণ্টের তার গ্রহণ করেন; এবং 
ডিসেম্বর মাসেই তিনি স্থুপ্রিম কউন্সিলের মেম্বার সার চাল স মেটকাফের 
সহিত পরামর্শ করিয়। ডাইরেক্টারের আদেশের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের 


* জন এডাম-ইনিই শেষে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধান জন্য নিযুক্ত 
। 


কলিকাতা ক্রনিকল। 
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কর্মচারি বেঙ্গল মেডিকেল এষ্টাবসমেন্টের ডাঃ জন গ্রাণ্টকে গবর্ণমেন্ট 
প্রেসের স্ুপারিন্টেণ্ডন্ট ও ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত করেন ॥ 
এই উপলক্ষে সার চার্লস মেটকাফ গবর্ণর জেনারেলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
রূপে যে সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
স্তর চার্লস মেটকাফ গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেষ্িষ্কের সমর্থন করিয় 
যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যতে বিলাতের ডাই- 
রেক্টার সভাকেও মুদ্রাযন্্র সম্বন্ধীয় কঠিন পণ ক্রমে পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য করিয়াছিল। 
এই সময় (১৮২৯ অন্দে) কেলিডোস্কোপ, (19191999০01০) বেঙ্গল 
র্যান্থু়েল (97881 40:01) কলিকাতা গ্রষ্টান সংবাদ্ববহ (0810৮ 
01/1561800 [0691118000০7) কলিকাতা ্রীষ্টান পরিদর্শক (081088/% 
হ11848080 09০:০০£) প্রভৃতি পন্রিক। বাহির হয়। 
বেন্টিক্ষের শাসন কালে মেটকাফের মন্ত্রণায় মুদ্রাযন্্র আইনের 
কঠোরতা হাস হইলেও এ দেশের ইংরেজী সংবাদ-পত্রগুলির উদ্ধত 
ভাব কিছুতেই বিদূরিত হইতেছিল না। ১৮২৯ 
১৮৬ অন্দে “জন বুল” ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান 
আদেশ।  দিগকে উগ্র ভাষার আক্রমণ করতঃব্যতিব্যস্ত কিয়! 
তুলে। ইহার আক্রমণ যখন দেশীয় জনগণের 
মনে উচ্চ রাজপুরুষ দিগের প্রতি দ্বণার ভাব সার করিয়। দিতে 
লাগিল, তখন ডাইরেক্টার সভা গবর্ণর জেনারেল ল্ডবেশ্টিঙ্ককে প্রচুর 
ভৎসনার সহিত মুদ্রামন্ত্র বিধানের প্রতি কঠোরতর দৃষ্টি প্রদান জন্য ও 
সংবাদ পত্রের সহিত রাজকর্মচারীদিগের সম্পর্ক রহিত করিয়া দিবার 
জন্ঠ এবং ডাইরেক্টার সভার পূর্ববাদেশ অনুসরণ ক্রিহ চিট 
কড়া আদেশ প্রদান করিলেন। ॥ 





1 
১৫২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
- এই সময় ইউরোপীয় সৈন্তদিগের অর্ধ বাট্রা (17911 7902) সন্বন্ধীয় * 
আপত্তির আলোচন! উদ্থিত হইলে সৈনিক বিভাগের ইংরেজ কর্মচারি- 
১১০০ গণ এ দেশের ইংরেজী সংবাদ পত্র বেঙ্গল হেরান্ড 
সিনালন। (8০7প%. 7০,519) প্রস্ৃতিতে অত্যন্ত অভদ্র ভাবে 
গবণমেন্টকে আক্রমণ করিতে থাকিলে, লড 
বেন্টিক্ষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। তিনি বেঙ্গল হেরন্ডের সম্পাদকের উপর 
মিঃ এডামের মুদ্রাযন্্ আইন পরিচালন করিতে ইচ্ছাকরিয়াও মন্ত্রী 
সভার উপদেশে ক্ষান্ত হইয়া থাকেন। অতঃপর ৯৮৩* অবের সেপ্টেম্বর 
মাসে বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারের অর্ধ বাটা সন্বন্ধীয় চূড়ান্ত 
আদেশ এ দেশে পঁভছিলে, তাহা গবণমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করিতে 
যাইয়া লর্ড বেন্টিক্ক অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি তর পাইলেন, 
কোর্ট অব ডাইরেক্টারের শেষ মীমাংসার সমালোচনা করিয়া যদি 
বাঙ্গালার ইংরেজী সংবাদ-পত্রগুলি গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করে, তবে 
বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অবস্থা অত্যন্ত লঘু হইয়] দীড়াইবে, 
এবং মুদ্রামন্ত্র ব্যাপারে তাহার উদ্বারতাই যে এইবপ স্বাধীন সমালোচনার 
মূল কারণ, তাহা কর্তৃপক্ষের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। স্মুতরাং এই 
ব্যাপারে সংবাদ পত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার সমীচীন 'ভাহা৷ স্থির 
করাই এখন তাহার চিন্তার বিষয় হইয়া দাড়াইল | | 
তিনি সুপ্রিম কাউন্দিলের সদস্তদ্বয়ের সহিত, পুনরায় এই বিষয়ের 
পরামর্শ করিতে বসিলেন । পরামর্শ সভায় মতভেদ আসিয়া দাড়াইল। 
লর্ড বেন্টি্ক ও কাউন্সিলের সভ্য বাটারওয়ার্থ 
সারার বেইলের মতে কলিকাতার সংবাদ পত্-সম্পাদক 
1 গণকে কোর্ট অব ভাইরেক্টারের আদেশ সম্বন্ধে £ 
কোন আলোচনা করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রদানই যুক্তিযুক্ত বলিয়া! 
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ধার্য হইল। এই পরামর্শে কাউন্সিলের অপর সভ্য সার চার্লস 
মেটকাফ সায় দিতে পারিলেন না। তিনি সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ . 
করিয়া তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা অযুক্ত বলিয়া মত প্রদান 
করিলেন। 
মেটকাফ তীহার ৬ই সেপ্টেম্বরের মন্তব্যে (77119 ) লিখিলেন__ 
“অর্ধ বাট্টা সম্বন্ধে কোর্ট অব ডাইরেক্টার যে আদেশ দিরাছেন তাহা! 
জন সাধারণের. চিন্তার অগম্য নহে । সুতরাং এই 
সার চার্লস মেটকাফে্র আদেশ প্রচারিত হইলে সংবাদপত্র সমূহে থে 
তি! ছুই চারিটা উগ্র কথা প্রকাশিত হইবে, তাহা 
ইতংপূর্বর যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা যে গুরুতর 
হইবে, তাহা! আমার মনে হয় না। সুতরাং এই বিষয়ের জন্য সংবাদ 
পত্রের স্বাধীনতা হরণ দ্বার! নূতন অসন্তোষের বীজ বপন করিবার চেষ্টা 
না করিয়া প্রাচীন অসন্তোষেরই একটা শেষ হইতে দেওয়া তাল । 
যদি সংবাদ পত্রের দ্বারা আমাদের সাম্রাজ্যের কোন অনিষ্ট হয়, তবে 
পাঙুলিপি পরীক্ষকের (09790791]) ) পদ স্থাপন করিয়া অথবা 
যথোচিত আইন প্রবর্তন করিয়] সাম্রাজ্য নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা! 
করা হউক। একেবারে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিবার আমি 
বিরোধী ।” 
ছুই জনের মতই এখানে অধিকাংশের মত (11)০00) বলিয়া গণ্য 
হওয়ায় গবর্ণর জেনারেলের মত অন্ুসারেই কার্ধ্য হইবে স্থির হইল । 


পরত আদেশ।  গবর্ণমেন্টের চিফ সেকেটরী নিয়লিখিত সাকুলার 
প্রেরণ করিয়া তাহাদের পত্রিকা সমূহে বিলাতের কোর্ট অব ডাই- 


১৫৭, _ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য ॥ 
 রেক্টারের পত্রের কোনও রূপ আলোচনা বা উল্লেখ করিতে নিষেধ 
আজ্ঞা প্রদান করিলেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট সাকুলার এইরূপ £__ 
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অর্থাৎ আমি সকাউন্দিল গবণ' জেনারেল কর্তৃক আদিষ্ট হইয়! 
আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আপনারা মাননীয় কোর্ট অব ডাই: 
রেক্টারের ৩৭নং চিঠি__যাহা অগ্য গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশিত হইবে, 
তাহার কোন উল্লেখ আপনাদের পত্রিকায় করিতে পারিবেন নাঁ। *. 





*. এই চিঠি থানা হইতে ইহাও অন্বদান কর! ঘায় ঘে, তৎকালে কোন বাঙ্গালা 
সংবাদপত্রের প্রতি গবর্ণমেপ্টের অবিশ্বাস ছিল না। _ বাঙ্গাল৷ সংবাদপত্রগুলিও 
রাজনৈতিক চর্চায় তখন অগ্রসর হয় নাই | হিন্দু ধর্ম, ত্রাহ্গ ধর্ম ও পুষ্ট ধর্দের 
ন্লাদলিতেই সে গুলি নিিষ্টভাবে জড়িত ছিল। রাজনৈতিক চর্চায় আিলে 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম । ১৫৫. 


কলিকাতার ইংরেজী পত্রিকাগুলি এক একটী কোম্পানী দ্বারা 
পরিচালিত হইত। ১৮০অব্দে কলিকাতার কতগুলি কোম্পানীর হঠা্জ 
পতন হওয়ান্ন অনেকগুলি পত্রিকা জীবন হারাইল 
৬৬ এবং কতকগুলি পত্রিকার সঙ্কটকাল উপস্থিত 
পতনে সংবাদপত্রের হইল। “জনবুল” পরিচালকগণের কারবারের পতন 
অবস্থা । হওয়ায় জনবুলের স্বত্ব বিক্রয় হইয়া! যায়। “ইঙিয়া 
গেজেটের' স্বস্বাধিকারিগণও পত্রিকার স্বত্ব দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট 
বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। কলিকাতা কুরিয়র্‌ 98100 090:10£ 
জীবন-মুত হইয়া পড়িল। এইরূপে কলিকাতার ব্যবসায়ী সমাজের 
অকম্মাৎ পতনে ইংরেজী সংবাদপত্র মহলে একটা অভূতপূর্বব নিরাশার 
সঞ্চার দেখা যাইতে লাগিল। কলিকাতার ইংরেজ সমাজও মুহূর্তে 
একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল । সুতরাং লর্ড বেষ্টিক্ষের এই সাকু'লারের 
বিরুদ্ধে কোন পত্রিকাই টু শব্দটা করিতেও সাহস পাইল না। অধিকন্ত 
ইংরেজ ব্যবসায়ীগণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সমাজের অবস্থা 
পরিবন্তিত হওয়ায় যে ২। ১ খানা পত্রিকা কোন মতে জীবিত রহিল, 
তাহাও শক্তিহীন হইয়া পড়িল। 

১৮৩১ অন্দের »লা৷ জুন ডি রোজিও তাহার “ইষ্ট, ইতডয়ান” (295 
0৫10) নামক দৈনিক পত্রিকা পরিচালন করিতে আরস্ত করেন। 
১৮৩২ অন্ধের ২৯শে মার্চ গবর্ণমেণ্ট গেজেট (বাহির হইয়া! ) বন্ধ হইয় 
গেলে গবর্ণমেন্ট গেজেটের পরিচালক মিলিটারী অর্ফেন সোসাইটা ৪ঠ৷ 


বোধ হয় ইংরেক্সী পত্রিকাগুলির পারে তাহাদেরও নাম দেখিতে পাইভাম| 
এই সময় (১৮৩* অন্দে) বাঙ্গাল! ভাষায় প্রীষ্টানদিগের সমাচার দর্পণ, ্রাঙ্মদিগের 
1 সংবাদ-কৌমুদ্ী ও বঙ্গ-দৃত এবং হিন্দুদিগের সমাচার-চজ্িকা, ও সংবাদ-তিমির- 
নাশক” এই কয় থানা পত্রিকা চলিতেছিল। + 








১৫৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


এপ্রিল হইতে মৃতপ্রায় “কলিকাতা কুরিয়ারে”্র প্রকাশভার গ্রহণ 
করেন। গবর্ণমেন্টও ১ল! এপ্রিল হইতে নিজ হস্তে লইয়া “কলিকাতা 
গেজেট” নূতন ভাবে চালাইতে আরম্ভ করেন । 

১৮৩৩ অবের প্রথম ভাগে নিয়লিখিত ইংরেজী 


১ বের ই পততিকগুলি কলিকাতা হইতে বাহির হইভেছিল। 


দৈনিক-___বেঙ্গল হরকরা ও ক্রনিকল। 
ইগডিয়া গেজেট । (১) কলিকাতা কুরিয়ার । জনবুল। (২) 
সপ্তাহে ছইদিন-___(114106-৮5০৩71 ) 
কলিকাতা গেজেট । 
সপ্তাহে তিনদিন__-(11101০০ ০০5) 
বেঙ্গল কুরিয়ার । ইওিয়ান রেজিষ্টার । 
সাপ্তাহিক____লিটররি গেজেট 
ওরিয়্যাণ্টাল এডভাইসার | বেঙ্গল হেরান্ড। 
রিফরমার। ফিলানথুপিষ্ট। ইঞ্জিনিয়ার | 
জ্ঞানান্বেধণ ( দ্বিভাষিক )। 
মাসিক___কলিকাতা মান্থলি জার্ণাল। বেঙ্গল স্পোর্ট মেগেজিন:) 
্রষ্টায়ান ইন্টেলীজেন্সার । ্রীষ্টীয়ান অবজারভার । | 
দ্বিমাসিক__ই্ট ইগ্ডিয়া ইউনাইটেড. সাভিস জার্ণাল। 
'ব্রেমাসিক___কলিকাতা৷ মেগেজিন ও রিভিউ | বেল আরমী লিষ্ট। 
(১২ ১৮০৩ অনদেই দ্বারকানাথ ঠাকুর ইঙিয়া গেজেট ক্রয় করিয়া বৈঙ্গল 
হরকক্সার সহিত মিলিত করিয়া! চালাইয়াছিলেন। 


(২) এই অন্দেই ্টকলার সাহেব (. চ* 9:০০%০1৩7) “জনবুলের" স্বত্ব ক্রয় 
করিয়া তাহা উংলিশম্যান (796 77811810790) নাম দিয়! পরিচালন করিতে 


আরম্ভ করেন। ৬ 





বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম । ১৫৭, 


এই সময় প্রাচীন প্রতিপত্তিশালী পত্রিকাগুলির অবস্থাস্তর ঘটার, 
নুতন পুরাতন সকল পত্রিকারই স্থুর নরম হইয়া যায়; স্ৃতরাং লর্ড 
বেশ্টিষ্ক সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন দৃষ্টিতেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
৯৮৩৫ অবের ২৭শে জানুয়ারী লর্ড বেন্টিক্ক কলিকাতার শিক্ষিত 
সমাজ হস্টতে ১৮২৩ অবে স্থাপিত জন আদমের মুদ্রাযন্ত্র আইন রহিত 
করিয়! মুদ্রাযন্ত্ের স্বাধীনতা প্রদান জন্য এক 
আবেদন প্রাপ্ত হন। এই আবেদন প্রাপ্ত হইয়া 
লর্ড বেশ্টিষ্ক আবেদনকারিগণকে আশ্বাস প্রদান 
করিয়া বলিয়াছিলেন,_“ণুদ্রান্তর সম্বন্ধীয় আইনের বর্তমান অপ্রীতিকর 
অবস্থার প্রতি সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেলের দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়াছে। 
অবিলম্বে ইহার প্রতিকার ব্যবস্থিত হইবে ।” 
কিন্ত ইতিমধ্যেই বে্টিক্ষের কার্যকাল শেষ হইয়া! যাওয়ায় তিনি 
তৎসন্বন্ধে বিশেষ কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ 
বেশ্টিক্ক চলিয়া গেলে ভূতপূর্ব্ব সুপ্রিম কাউন্দিলের সভ্য ( তৎকা- 
লীন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণর ) স্তর চার্লস মেটকাফ অস্থায়ী 
ভাবে তাহার স্থানে অভিষিক্ত হন। ইনি ষে 
সর্বদাই যুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, 
তাহা, পূর্বেই প্রদণিত হইয়াছে। এই স্থানে এতৎসন্বন্ধে তাহার 
আর একটী আচরণের কথা উল্লেখ করিব। 
১৮৩২অন্দে তিনি যখন বাঙ্গালার প্রতিনিধি গবর্ণর ছিলেন, এ সময়, 
কলিকাঁতার একখান! ইংরেজি পত্রে বোন্বের গবগ'র 
বরডক্েয়ারের অর্ড ক্রেয়ারের বিরুদ্ধে একথানা প্রেরিত পত্র 
 শিসগাগ। . প্রকাশিত হয়। লর্ড কেয়ার উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধ 
গবণ'র জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিষ্কের নিকট অভিষোগ উপ- 





শিক্ষিত সমাজের 
আবেদন । 


স্যর চার্লসমেটকাফ। 


দত 


১৫৮ _- বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
স্থিত করেন এবং সম্পাদকের অধিকার-পত্র : করিতে 
অনুরোধ করেন। লর্ড বেশ্টি্ক তখন উত্তর-পশ্চিম (প্রদেশে থাকায় 
এ অন্থরোধ পত্র তিনি কলিকাতার - প্রতিনিধি গবণ'র নিকট প্রেরণ 
করেন। প্রতিনিধি গবণর স্যর চার্লস মেটকাফ লর্ড ক্লেয়ারের অস্থুরোধ 
. রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহার চিঠির যেউত্তর দিয়াছিলেন, নিয়ে 
তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল। 
“গব্ণমেন্ট কয়েক বসব যাব মুগ্রাযনত-সন্বন্ধে কোন প্রকার 
হস্তক্ষেপ করেন না। স্তরাং-আপনার লিখিত প্রণালী অঙ্্সারে 
এখন গবণমেণ্ট এরই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারেন না। আমার হন্তে শাসন কার্ষ্যের ভার 
্তন্ত হইবার পর, আমি সুদ্রা-যন্ত্ের স্বাধীনতায় 
একবারও হস্তক্ষেপ করি নাই। আমার অবলম্বিত -এই প্রণালী 
আমার নিকট এরূপ উৎকষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে যে, বতদ্দিন 
আমার হস্তে শাসন বিভাগের ভার থাকিবে, আমি ইহার অন্যথাচরণ 
করিব না। :* * আপনি মনে করিতেছেন যে, কেবল মাদ্রাজ -ও 
বোম্বাই গবর্ণরের বিরুদ্ধেই কলিকাতার সংবাদ পত্রে নিন্দার কথা 
প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহা নহে । আপনি যদি কিঞ্চিৎ কষ্ট করিয়। 
সমুদয় সংবাদ পত্র পাঠ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, স্থয়ং গব্থর 
জেনারেলের বিরুদ্ধে কত প্রকার অপবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
এমন কি অগ্তকার কাগজেও-_-গবণর জেনারেল লিজের লোঁকদিগকে 
চাকুরী দেন বলিয়া তাহার নামে দোষারূপ কর! হইয়াছে । আমি ক্ষুদ্র 
লোক । আমার ক্ষুদ্রতাই আমাকে রক্ষা করে। তথাপি সময় সময় আমার 
বিরুদ্ধেও নিজের লৌক নিকোগের অপবাদ এই সকল পত্রে লিখিত 
হয়। এই সকল মন্তব্য সম্বন্ধে আমি উদ্াসীনতাই প্রকাশ করিয়া থাকি। 





রর 
প্রত্যুত্তর । 








মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতৃগণ। 
স্তার চার্লস মেউকাফ.। 
লর্ড বেণ্টঙ্ক। লর্ড অক্ল্যাণ্ড। 
লর্ড মেকলে। 


সস, . রর যনে 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৫৯ 
“আপনার লিখিত বিষয়ের প্রতিকার করিতে হইলে, আমাকে . 
আপনার পক্ষে সম্পাদকের নামে মোকদ্মা উপস্থিত করিতে হয় । 
- আমার নিজের বিরুদ্ধে বদি এইরূপ কিছু লিখিত হইত, আমি নিতান্ত 
অনিচ্ছার সহিত এই পথ অবলম্বন করিতাম। কেন না মোকদ্দম! 
করিলে অপমানিতই হইতে হয় ।” 
স্তর চাস মেটকাফ গবণ'র জেনারেল হুইয়াই স্থৃপ্রিম কাউন্সিলের 
ব্যবস্থা-সচিব মিঃ মেকলেকে মুদ্রাযন্ত্র আইনের নূতন পাগুলিপি প্রস্থত, 
করিতে আদেশ করিলেন । ১৮৩৫ অব্দের ১৮ই. 
সেকলের মুক্রাব্জর মে-ব্যবস্থা' সচিব মেকলে নূতন মুদ্রামন্ত্র আইনের 
মাইনের পাগুলিপি। পাগুলিপি স্কপ্রিম ৯ সদস্যগণের যন্তব্য 
সহ উপস্থিত করেন। স্যর চার্লস মেটকাফ এ দিনই তাহা৷ বিলাতে 
কোর্ট অব ডাইরেক্টারের অন্থমোদন জন্য প্রেরণ করেন। এবং 
বিলাত হইতে অন্থমোদন আসিবার পূর্বেই তাহার 
সতের স্বাধীনতা কার্ধ্যকাল অবসান হইবার সপ্তাবন!  বুৰিয়া 
ঘোনপা। তিনি ওরা আগ্ট্ের কাউন্দেল সভায় এই নুতন 
আইন বিধি বদ্ধ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া! 
ফেলেন। ৃ 
এদিকে এই নূতন আইনের পাগুলিপি পাইয়! ইষ্ট ইত্ডিয়! হাউসে 
তুমুল বাদান্ুবাদ উ্থিত হইল । অনেকেই ইহার 
বিরুদ্ধে মত প্রদান করিলেন। সুতরাং আইন 
অনুমোদিত না৷ হইয়া পুনবিবেচনার জন্য ফেরত 


ইষ্ট ইণ্ডয়া সভায় 
বাদান্থৃবাদ। 

আসিল। / 
১৮৩৬ অন্ধের মার্চ মাসে ই্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণের 

বিরুদ্ধ মন্তব্য সহ পাঙুলিপি পুনবিবেচনার জন্য ফেরত আসিল । তাহার 


১৬০: বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। : 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঞঠা এপ্রিল লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতবর্ষে প হুছিয়। 
ডিরেক্টর সভার যভ। স্তর চার্লস মেটকাফ হইতে ভার্তবর্ধীয় গবর্ণ- 
মেন্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন । 
মেটকাফ গেলেন, অকল্যাণ্ড আসিলেন। কিন্তু মন্ত্রী-পরিবর্তন 
হইল না। সুতরাং মেকলের সে উচ্ছ্বসিত ভাষার পাঞুলিপিই ইগ্ডিয়। 
হাউসে পুনরায় উপস্থিত হইল। ডাইরেক্টারগণ 
নিরুপায় হইলেন। স্যর চার্লস মেটকাফের 
সম্মান রক্ষিত হইল। 

5... এইক্ধপে ভারতীয় মুগরাযস্ত্ের স্বাধীনতার আইন-_লর্ড বেস্টিক্কের 
সহারতায়, স্তর চার্লস মেটকাফের আগ্রহাতিশয্যে, লর্ড অকল্যাণ্ডের 
সহান্ৃভৃতি পূর্ণ ব্যবহারে এবং সর্ষোপরি ব্যবস্থা-সচিব লর্ড মেকলের 
যুক্তিপূর্ণ লেখনীর প্রভাবে ইগডিয়া কাউন্সিলের সর্ববিধ বাদ প্রতিবাদ ও 
কোলাহল অগ্রাহ করিয়া__অক্ষু রহিয়া গেল। 

ইহার পর ১৮৫৭ অন্দে এক বৎসরের জন্য গ্যাগিংয্যাক্ট (99৫810& 
4১৩) প্রবর্তন করিয়া লর্ড ক্যানিং মুদ্রামন্ত্র আইনের একটু পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন মাত্র। এতদ্যতীত ১৮৭৭ 'অন্দের 
পূর্ব পর্য্যন্ত স্তর চালস মেটকাফের প্রবপ্তিত 
সুদ্রাঘন্্র বিধিই অক্ষ রহিয়াছিল। 
ুত্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ৯৮৪* অন্দে বাঙ্গালায় যে. সকল 
ইংরেজী সংবাদ পত্র পরিচালিত হইতেছিল, নিয়ে 
তাহাদের নামের তালিক! প্রদান করিয়া এই 
অধ্যায়ের উপসংহার করা গেল। 


নূতন গবর্ণমেন্টের 
সমর্থন। 


গেশিং ফ্যাক্ট । 


চল্লিশ সনের ইংরেজী 
সামস্পিক পত্র। 


বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম। ১৬১ 


-€ুনিক্চ পত্রিক্গা। প্রকাশক । 
ইংলিসম্যান (07211570757) জে, জে, ম্যাক্‌ ক্যান্‌ (0. এ. 11০ 0002) 
বেঙ্গল হরকরা৷ (79781 [70:09 )38009] 5300701 & ০০. 
কলিকাতা কুরিয়ার (091০95১ (০987197) 0. 11 106979848 
কমার্সিয়েল এডভারটাইজার (009979191 40৮97618৩7) [4 11870098 
এক্চেইঞ্জ গেজেট (05০790069 08266৮০) 0৮ 130799) 
আার্কেপ্টাইল এডভারটাইজার ( 7167681811৩ 4১0৮97৮19৩1") 
জা, ১081)97) & ০০, 
হনণ্তাহে তিন্নি ছিন্ন (3 00065 & ৮] ) 
ইও্ডিয়া গেজেট (170978 0849৮১০) 0. 10. [706600810. 
কলিকাতা! কুরিয়ার (0915০ 098197) 1)9 
সাগ্তাহিক্ক ্পত্রিব্চ। 
বেঙ্গল হেরাল্ড ও লিটেরারি গেজেট (13671091 1797810 ও 1০2 
(729066 ) ১8010) & ০9. 
ওরিয়্যান্টীল অবজারভার(0716700%1 09৯০:৮৪:) ডা70, 1১851050 &6 ০০. 
ফ্রেওড অব ইগিয়া (৮9700 ০1 [7010 ) 9398011১07৩ 17:98৯ 
ইষ্টারন্‌ ষ্টার (702569) 86৬৮) 3, থ. 81০. 0 খা. 
উইকি একজামিনার ( ৮০৩2]5 7027010097) 1), 10750000000. 
্ীষ্টিয়ান এডভোকেট (007500900 40599909 ) 1381)6156 11951079, 
কেথলিক এক্স পজিটর (04010 7519991৮0.) 0, 9. 1). 1১০280- 
কলিকাতা একচেঞ্ প্রাইস্‌ কারেন্ট (091096%. 101021৩ 71০০ 
009705 ) 1019015970259 [55811 & ৩০৮ 
হুরকরা কযাগিয়েল কারেন্ট (700 007357970191 082৩6) 
90709190951) &5 ০০৮ 











৯৯. 


১৬২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্যা। 
প্পান্ষিব্ 
টেলেক্কোপ (116199০01০ ), চা. 18091010) ৬ ০০ 
স্লাজিক্ 
কলিকাতা মান্থলি জার্ণাল ()10761015 ১০771) 98000180711) ৬০০ 
এসয়াটিক সোসাইটি জাণণল (4. 3. 2০7500])17 ০০০৪7 
ইঙডয়া জাণে'ল অব মেডিকেল সায়েন্স (11018 10019)91 010160101 
০1009) 0, 0০১7 
ইত্ডিয়া রিভিউ (17101%1২051০%) 70০ 
সায়েন্স সিলেকসন (07700197013. ২০1০0) )1691091 49০1615, 
্ী্টায়ান অবজারভার (01/751370. 01১১০৮৮০৮) ভা. 117059৮85০০ 
্রী্টীয়ান ইন্টেলিজেন্সীর (0101511 17010111067008) 1, 05৮9]1 8০০ 
বেঙ্গল স্পোর্টিং মেগেজিন (700 91০0 0188810৩ ) 
2. এ. 10007000006) 





ভ্রেক্সাতিবচ । 
বেঙ্গল আর্মি লিষ্ট (70007] 4015 150 )3000000] 39800-8০ 
কলিকাতা কোয়ার্টারলি রেজিষ্টার (0. €)০87%9:15-3২0/2০5৮6৮) 1০, 
জাণে'ল অব নেচারেল হিষ্টরি (,90779] ০01 [8৮0] নাতি) 
105001)'5 09119প৮ 
এতত্যতীত কতকগুলি বার্ষিক-রিপোর্ট, গাইড, ডাইরেক্টরি 
প্রন্ৃতিও বাহির হইত। 


সস 


পঞ্িডজ্য অঙ্গতান্স £ 
সাহিত্য প্রচারে প্রাচীন রাজ-বিধি। 


আমাদের প্রাচীন ভারতে সাহিত্য প্রচারের কোন বিধি-নিরম 
ছিল না। প্রাচীন ভারতে রাজার উপর ব্রাঙ্মণের অসীম প্রভাব ছিল। 
ব্রাহ্মণ-ব্যবস্থাপক যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিতেন, 
তাহাই রাজবিধি বলিয়া গণ্য ও মান্য হইত। সেই 
লিপিবদ্ধ সাহিত্য রাজার এবং রাজ্যশাসনের 
বিরোধী হইলেও তাহা রাজ অবনত মস্তকে স্বীকার কর্রিতেন। এই 
বিধি অন্ুসারে চার্ধবাক মতাবলম্বিগণ দণ্ডনীয় ছিলেন। তাহাদের 
মুখ বন্ধ করা হইত; তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতারিত করিয়াও 
দেওয়া যাইত। প্রাচীন ভারতে ইহার অধিক এ সম্বন্ধে কোন বিধি 
নিয়ম প্রচলিত ছিল, দেখিতে পাওয়। যায় না। 
প্রাচীন ইউরোপে সাহিত্য প্রচার লইয়া এবং মধ্য সুগের ইউরোপে 
মুদ্রামন্্র লইয়া যে সংগ্রাম চলিয়াছিল, এই প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ 
অভাস প্রদান করিব। 
, ইউরোপে গ্রীস সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেই প্রাচীন শ্রীসে ছুই 
প্রকার দোষে গ্রন্থকারদিগকে দগুনীয্ কর! হইত। ১৫) প্রচলিত 
ধন্মান্থশীসনের বিরোধী বেখার জন্য ও ও (২). 
ই ক ব্যক্তিবিশেষের গানিকর লেখার জন্ত। স্থপ্রসিদ্ধ 
গ্রীক দার্শনিক পেতাগোরাসকে প্রথমোক্ত অপ- 
রাধে অপরাধী করা! হইয়াছিল। তিনি দেব-বাদ বিশ্বাস করিতেন না। 


প্রাচীন ভারতের 
রাজবিধি। 


১৬৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


তাহার গ্রন্থগুলিও সেই মতের বিরোধী ছিল। এই কারণে ৪১১ স্রীঃ পুঃ 
অন্দে তাহার বিচার হয়। বিচারে তিনি নির্বাসিত হন এবং তাহার 
পাগ্,লিপি সমুহ আগ্রিতে দগ্ধ করা হয় । 

দ্বিতীয় দোষ অনুসারে গ্রীষের কতকগুলি নাটকের অভিনয় বন্ধ 
করিয়। দেওয়া হয়। এ নাটকগুলিতে অনেক জীবিত সন্তরান্ত লোকের 
সম্বন্ধে অনেক গানিকর বিষয় লিপিবদ্ধ ছিল; কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে 
এ নাটকগুলি যুল্যবান্‌ সাব্যস্ত হওয়ায় রাজকীয় পরীক্ষকগণ এ নাটক- 
খুলির কেবল অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। 
সাধারণে ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন 
নাই। প্লেটো তাহার একজন প্রধান শিষ্বাকে সাহিত্যের হিসাবে এই 
গ্লানিকর একখানা নাটক পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন । এবং 
ধর্মপ্রচারক ক্রাইসোস্তোম এই জঘন্য নাটকের একখান! পাঠ করিতে 
একাধিক রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 

স্পার্টার অধিবাসীগণ কবি আকিয়োলোকাসকে তাহার কবিতা! 
পুস্তকের দোষ হেতু নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন । তীহার 
পুস্তক কি দোষে দুষ্ট ছিল, তাহা সাধারণে প্রকাশ হয় নাই। 

শ্রীস্‌ হইতে সত্যতা রোমে বায়। নেবিয়স গ্রীক সাহিত্যের 
আদর্শে রোমে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। নেবিয়সের তীব্র ঞ্লেবপুর্ণ 
সি কবিতা, বখন রোমের অভিজাত সশ্পদায়কে 

সি ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করিল, তখন রোমেও 

পর্ণ রচনার নিষেধ আইন বিধিবদ্ধ হইল। 

আইনের প্রভাবে নেবির়স কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন । 

রোম সমাট অগষ্টাসের সময় লোকনিন্দা ও দেবনিন্দা সম্পর্কীয় গ্রন্থ 
সকলই কেবল দগ্ধ করা হইয়াছিল এবং সেই সকল গ্রন্থের গ্রন্থকারদ্দিগকে 
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, দিত করা হইয়াছিল। এই সময় রোমীয় সাহিত্যে ছর্ণাতি বিষগ্বক 
অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়া রোমীয় সাহিস্যকে গ্রীক সাহিত্যের ন্যায় 
কলক্ষিত করিয়াছিল । এই ছুর্ণীতির প্রশ্রয়ে যখন রাশি রাশি অশ্লীল 
রথ বাহির হইতে লাগিল, তখন অক্রেবিয়াস সিজার ওবিদ নামক... 
জনৈক কাব্য-লেখককে তাহার অশ্লীল গ্রন্থ প্রচারের জন্য নির্বাসন-দণ্ডে 
দ্বপ্ডিত করেন । 

রোমে সাধারণ-তন্ত্র তিরোহিত হইয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে 
অনেক বিপ্লবকারীমত-প্রচারক প্রচারক -গছ্ের সহিত আনেক সঙ সাহিত্য 
বিনুপ্ত হইয়াছিল । 

: স্রস্টীয় ধর্শের অভ্যুদয় কালে প্রচলিত ধর্টের বিরোধী মত সম্বলিত 
্রন্থগুলি পরীক্ষার জন্য একটী সভা প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। প্র সতা৷ 
হইতে গ্রন্থ পরীক্ষা হইত এবং গ্রন্থকারগণ দোষী সাব্যস্ত হইলে দণ্ডনীয় 
হইতেন। অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্যাজকগণ ও মন্ত্রী সা কোন্‌ গ্রন্থ 
পাঠ্য ও কোন্‌ গ্রন্থ অপাঠ্য, তাহাই কেবল নিপর্প করিয়! দিতেন । 
অতঃপর রোমের পোপ রাজকীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া বসিলে-_ 
তাহার তীক্ষ দৃষ্টির অধীন যে পরীক্ষার নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, সে 
নিয়মে আপতি-জনক যে কোন পুস্তকই দগ্ধ করা হইত। এই 
নিয়ম সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে বিষম অনিষ্ট কর হইয়াছিল । এবং এই 
নিম্মমে রোমের উৎকষ্ট গ্রন্থগুলিও_ অনলগর্ভে প্রবেশ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। পঞ্চম মার্টনের শাসন-কাল পর্য্যস্ত এই কঠোর নিয়ম 
অব্যাহত ছিল। 

পঞ্চম মার্টিন এ সম্বন্ধে যে ঘোষণা প্রচার করেন, তাহাতে অবগত 
হওয়া যায ষে, কেবল গ্রী্টিয় মতের বিরোধী গ্রন্থ এবং তাহার গ্রন্থকার- 
গণই দণ্ডার্থ। এই শাসন-ব্যবস্থা স্পেনেও প্রবন্তিত হইয়াছিল । 


১৬৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য ॥ 
অতঃপর ১৬৪৫ তরীঃ অকে ট্রেনে গ্রন্থ বিচার সভার অধিবেশন হয় । 


গর্থ পায়াস এই সময় রোমের পোপের পদে সমাসীন। এই সতা পুস্তক 
পুভ্তিকা সম্বন্ধে দশটী নিয়ম অবধারিত করেন। এই নিয়মে স্থির হয় _ 


সভা অগ্রে পাগু লিপি পরিদর্শন করিবেন। পাগুলিপিতে আপত্তিকর 


বিষয় থাকিলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিক। 
ব্লাখা হইবে। সে তালিক! ছুই প্রকারের । (ক) সর্বাংশে দোষিত 
পাঞ্জলিপি। (খ) সংশোধন-যোগ্য পাঙুলিপি | নিষিদ্ধ গ্রন্থ প্রচারে 


. খুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল । ১৬৫৯ শ্রীঃ অন্দে ৬১ জন মুদ্রাকর নিষিদ্ধ 


গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দণ্ডিত হন ; তীহাদের মুদ্রিত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়। 
এই কঠোর আইন ইউরোপীয় সাহিত্যের উন্নতির যূলে প্রচণ্ড আঘাত 
করিয়াছিল। ৫ম পার়াসের মৃত্যুর পর এই কঠোর নিযম কতক 
পরিমাণে শিথিল হইয়। যায়। 

। অতঃপর ইংলণ্ডের কথা! অষ্টম হেন্রীর সময় 


সকল প্রকার পুন্তকই দগ্ধ করা হইয়াছিল। তারপর এডওয়ার্ডের 


রাজত্বে কাথলিক গ্রন্থ সনুহ, রাণী মেরীর রাজত্ব 
সময় প্রটেষ্টান্ট গ্রন্থ সমূহ, “এলিজাবেথের সময় 
রাজনৈতিক গ্রন্থ সমুহ এবং ১ম জেমস্‌ ও তাহার 
পুত্রদিগের সময় ব্যক্তিবিশেষের গ্রানিকর গ্রন্থসমূহ দ্ধ করা হয়। 
রানী এলিজৃবেথ কেবল গ্রন্থ দগ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই ; এক জন 
্রস্থকারের দক্ষিণ হত্তটী__বাহা৷ দ্বারা সে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল-_ 
, কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং অন্ত এক গ্রন্থকারের প্রাণ দণ্ডের আদেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন। | 

প্রথম চালের সময় ইংলণ্ডে পুস্তক প্রণয়ন বিধি প্রবন্তিত হয়। 
পরীক্ষকগণ যে পুস্তক দোধণীয় বলিয়া মনে করিতেন, তাহা! মুদ্রিত 


ইংলগডের প্রাচীন 
বাজ বিধি। 
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হইত না। অতঃপর ঘাতকের কুঠারাঘাতে সম চালসের পতন হইলে, 
ইংলণড সাধারণ ভত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পর্ব হইতেই কবিবর মিষ্টন্৷ 
তাহার এরিও পেজিটিক1(42%4:%22) প্রকাশ করিয়! সাহিত্য প্রচারে 
স্বাবীনতা লাভের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন । এইবার 
সাধারণ-তন্ত্রের অধিপতি ক্রমওয়েল, তাহার এ্রতি আকুষ্ট হনা। তখন 
ক্রমওয়েল গ্রন্থ পরীক্ষার কঠোরতা হ্রাস করিয়া দেন। এবং কিছু 
দিন পরে মিন্টনকেই সেই গ্রন্থ পরীক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। 
িপ্টনের সময়ে পালণমেন্টের অগ্রাহহ কতকগুলি পুস্তকও তিনি 

' ছাপাইবার অন্গমতি দিয়াছিলেন। 
সাধারণ-তন্ত্র উঠিয়া গিয়া পুনরার রাজতন্ব প্রতিষ্ঠিত হইপ্গে, নূতন 
সুদ্রাবন্র আইন প্রবন্তিত হয়। এই আইনের নিয়মে__ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি 
তিন্ন ভিন্ন বিষয়ক পুণ্তকের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। মুদ্রাযস্ত্রের জামিন 
প্রচলিত হয়। ২* জন যুদ্রাকরকে প্রধান যুদ্রাকর কর! হয়। 
তাহারা জামিন দিয়া ২০টী যন্ত্র মাত্র চালাইবেন স্থির হয়। লগ্ডন, 
কেম্বিজ, অক্সফোর্ড, ইয়র্ক বিশ্ববিগ্তালয় ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে 
ুদ্রাযন্ত স্থাপিত হইতে পারিবে না। নিষিদ্ধ পুস্তক মুদ্রিত করিলে 
ঝুদ্রাকরের কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হয় । 
./7. এই আইনের কঠোরতায় মিপ্টনের “প্যারাডাইসু লঙ্ট» (2/0156 
99) উজীর্ঘ হইতে পারিল না। পরীক্ষকগণ “প্যারাডাইস্‌ লষ্ট ৮ 
(22742156 7990)কে নিষিদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা! করিলেন। 
১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বিধি বিলুণ্ত হয় এবং ইংলতীয় মুদ্রা যন্ স্বাধীনতা . 
লাভ করে। 
*... ইহার পর ইংলভীয় সংবাদ পত্রের উপর পুনরায় কড়াকড়ি আইন 
প্রবন্তিত হয়। 





১৬৮: বাঙ্গালা সাময়িক জাহিত্য। 


| 


১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে টাইম্‌স্‌ পত্র প্রকাশিত হয়। এই: সময় ইংলগ্ডে 


সংবাদ-পত্রের উপর দেড় পেনি করিয়া ষ্টাম্প কর (7১০9%01 7১9৮০700০) 
লওয়া হইত। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্ধে এ কর বৃদ্ধি করিয়া ছুই পেনি করা 
হয়। ১৭৯৭ গ্রীষ্টান্দে ডাকমাশুল তিন পেনি করিয়া ধার্য হয়। 
৯৮১৫ শ্রীষ্টাব্দে সংবাদ পত্রের প্রত্যেক পাতার উপর চারি পেনি করিয়া 
কর খার্য্য হয়; কাগজের উপরও উচ্চ কর ধার্ধ্য হইয়াছিল। ইহাতেও 
সংবাদ পত্রের প্রভাব হ্বাস হইল না দেখিয়! সংবাদ পত্রের আয়ের 
উপর টেক্স ধার্য্য হইয়াছিল । প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের উপর চারি শিলিং 
করিয়া কর লওয়া হইত । 

৯৮৩১ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে « বৎসরে ইংলগের প্রায় সাত হাজার 
সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছিল এবং প্রায় ৫০* শত 
ব্যক্তিকে অর্থদও ও কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। 

, এই রূপ অসংখ্য প্রতিবন্ধক তোগ করিয়া ইংলভীয় সংবাদ পত্র 


জগতে জয়লাভ করিয়াছে । 


++. 








জ্বভউ অন্ধ্তান্স ॥ 
সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্থলের সাময়িক পত্র। 


মুদ্রাঘন্ত্র যেমন পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উপায়, ডাকের ব্যবস্থাও 
তেমনি পত্রিক। প্রচারের শ্রেষ্ঠ সহান্ন। বাঙ্গালা ভাষ! দ্বিতীয় বাজভাষ! 
বলিয়া পরিগণিত হইবার পূর্বে কলিকাতা ও শ্রীরামপুর ব্যতীত 
বাঙ্গালার অন্য কোনও স্থান হইতে কোনও পত্রিকা বাহির হইত না! 
কলিকাতা হইতে যে সকল পত্রিকা বাহির হইত, তাহারও প্রায় সমস্তই 
স্থানীয় গ্রাহকের নিকট নগদ মূল্যে বিক্রয় হইত। ফিরিওয়ালারা, 
গলিতে গলিতে বুরিয়া ঘুরিয়! বিক্রয় করিত। 

সেকালে মফস্বলের ডাকের ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দেশে 
ভাল রাস্তা-ঘাট ছিল না। গরু চলাচলের গোপাট দ্বারাই লোক 
চলাচল করিত। বস্তি অতিক্রম করিলেই বিজন 
বন-ভূমি । সেই বনভূমিতে লোক যাতায়াতের 
সামান্ত চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া মসাল সাহায্যে অথবা ভীষণ শব্দ উৎপাদনকারী 
কোন যন্ত্র বাদন করিয়া তাহা অতিক্রম করিতে হইত । এইরূপ 
অবস্থায় ডাকের বন্দোবস্ত যতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে, ইষ্ট-ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর পরিচালকগণ তাহা করি; যথাসাধ্য যন্তর করিয়াছিলেন । 

মুসলমান শাসন কালেও ডাকের বন্দোবস্ত ছিল। কিন্ত বর্তমান, 
ডাকের প্রথা ইয়োরোপীয় সভ্যতার একটী সহচর। সুতরাং তাহা! 
ইংরেজের বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই অল্নে অন্নে এদেশে প্রবস্তিত 
হইতে আরস্ত করিয়াছিল। 


পল্লিপথ। 


০ 
তা 


ন্‌ শি 
১৭০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য 
৯%৪৮ অন্দের একখানা গবর্ণমেন্টের চিঠিতে অবগত হওয়া যায় যে 
সে বৎসর মার্চ হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৭ মাস কলিকাতা হইতে কোন 
ডাক মাদ্রাজ যায় নাই। এই দীর্ঘকাল ডাক 
চলাচল বন্ধথাকার কারণ উল্লেখ করিয়া কলিকাতার 
গবর্ণর লিখিয়াছেন “16 15 7)9% ০০৮) ৯1119 6০ 
7৮08৩ 09107980519 0১৩ ৩৯১৩০০৪০ 91%25145 0000) ৪1799 
779111110 %0:705186. ” অর্থাৎ প্রেরণ যোগ্য সংবাদ কিছু ন! থাকায় 
অনর্থক ডাক বাহকের খরচ বহাল রাখা সঙ্গত মনে করা গেল না। 
এঁ সময় কটক ও গঞ্জামে ডাক যাতায়াত করিতেছিল। গবর্ণমেণ্টের 
আর এক খানা চিঠিতে অবগত হওয়া যায় ষে, এঁ ডাকবাহকগণ পথ- 
অমে অপটু হেতু তাহাদিগের স্থলে অশ্বারোহী 
(0০900690 1)95070201) নিযুক্ত করা হইল। * 
পলাসির যুদ্ধের পর হইতে রীতিমত ডাক চলিবার বন্দোবস্ত 
নির্ধারিত হয়। এ সনেই কলিকাতা হইতে মুশিদাবাদ এবং তাহার 
অব্যবহিত অরে, ঢাকা, রাজমহল প্রস্ৃতি স্থানে 
সরকারী দৈনিক-ডাক গমনাগমনের প্রথা প্রবস্থিত 





সকালের 
ব্ডাকের কখা। 


'অস্ারেকছী হরকরা। 


মফস্বলে ডাক। 


হুইয়াছিল। 1 

১৭৬৩ অন্দে গবর্ণরের লিখিত রাজ মহলের ফৌজদার কুতুব আল- 
মের নামীয় চিঠিতে + অবগত হওয়া যায় যে এ ফৌজদার ঢাকার ডাক 
বাহকদিগকে ) ধরিয়া কয়েদ রাখায় রাজমহল 
৮ . অঞ্চলের ডাক বাহকগণ ডাক লইয়া সে পথে 
. যাতায়াত করিতে অনিচ্ছুক হয় । ফলে গবর্ণর পাটনা হইতে যে ডাক 


ক 96160075 ?010. 01119081191)60 চ২০০০7৫$91 0৮9৮, ০11 
৮৭৪০ 111 10০, 1২০০০7০ 23০5, 325,667,794, | 114. ৬ 


ডাকের গোলমাল। 





সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফন্লের সাময়িক পত্র। ১৭১. 


। প্রতি দিন প্রাপ্ত হইতেন, তাহা চারি দিন যাবত একেবারে 
পাইতেছেন না। এ সম্বন্ধে গবর্ণর ফৌজদারের নিকট-ডাক বন্ধ 
করিয়া ডাক বাহককে যে কয়েদ রাখা হইয়াছে তৎসন্বন্ধে__নবাবের 
আদেশের প্রতিলিপি চাহিয়াছেন। 

এই সরকারী ডাকে সরকারী চিঠি পক্রই প্রেরিত হইত। 
সাধারণের কোন চিঠি গৃহীত হইত না। ইহাতে দেশীয় লোকের না 
হউক, দেশের বণিক সম্প্রদায়ের ভয়ানক অসুবিধা 
হইত। তীহাদের বিভিন্ন স্থানের আরখ্ সমূহ 
হইতে সংবাদ পাইবার এবং মফস্বলের বাণিজ্য 
কুঠি সমূহে সংবাদ প্রেরণ করিবার কোন উপায় ছিল না। 
উপায়ান্তর না দেখিয়া বণিক সম্প্রদায়ও গবর্ণমেন্টের অনুকরণে 
বেসরকারী (৮1,96০) ডাক-প্রথা প্রবন্তিত করতঃ নিজ নিজ সুবিধা 
করিয়া লইয়াছিলেন। * সুদূর ম্ফন্বলের : 
জমিদারেরা তাহাদের কলিকাতাস্থ উকীলের 4. 
ক্উপর কার্ধ্যের ভার ন্যস্ত রাখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন। প্রয়োজনীয় 
কার্ধ্য উপস্থিত হইলে উক্ত উকীল চিঠি সহ লোক পাঠাইয়া 
সংবাদ প্রেরণ অথবা প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ কারতেন। দৃষ্টান্ত 
স্বপ্ূপ আমর! সেকালের রাজা জমিদারদিগের 
চিঠি পত্র আদান প্রদানের ছুই একটা ব্যবস্থার 

বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি । /1 
*.0)৩ 11151070০01 10088. (4.0 টস) থা. 8৫৩ 778. 
+ তখন পনীক্ষো্তীর্ণ উক্কীল মোক্তার ছিল না। বড় বড় জমিদারাদগের 

প্রতিনিধি স্বরূপ যীহারা রাজধানী বা প্রধান নগরে থাকিয়া জমিদারদিগের কায 


করিতেন, ভীহাদিগকেই উক্কীল বলা হইত; কোন কোন স্থলে তাহাদিগকে 
মোক্তার বলা হইত। . 





সরকারী ডাকে 
সাধারণের চিঠি | 


বেসরকারী ডাক! 


বমিদারী ব্যবস্থা। 





২. ১৭হ, বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





জঙ্গলবাড়ীর স্থপ্রসিদ্ধ দেওয়ান সাহেবদিগের ও স্ুুসঙ্গের রাজা- 
দ্বিগের বাসস্থান রাজধানী কলিকাতা! হইতে প্রার চারিশত মাইল দুরে 
অবস্থিত । উক্ত দেওয়ান সাহেবের ও রাজারা তাহাদের কার্য্যের 
সুবিধার জন্য সেকালে মুশিদাবাদে ও ঢাকায় এবং পরে কলিকাতান্ন ও 
ঢাকার উকীল -নিযুক্ত রাখিতেন। কলিকাতার উকীল জমিদার 
সরকারের প্রয়োজনীয় চিঠি «আরিন্দা” সহ াহাদের ঢাকার উকীলের 
নিকট পাঠাইতেন এবং ঢাকার উকীল এ চিঠি নিদিষ্ট পাইক দ্বারা 
জঙ্গলবাড়ী ও স্ুসঙ্গ প্রেরণ করিতেন । 

কলিকাতায় সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা হইলে এবং বঙ্গদেশের 
কেন্দ্রে কেন্দ্রে জেলা স্থাপিত হইলে, ডাকের সুব্যবস্থা আবশ্যক হইয়া 
পড়ে । তখন প্রতি জেলার প্রধান নগরে ডাকঘর স্থাপিত হয় । 

গবর্ণমেন্টের ডাক যখন ক্লীতিমত চলিতে আরম্ভ করিল, 'তখন 
তাহার সেই বিরাট ব্যয় সংক্ষুলন জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ীদিগের 
প্রবন্তিত বেসরকারী ডাক চলাচল-প্রথা বুহিত 
করিবার উদ্দেশ্তে তাহা বেআইনী বলিয়া ঘোষণ! 
করিলেন । এবং তাহার প্রবর্তকদিগকে দণ্ডিত 
করিয়া তাহা উঠাইয়া দিয়া সরকারী ডাকে জনসাধারণের চিঠি গ্রহণ 
. করিবার নিয়ম প্রবর্তন করিলেন । * 
এই সময গবর্ণমেন্ট যে হারে ডাক মাশুল ধার্য্য করিয়াছিলেন, 

॥ 


১ 


বেসরকারী ডাকের 
উচ্ছেদ্। 
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সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের দাময়িক পত্র । ১৭৩ 


তাহ। এত অধিক হইয়াছিল যে, সাধারণের কথ! দুরে থাকুক, বাণিজ্য 
ব্যবসারীদিগের পক্ষেই সেই হারে মাগুল দিয়া 
সংবাদ আদান প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন হইয়! 
ছিল। এই উচ্চ হারের উল্লেখ করিয়া এরতিহাসিক 
মাসম্যান লিখিয়াছেন__“সরকারী ডাকে পত্র প্রেরণ-_-ভারতবর্ষের 
ন্যায় দরিদ্র দেশবাশীর পক্ষে এক রকম অসাধ্য ব্যাপার ছিল, এমন কি 
বাণিজ্য ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত তাহা একটা গুরুতর ভার বলিয়া মনে 
করিয়াছিলেন ।” * 

এত অধিক ডাক মাশুলে পত্রিকা চালান অসম্ভব মনে করিয়! 
অনেক পত্রিকা পরিচালক ডাকের মাশুল কমাইয়! দিবার জন্য গবর্ণর 
জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস নিকট প্রার্থনা করেন। 

অতঃপর ১৭৮৪ অন্দের ২র! ডিসেম্বর পোষ্টমাষ্টার জেনারেল 
কলিকাতা হইতে ডাকের চিঠি পত্রের নিয্বলিখিতরূপ মাশুল নির্ধারিত 
করিয়া দেন। + 

২॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল--কলিকাতা হইতে 
__বরাকপুর, হুগলী ও চন্দননগর-_-এক আনা। বদ্ধমান, মুশিদাবাদ, 
রাজাপুর, কুলপী, মেদেনীপুর, বালেশখ্য_ছুই আনা। রাজমহলঃ 
ভাগলপুর, ঢাকা, কটক-_তিন আন্া। দিনাজপুর, মুস্কের_ চারি 
আন!। পাটনা ও গঞ্জাম__পাঁচ আলা। চট্টগ্রাম ও বজ্সার-_ছয় 
আন1। কাশী_সাত আনা। ঃ 








.. সরকারী ডাকের উচ্চ 
যাশুল। 
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মু ছল 1 
১৭৪ _ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


৩॥ তোলা পর্যান্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল-_বরাকপুত, হুগলী 
ও চন্দননগর-ছুই আনা। বর্দমান প্রভৃতি_চারি আনা। রাজ 
মহল প্রভৃতি-_ছয় আনা। দিনাজপুর প্রভৃতি-__-আট আনা। পাটনা 
প্রভৃতি-_দশ আন]। চট্টগ্রাম * ও বল্সার__বার আন। | কাশী-_চৌন্দ 
আনা । . 

৪ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল-_বরাকণপুর, হুগলী, 
চন্দননগর--তিন আনা। বর্ধমান প্রভৃতি_-ছয় আনা, রাজমহল 
প্রভৃতি-_নর আনা। দিনাজপুর প্রভৃতি-_বার আনা। পাটনা 
প্রভৃতি__পনর আন1। চট্টগ্রাম ও বল্পার-_-আঠার আনা। কাশী-_ 
এক টাকা পাচ আনা। 

&॥ তোলা পর্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল-_বরাকপুর প্রভৃতি 
চারি আনা। বর্ধমান প্রভৃতি-_আট আনা । রাজমহল প্রভৃতি বার 
আনা। দিনাজপুর প্রভৃতি এক টাকা। পাটন৷ প্রভৃতি-_পীচ শিকা।। 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি--দেড় টাকা । কাশী-_পৌনে ছুই টাকা! 

৬॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল-_বরাকপুর প্রভৃতি-- 
পাঁচ আন1। বর্ধমান প্রভৃত্ি--দশ আনা । রাজমহাল প্রস্তি_পনর 
আন] । দিনাজপুর প্রভৃতি পচ শিকা ৷ পাটন৷ প্রভৃতি--এক টাকা 
নয় আনা। চট্টগ্রাম প্রহথতি_-এক টাকা চৌদ্দ আনা এবং কাশী 
পরযযনত--ছুই টাকা তিন না | 





* ১৭৯৫ অন্দে ডায়মণ্ড হারবার হইতে কক্সবাজার পর্য্যন্ত সমুদ্রপথে ষ্টিমার-ডাক 
প্রচলিত হয় । অতঃপর এই গথে যাহারা ডাক পাঠাইতেন, তাহাদিগকে মাশুল__ 
চিঠি প্রতি ছুই আনা অভিরিক্ত দিতে হইত | 774 [7৩ 0০০৫ 014 10873 &০. 


সেকালের ডাকের বাবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র । ১৭৫ 


চিঠির ডাকে ৪ ইঞ্চি ৮ ৯॥ ইঞ্চি আম্নতনের অপেক্ষা বড় চিঠি : 
পাঠান যাইত না। ইহা অপেক্ষা বড় আয়তনের ও অধিক 
ওজনের দ্রব্য বা কাগজ পত্র সপ্তাহে ছুইবার 
বাজিডাক! (সোমবার ও বৃহস্পতিবার রাত্রে) বাঙ্গি ডাকরূপে 
জেনারেল পোষ্ট আফিসে গৃহীত হইত । 
এই সময় ডাকের টিকেট প্রচলিত ছিল না। প্রেরক ডাকঘরে 
চিঠি-পত্র দিলে তাহা ওজন করিয়া স্থানের দূরত্ব অন্ুসারে মাণুল 
ধার্য্য হইত। এবং প্রাপকের নিকট হইতে মাশুল 
মাশুের নিম। লইয়া চিঠি-পত্র বা পত্রিকা প্রাপককে প্রদান 
করা হইত। কিছু দিন এই নিয়মে চলিয়াছিল। এই নিয়মে মাশুল 
আদায় কর! কঠিন হইয়া উঠিলে, ৯৭৮৫ অন্দের ১৭ই মে পোষ্টমা্টার 
জেনারেল ডাক মাশুলের পয়সা পিয়নের হস্তে না দিলে, প্রাপককে 
চিঠি দিবার নিয়ম রহিত করিয়া দেন | * 
বঙ্গদেশের বহিভীগে ডাকের মাশুল আরও অধিক ছিল । ১৭৮৯ 
অন্দে কলিকাতা হইতে বোস্বাই ডাক ব্যবস্থা প্রবন্তিত হয়। প্রথম 
প্রথম গবর্ণমেণ্টের ভাকের সঙ্গে বিন! মাশুলে 
বাঙ্গালার বাহিরে ডাক সাধারণের চিঠি প্রেরিত হইত। ভাক প্রতি 
মাল সোমবার অপরাহ্ছে কলিকাতা হইতে রওন। 
হইত এবং মছলীপট্টম ও পুনা হইয়া বোম্বাই যাইত।+ ১৭৯৮ অব্দের 
১৪ই জানুয়ারী বোম্বাই হইতে ডাক প্রেরণের যে মাশুল ধার্ধ্য 
হইয়াছিল, তাহ! নিয়ে কলিকাতা গেজেট হইতে উদ্ধত হইল । 4 
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১৭৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | 


বোম্বাই হইতে-_পুনা পর্য্যন্ত একখানা চিঠির মাশুল ছুই টাকা । 
ফুলজাপুর পর্য্যস্ত-তিন টাকা পাঁচ পাই।. হায়দরাবাদ__ 
তিনটাকা আট পাই। মছলিপট্রম--চারি টাকা এক আন|। 
মাদ্রাজ-_ছয় টাকা এক আনা ছুই পাই। গঞ্জাম__আট টাক! 
এক আনা চারি পাই । কলিকাতা__পাচ টাকা এক আনা নয় পাই। 

এই মাশুল ডাকঘরে চিঠি দিবার সমরই দিতে হইত। 

১৭৯১ অন্দের ২৯শে সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে এই হার 
কমাইয়া নিম্ললিখিত হার বিজ্ঞাপিত হয় । 

২॥ তোলা পর্যন্ত ওজনের চিঠির মাশুল_-কলিকাতা হইতে 
হায়দরাবাদ__এক টাক এক আনা । পুনা-_এক টাকা সাত আনা। 
বোম্বাই-_-এক টাকা নয় আনা । 

৩॥ তোলা ওজনের চিঠির মাশুল__২॥ তোলা ওজনের চিঠির 
মাশুল অপেক্ষা দ্বিগুণ । ৪॥ তোল! চিঠির-__ত্রিগুণ, ৫॥ তোল। চিঠির 
_-চারি গুণ ইত্যাদি । 

৯৭৯৩ আব্দের ৯ল! সেপ্টেম্বরের রেগুলেসন অনুসারে এক আন 
মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার প্রস্তাব হওয়ায়, এক আনার 

উদ্ধ ডাক-মাশুল তামার পয়সা দ্বারা দেওয়ার 
্বাপুল__নগদ পর়সা। ব্যবস্থা রহিত হইয়াছিল। &ঁ অব্দের- ১৯শে 
সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে এ আদেশ রহিত করিয়া, এক টাকার 
অনধিক মাশুল নগদ পরসা দ্বারা লইবার নিয়ম প্রবন্তিত হয়? 
... বাঙ্গালার ডাক বর্ষার সময় নৌকায় প্রেরিত হইত। ডাকের 
নৌকায় যাত্রিকও লওয়া হইত। যাত্রিকগণ পৃথক 
রক, ভাড়া দিয়া টীকেট ক্রয় করিয়া ডাকের নৌকায় ॥ 
যাইতেন এবং নিপিষ্ট স্থানে যাইয়া অবতরণ 





রঙ 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। ১৭৭ 


৩ পাটি গাগা ০৩541742814 মা ৯৮৬০ 
করিতেন। এই সময় যাতায়াতের খরচ অত্যন্ত অধিক ছিল; সেই 


জন্ঠ ডাক মাশুলের হারও এত অধিক ছিল; লোক যাতায়াতের 
জন্ত ডাক-পান্কিরও বন্দোবস্ত ছিল ! 

৯৭৮৫ অব্দের ৬ই জান্ুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে ডাক পাক্কীর যে 

ব্যয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, পাঠকগণের অবগতির 

ডাক াক্ষীর বয়। অন্স নিয়ে তাহা উক্ত গেজেট হইতে উদ্ধত 
করিয়। দেওয়া গেল। 

কলিকাতা হইতে চন্দন নগর ১৮ মাইল পথ, একটী মোট (বাজি) 
সহ একজন আরোহীর ভাড়া ১২॥০ টাকা । অতিরিক্ত মোট থাকিলে, 
প্রতি মোটের জন্য দুই টাকা করিয়া অধিক দিতে হইত । 

চুঁচুড়া, হুগলি অথবা বাশবেড়িয়া পর্ধ্যস্ত ৩৪ মাইল, এক মোট সহ 
৪২।”। অতিরিক্ত প্রতি মোট ৩৪০ । 

মৃজাপুর-_৫৬ মাইল-_৭*২ ; অতিরিক্ত থাকিলে প্রতি মোটের 
জন্য ৬২। 

বহরমপুর, কালকাপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি ১১৮ মাইল-_-১৪৭॥* ? 
অতিরিক্ত থাকিলে প্রতি মোটে ১২২। 

রাজমহল-_১৯১ মাইল-_২৩৮৭* ; অতিরিক্ত প্রতি মোট ১৯২। 

ভাগলপুর-_২৬৩ মাইল-_৩২৮৭* ; অতিরিক্ত প্রতি মোট ২৬২। 

ঘুঙ্গের__৩০৯ মাইল-_৩০৬২১ অতিরিক্ত প্রতি মোট ৩০২। 

পাটনা, বাকিপুর প্রভৃতি ৪** মাইল ৫**২) অতিরিক্ত প্রতি 
মোট ৪*২। রর 

দিনাপুর--৪১* মাইল-_৫১২॥* ; অতিরিক্ত প্রতি মোট ৪৯২ 

ব্ক্সার--৪৯২ মাইল-_৬১৫%* ; অতিরিক্ত প্রতি মোট ৪৯২1 

কাশী-__৫৬৬ মাইল-_৭*৭॥* ; অতিরিক্ত প্রতি মোট ৫৬॥*। 


১২ 


১৭৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য | 


কলিকাতা হইতে নৌকার কাশী ৭৫ দিনে ও ঢাকায় ৩৭॥ দিনে 
যাওয়া যাইত। 

বিলাতে প্রেরিত চিঠি পত্রের মাশুলও এই সময় অত্যন্ত অধিক 

ছিল। ১৭৯৩ অন্দে কোম্পানীর জাহাজে যে সকল 

চটির আড্য। বেসরকারী (1119 ) চিঠি পত্র ও পুলিন্দা 
(7৪০8০) বাইত ও আসিত তাহার মাশুল নিযলিখিত হারে ছিল। 

২ আউন্দের অধিক ওজনের চিঠির যাশুল__চারি সিক্কা টাকা। 

৩ আউন্দের অধিক ওজনের চিঠির মাশুল-_নয় সিক্কা টাকা। 

৪ আউন্সের অধিক ওজনের চিঠির মাশুল__যোল সিক্কা টাকা । 

ইহার পর যত আউন্স ওজন হইত) তাহার চারি গুণ সিক্কা টাক? 
মাশুল ধার্য হইত। * 

মিঃ রিচার্ড আমুটী (1০014 4১1000015 ) নামক পাবলিক 
ভিপার্টমেণ্টের হেড এসিষ্টাপ্ট মাশুল ধার্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন; কাউন্দিল হাউসের নিয়তলস্থ একটী 
কুঠরীতে তাহার কার্ধযালয় ছিল। বিলাতি ডাক 
রওয়ানা হইবার দশ দিন পূর্বে__রবিবার ব্যতীত 
অন্ঠান্ বারে ১*টা হইতে ৪টার মধ্যে এবং রাত্রে ৭ট| হইতে ৯টা'র 
মধ্যে এই সকল চিঠি পত্র গৃহীত হইত 


মাশুল ধারধ্যের 
কাধ্যালয়। 


কচ 110৩ 9০০৫ 014 19859 ০610100. 0077780) &০. দুই আউন্সের অনধিক 
জনের চিঠি পত্রের মাশুল তখন কত ছিল, তাহার উল্লেখ এখানে দেখা গেল না। ॥ 
$:7/4-05540/7 775 ৮ 7%% ০০%/4%/, 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। ১৭৯ 


ইস্রোপ হইতে যে সকল চিঠি আসিত, তাহা কলিকাতায় বিলি 
হইতে-_বার তোলার অনধিক ওজনের মাশুল 
২৯9 আট আনা এবং তদতিরিক্ত হইলে এক টাকা! ধার্য 
। 
ছিল। এই মাশুল অবশ্ঠ প্রেরকের অগ্রিম প্রদত্ত 
বিলাত হইতে বোম্বাই বন্দরে আসিবার মাশুলের অতিরিক্ত ছিল। * 
১৭৯৫ অন্দের সরকারী এক ইস্তাহারে অবগত হওয়া! যায় যে, এই 
সময় কোম্পানীর নোট (০:9005 79693) ডাকে পাঠাইবার অধিকার 
দেওয়া হইয়াছিল । এঁ নোট প্রথমতঃ খোলা খামে 
ভরিয়া তাহার উপর প্রাপকের নাম ও ঠিকান! 
লিখিয়া ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট 
উপস্থিত করিতে হইত। এ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাহা পরীক্ষা করিয়া 
তাহার খাতায় উহা৷ জমা করিয়! প্রেরককে তাহার রসিদ প্রদান করি- 
তেন। ইহাই বোধ হয় বর্তমান রেজেষ্টরী প্রথার আদিম ব্যবস্থা । 1 
এই সময়ের (৯৭৯৫__২১শে মে) আর একটী বিজ্ঞাপনী হইতে 
অবগত হওয়া যায় যে, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যাঃ 
অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আগ্রা এবং দিল্লী প্রভৃতি 
স্থানের ডাক চলাচলের রাস্ত৷ জ্ঞাপক একখান! 
মানচিত্র প্রস্তত হইয়া প্রতি খণ্ড ৮২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল । 4 
এই সময় ফরাসিদিগের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ চলিতে থাকায়, 
ডাক মারা যাইবার অনেক কারণ ছিল; সে জন্য 
সরকারী.চিঠি তিন পথে তিনখানা করিয়া বিলাতে 
পাঠাইতে হইত। সাধারণের চিঠি জলে ও স্থলে 
ছুই পণে ছুই খানা লওয়া হইত। 
*. 1৩ (৮০১ 04 1))5 ৬৫০, + 1910, | 110. 


নোট প্রেরণ 
প্রথা । 


ভাকের-রাস্তার 
মানচিত্র! 


বিলাতী ডাকের 
পথ। 





১৮০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


৭... এই সময় বিলাতে যাইবার জলে ও স্থলে তিনটা পথ প্রচলিত 
ছিল। জলপথ- বোম্বাই হইতে মহাসমুদ্র ৃরিয়া এবং স্থলপথ বোসারা! 
'হুইয়া ও এলেগ্লো হইয়া। পলাসি যুদ্ধের সংবাদ শেষোক্ত পথে 
'বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। * 
১৭৯৪ অবন্দের ৪ঠা জান্ুয়ারীর “বোন্ধে কুরিয়ারে” বিলাতে চিঠি 
পাঠাইবার মাশুল নিয়লিখিতরূপ বৃদ্ধিহারে বিজ্ঞাপিত হয় । 
সিকি তোলা ওজনের চিঠি বোম্বাই হইতে বোসারা হইয়া__-দশ 
টীকা; অর্ধ তোল৷ ওজনের চিঠি__পনর টাকা এবং একতোলা ওজনের 
চিঠি__কুড়ি টাকা । বিলাতি চিঠির নাশুল 
প্রাপককে চিঠিখান! প্রাপ্ত হইয়! দিতে হইত ! + 
এই সময় চিঠি পত্র জলপথে মহাসমুদ্র ঘুরিয়া ছয় 
মাস হইতে আট মাসে বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিত। $ বৎসর 
কাল মধ্যে যিনি বিলাতের চিঠির উত্তর পাইতেন তিনি ত নিজকে 
পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়াই মনে করিতেন । 
ডাকের মাশুল এইরূপ উচ্চহারে নির্দিষ্ট থাকায় বিলাতি সংবাদ 
পত্র বড় অধিক এ দেশে আসিত না। এ দেশের 
পত্রিকাও মফস্বলে বড় অধিক বাইত ন1। 
কলিকাতার প্রধান প্রধান ছুই এক জনের নিকট 


বিলাতি ডাকের 
মাশুল বৃদ্ধি। 


বিলাতি ডাকে চিঠি 
পত্রের সংখ্যা । 


৮5619010705 070 00171)00115))60 [₹০০০৫$, 
1 561901025 গি0েপা 09100019 0720119 11] [১88৩]. 
| 5০1০০৮০০৪9০ [001011১৩৫ [২০০০7এএর ৩২৮ নম্বর. রেকডে 
প্রকাশ--১৭৫৭ সনে 351০7 নামে একথানা ক্ল,প চারি মাসেরও নাকি কম সময়ে 
: বিলাত হইতে বোঙ্ধাই আসিয়াছিল। এ" ক্ংগ কি উপায়ে কোন পথে আসিয়্াছিল, 
তাহা। অবগত ভওয়া যায় না। 


চর 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। ১৮১ 








বিলাতি পত্রিকা ছুই একখানা আসিত। ১৭৯৮ অন্দে কোম্পানীর 
সরকারী কর্মচারিগণের নিকট বিলাতের চিঠিপত্র ও এখান হইতে 
তাহাদের বিলাতে প্রেরিত চিঠিপত্র, বিনা মাশুলে যাইবার নিয়ম 
প্রবর্তিত হয়। কোম্পানীর কর্মচারিদিগের প্রতি এইরূপ অন্ুগ্রহ 
প্রদণিত হইলে বিলাতি ডাকে চিঠি পত্রের সখ্য! বৃদ্ধি হইয়াছিল । 
মাশুলের হার এদেশেও এইরূপ উচ্চ থাকায় কলিকাত! হইতে 
বাঙ্গালার বাহিরে বা ভিতরেই যে খুব বেশী সংখ্যক চিঠি বা পত্রিকা 
ষাতায়াত করিত তাহা নহে। ১৭৯৫ অব্দের 
সা, ৮ই নবেন্বয় কলিকাতা হইতে প্রেরিত ভাগলপুর 
ও মুঙ্গেরের ডাক গঙ্গায় নৌকা ডুবি হইয়া! মার! 
গেলে যে অনুসন্ধান হইয়াছিল, সেই অনুসন্ধানের ফল হইতে অবগত 
হওয়া যায় যে, তখন অতি সামান্য কয্বেকখানা করিয়া চিঠি ও পত্রিক1 
বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। সেই দিন ভাগলপুরের ডাকে সরকারী 
চিঠি ছিল-_চারিখানা, অন্তান্ত লোকের চিঠি ছিল চারিখানা, একখান! 
ছিল “মর্ণিংপোষ্ট” এবং বারখানা ছিল অন্যান্য সাময়িক পত্র । মুঙ্গেরের 
ডাকে ছিল-_ছুইথান। সরকারী চিঠি, তিনখানা বাজে লোকের চিঠি 
এবং আটখানা সাময়িক পত্র।* 
ডাকের এই উচ্চ হারের বিষয় লইয়া! অনেক পত্রিকা পরিচালকই 
গবর্ণর জেনারেলের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
এ কেহ কেহ ব্যক্তিগত অন্থগ্রহ প্রাপ্তির জন্যও চেষ্ট! 
করিয়াছিলেন । কিন্তু ২।১ জন ভাগ্যবান্‌ সম্পাদক 
ব্যতীত অন্ত কেহ যে সেব্ধপ অন্থুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এন্ন্‌প 
অবগত হওয়। যায় নাই। 
7 272 255 78555 2৮557%৮ 2%. 27777 


১৮২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


ইহার পর ক্রমে ডাকের ব্যবস্থা বিস্তৃত হইতে থাকে । সংবাদ- 
পত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে থাকে । ক্রমে দূরবর্তী 
মার মফস্থল হইতেও সাময়িকপত্র বাহির হইতে আরম্ত 
হয়। 
মফস্বলের প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র-“সমাচার দর্পণ” । 
১৮১৮ অন্দে গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংদ সমাচারদর্পণের- প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়। তাহা অর্ধ মাশুলে ডাকে বিলি হইবার ব্যবস্থা 
. রতি করিয়া দিলে অন্যান্য পত্রিকা পরিচালকগণও লর্ড 
হেষ্টিংসের নিকট সংবাদ-পত্রিকার জন্য ডাকমাশুলের 
বিশেষ ব্যবস্থা নির্ধারণ করিতে মেমোরিয়েল প্রেরণ করেন। ফলে 
১৮২১ অন্দের ৩*শে জানুয়ারি স-কাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল সংবাদ- 
পত্রিকার জন্য নিশ্নলিখিত নিয়ন ও মাশুল নির্ধারিত করিয়া দেন। 
১ম-যে সকল সংবাদ-পত্র সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হইয়া 
একবার ডাকে বিলি হইবে, তাহা তিন সিককা তোলার অনধিক ওজনের 
হইলে, এক খানা চিঠির মাশুলে যাইবে । 
২য়-থে সকল সংবাদ-পত্র সপ্তাহে ছুই বা তিন বার প্রকাশিত 
হুইয়া ছুই বা তিন বার বিলি হইবে, তাহা ২॥ সিক্কা তোলার অনধিক 
হইলে একখানা চিঠির মাশুলের ঠ অংশ মাশুলে গৃহীত হইবে। 
৩য়_যে সকল সংবাদ পত্র সপ্তাহে তিন বারের অধিক প্রকাশিত 
হুইয়া তিন বারের অধিক ডাকে বিলি হইবে, তাহা সিককা ছুই তোলার 
অনধিক হইলে এক খান! চিঠির অর্ধ মাশুলে বিলি হইবে। 
গর্থ__পত্রিকার ওজন অতিরিক্ত হইলে চিঠির নিয়মে ডাক মাশুল 
বার্ধিত হারে ধরা হইবে ।” 
মাসিক পত্রিকা! সম্বন্ধে তখনও কোন নিয়ম প্রবন্তিত হয় নাই। 
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এই সময় ডাকের কার্ষ্যে ষে খুব সতর্কতা অবলম্বিত হইত, তাহা! 
নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সরকারী বিজ্ঞাপনী হইতেই একটী গুরুতর ক্রটীর 
কথা উল্লেখ করিতেছি । এ সরকারী বিজ্ঞাপনীতে 
প্রকাশ_-১৮১২ অন্দর একটী ডাকের চিঠি-পূর্ণ 
বেগ কেরাণীর অনবধানতা বশতঃ ১৮২৮ অন্দের মে মাস পর্য্যন্ত 
ডাকঘরের একটী বাক্সের কোণে পড়িয়! রহিয়াছিল ! * 
এই সময়ও ব্যারিং ডাকের প্রথাই প্রচলিত ছিল । ডাকের 
চিঠিকে সেকালের লোক দেবতার বিশেষ দান বলিয়া মনে করিত । 
প্রাচীন সমাজের চিত্র প্রদর্শন করিতে যাইয়া! 
জনৈক সেকালের লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়া- 
হিস প্রাতর্ভোজনের সময় (৯টা-_১*টা) দৈনিক 
ডাক আসিত; এবং তাহাই আমাদিগকে বাহিরের খবর 
প্রদান করিত। পত্র তখন প্রকৃত পক্ষেই একখান! পত্রিকা 
ছিল। তাহা বর্তমান ₹৯* পরসার চিঠি নহে; দুই আনা॥ কখন কখন 
বা চারি আনা মাশুলের চি ছিল। এই সকল চিঠি সেকালের বৃদ্ধ 
লোকেরা পাড়া-গা হইতে লিখিত। সেকালে চিঠিতে তাগিদদারের 
তাগিদ বা৷ ব্যবসারীর বিল পরিষ্কার করিবাবু অনুরোধ থাকিত ন1। 
স্থরাং তাহা কেহই ভয়ের চক্ষে দেখিত ন1; বরং পরম 
সমাদরে গ্রহণ করিভ। কোন. চি্টার উপর কাল রেখা চিন্তিত 
থাকিলে তাহাই শোকহুচক বলিয়া গৃহীত হইত। সেকালের ডাকের 
গতি ধীর মন্থর ও বিরক্তিজনক হইলেও. বর্তগান সময় ডাকে ষে 
গোলমাল হয়, সেকালে ডাকের চিঠি পত্রে সেরূপ গোলমাল হইবার 
ন্সাশক্কা ছিল না। ডাক-টাকেটের প্রচলন ন! থাকায় চিঠিপত্র ব্যারিং 
ক 59124075797 041044/2 04544 ৮০68, 


ডাকের ক্রুটীর নমুন1। 


সেকালের চিত্র। 





১৮৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 
যাইত। প্রত্যেকথানা চিঠিই ডাক ঘরে জমা হইত এবং প্রেরক 
তাহার রসিদ পাইতেন। বিলির সময়ও জম পুস্তকে গ্রাহকের 
রসিদ লইয়া পত্র-পত্রিকা গ্রাহককে প্রদান করিতে হইত। পিয়ন গৃহে 
আসিয়া যাহাকে সম্মুথে পাইত তাহার কাছেই পত্র ফেলিয়া যাইত 
নাঃ মালীক উপস্থিত না থাকিলে বাড়ীর ভিতরে রসিদ পুস্তক সহ 
ডাক পাঠাইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিত। বর্তমান সমক্বের রেজেষ্টরী 
চিঠি পত্র সেই প্রাচীন রীতির অনুসরণে চলিতেছে ।” * 

১৮৩৭ অব্দের পোষ্টেল আইন অনুসারে সংবাদ-পত্রের মাশুল 
নিয়লিখিত হারে ধার্য হয়| 1 

২* মাইল দূর পর্য্স্ত ছুই দিকে খোলা সংবাদ-পত্র, পুস্তিকা, 
ছাপার কাগজ প্রভৃতি ৩॥তোল! ওজনের পর্য্যন্ত এক আনা। ছয় তোল! 

বার টি পরা, ছুই আনা । চারি শত মাইল দুর পরা 

বর্ন । এরূপ প্যাকেট ৩॥তোলা ওজনের পর্যন্ত ছুই আনা। 

ছয় তোলা ওজনের পর্য্যন্ত চারি আনা । চারি শত 
মাইলের উর্ধে উপধুণ্যক্ত হারে তিন আনা! ও ছয় আনা। এতদতিরিক্ত 
ওজনে প্রতি তিন তোলায় এক আনা হারে অধিক গৃহীত হইত । 
সাধারণ চিঠি পত্রের মাশুল ধার্য্য হইয়াছিল-__ 

এক তোলা ওজনের চিঠি ২০ মাইল 'পর্য্যস্ত--এক আনা। ৫* 
যাইল, ছুই আনা। এক শত মাইল, তিন আনা। দেড় শত 
মাইল, চারি আনা। ছুই শত মাইল পাচ আনা। আড়াই শত 
মাইল, ছয় আনা। তিন শত মাইল, সাত আনা। চারি শত 
মাইল, আট আনা । পাঁচ শত মাইলে, নয় আনা।  ছত়্ 
চপ (041০80৮% [২০৮০%-88, 

11016907501 081০8187840. 
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শত মাইলে, দশ আনা । সাত শত মাইলে, এগার আনা 
আট শত মাইলে, বার আনা । নয় শত মাইলে, তের আনা । হাজার 
মাইলে, চৌদ্দ আনা। বার শত মাইলে, পনর আনা। চৌদ্দ শত 
মাইলে, এক টাকা। 

চিঠির ওজন এক তোলার উর্ধ হইলে প্রতি তোলায় এক আনা 
অধিক গৃহীত হইত। 

৬০* তোলার অনধিক এবং ১৫১৯১২১১২ অর্থাৎ ২১৬০ ঘন৷ 
ইঞ্চি আকারের অনধিক বাঙ্গি প্যাকেটের মাশুল ধার্য্য হইয়াছিল-__ 

৫* মাইলে প্রতি ৫* তোলায়_ছয় আনা। এক শত মাইলে, 
প্রতি ৫* তোলায়-নয় আনা । তারপর প্রতি ৫* মাইলে প্রতি ৫* 
তোলায়_-তিন আনা করিয়া বৃদ্ধি। ইত্যাদি। 

সংবাদ-পত্র ও পুস্তক ইত্যাদি মুদ্রিত কাগজ পত্র বাঙ্গিতে ৪* 
তোলা পর্য্যন্ত যাইত। ১০* মাইলে প্রতি ২ তোল! পর্য্যস্ত_ছুই 
আনা । তৎপর প্রতি শত মাইলে, প্রতি বিশ তোলায়-__-এক আন। 
করিয়া অধিক ॥, চল্লিশ তোলায় ভবল গৃহীত হইত। 

বিলাতে চিঠি যাইবার ও বিলাত হইতে চিঠি আসিবার মাশুল ধার্য্য 
হইয়্াছিল__প্রতি অর্ধ আউন্স ওজনের চিঠির জন্য এক শিলিং। 
ডবল. চিঠির জন্য (৮০৮ ০৮০: 9০)১1০ 1০৮০.) ছুই শিলিং। 
তিনখান। চিঠির জন্য (৮০৮ ০৮৩] (০১1০ 196৮০: ) তিন শিলিং। 
একথানা এক আউন্স ওজনের হইলে এক খানাতেই চারি শিলিং 
মাশুল । এই চারি শিলিংএ তিনখানা পর্য্যস্ত চিঠি যাইত। এক 
আউন্দের অতিরিক্ত অর্ধ আউদ্দ ওজনের জন্য এক শিলিং করিয়া 
অতিরিক্ত গৃহীত হইত । 

বিদেশের চিঠির জন্য. অতিরিক্ত জাহাজ মাশুল (911, 





১৮৬ বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্য । 
7১০%৪৫০ )--তিন তোলা চিঠির জন্য ছুই আনা ও ৬ তোলা 
সুদ্রিত পত্রিকাদির জন্য এক আনা ধার্ধ্য হইয়াছিল। এই মাশুল 
জাহাজের পরিচালক বা কমেঞারের প্রাপ্য ছিল। 
ডাক টিকেট প্রচলিত হইবার পূর্বে প্রাপককে মাশুল দিয়! পত্র-পত্রিকা 
গ্রহণ করিতে হইত। সুতরাং কলিকাতার সংবাদ-পত্রিকা ও মাসিক 
পত্রিকা গুলির অব্যাহত গতিতে মফস্বল ভ্রমণ 
করিবার সুযোগ ছিল না। কিন্ত যে সকল পত্রিকা 
পরিচালক পত্রিকার বৎসরের ডাক মাশুল অগ্রিম 
জমা দিতে পারিতেন, তীহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। 
তীহাদের পত্রিকা গ্রাহকের নিকট বিনা মাশুলেই যাইত। কিন্তু এক্ূপ 
ব্যাপার সামান্য ব্যয় ও বিড়ম্বনা সাধ্য ছিল না। 
পত্রিকা পরিচালন সেই সময় কিরূপ গুরুতর ব্যয় সাধ্য ব্যাপার 
ছিল, একটা দৃষ্টান্ত বারা তাহা প্রদর্শিত হইল। 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে “কলিকাতা জার্পালের” বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । 
এই পত্রিকা থানা ভারতের সর্বত্র যাহাতে প্রেরণ কর! যাইতে পারে, 
তজ্জন্য ইহার পরিচালকগণকে ডাক ঘরে অগ্রিম 
:8-০৮ শি টাকা দিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। 
এই সময় কলিকাতা হইতে নিকটবর্তী ও 
দুরবর্তা স্থানের ডাক মাশুল এক আনা হইতে ছয় টাকা পর্য্যন্ত ছিল। 
এইরূপ বিভিন্ন হারের অনুপাত ধরিয়া কলিকাতা জার্পালের 
পরিচালকগণকে চল্লিশ হাজার টাকা এক বৎসরের অগ্রিম মাগুল 
স্বরূপ কলিকাতা ডাক ঘরে জম| দিতে হ্ইয়াছিল। এই টাকা জমা 
দেওয়ায় “কলিকাতা! জার্ণালের' গ্রাহকগণকে পত্রিকা গ্রহণ করিতে 
আর মাশুল দিতে হইত না। সুতরাং অন্পদিন মধ্যেই কলিকাতা! 


৮ পপাশারাশশশ 





নংবাদ-পত্রের অগ্রিম 
মাশুল। 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। ১৮৭ 


টিনি88:2888885৯:১২/৮৬০-০২ ৮১৭1 
জার্পালের গ্রাহক সংখ্যা আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু 
এই অর্থ ব্যয় করিয়াও “কলিকাতা জার্ণাল” শান্তিতে পরিচালিত 
হইতে পারিল না। মাদ্রীজ গবর্ণমেন্টের সহিত কলিকাতা! জার্ণালের 
বিরোধ বাধিয়। গেলে, মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট তাহার শাসনাধীন স্থানে 
অগ্রিম মাশুল জমা থাক!.-সত্বেও__জার্ণাল বিনামাশুলে বিলি হইতে 
দিলেন না। স্থতরাং মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের আদেশে কলিকাতা! 
জার্পালের কোন পুলিন্দা বা ব্যারিং দাবি করিয়া গ্রাহকের নিকট 
উপস্থিত কর! হইল, কোনটা বা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দির প্রবেশ দ্বার 
গঞ্জাম হইতে ব্যারিং গণ্য করিয়া প্রেরকের নিকট হইতে পুনরায় 
ডাক মাশুল আদায় করিবার জন্য কলিকাতায় ফেরত পাঠাইয়৷ দেওয়া 
হইল। * 
২ জাল, 
৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গাল ভাষা বাঙ্গালার দ্বিতীয় রাজভাষ! বলিয়া ₹ 
গৃহীত হইলে, মফসম্বলেও বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা সজীবতা৷ লাভ 
করে। তখন মফস্থলে ও বাঙ্গালা সাময়িক 
হি রাকা। পরিকা প্রকাশের চেষ্টা সচিত্র ১৮৪০ অন্ধে 
পর্ন) মুশিদাবাদ হইতে গুরুদয়াল চৌধুরী “মুশিদাবাদ 
পত্রিকা” বাহির করেন । শ্রীরামপুরের পর 
যুশিদ্াবাদই দূর মফন্থলের মধ্যে পত্রিকা পরিচালনে অগ্রগামী হয় । 
ইহার পর ৯৮৪৭ অব গরুচরণ রায় রঙ্গপুর হইতে “রঙ্গপুর বার্ভাবহ”, 
পর বৎসর উমাকাস্ত ভট্টাচার্য কাশীধাম হইতে “বারাণসী. চক্দ্রোদয়”” 
. এবং আন্দুল হইতে রাজনারারণ মিত্র “কায়ন্থ কিরণ” বাহির 
করেন। রে 
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১৮৮ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য! 


১৮৫ণঅব্ধে বর্ধমান হইতে “সংবাদ বর্ধমান” ও “বর্ধমান চন্দরোদয়” 
মেদিনীপুর হইতে “মেদিনীপুর ও. ৷ হিজলি গার্ডিয়ান”, কোব্নগর 
হইতে “রম প্রকাশিকা” এবং শ্রীরামপুর হইতে 
“সত্য-প্রদ্রীপ” বাহির হয়। 
এইরূপে মফস্বল হইতেও ছুই চারি খানা সংবাদ-পত্র পরিচালিত 
হইতে আরম্ভ করিলে চারি দিক হইতেই ডাকের স্ুব্যবস্থার আবশ্ত- 
কতা৷ সুস্পষ্ট হইয়া! উঠে। তখন পুনরায় কলিকাতার 
শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একযোগে 
গবর্ণর জেনারেলকে ডাক মাশুল হাস করিয়া 
বিলাতের স্ঠায় সমগ্র দেশে এক হারে মাশুল (910110107৮9 01 
79০9৮৪০) ধার্য করিতে অন্থুরোধ করেন ও যথা রীতি গবর্ণমেন্টে 
প্রার্থনাপত্র (0790)01181) প্রেরণ করেন। 
এই সময় সর্ববিধ সদনুষ্ঠানের নায়ক লর্ড ডেলহাউসি ভারতের 
গবর্ণর জেনারেল । তিনি বিলাতে অবস্থান কালীন স্যর রোলাগু 
হিলের * পেনিটিকেট প্রচলন সন্বন্ধীয় আন্দোলন 
জী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং তাহার উপ- 
যোগিতা সমর্থন করিরাছিলেন। লর্ড ডেলহাউসি 
* ১৮৪* অন্দে 31" 7২০1870 [11 বিলাতের পার্লামেন্ট সভায় ডাক টিকেট 
প্রচলনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তখন বিলাতেড ডাক টিকেট ছিল না। 
এখানে আমরা এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার 
সার রোলেও হিল প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তখন বিলাতেও 
বিলাতের “পেনি- আমাদের দেশের স্তায় ডাক মাণুলের হার অত্যন্ত উচ্চ ছিল । 
চগাটেজ” আন্োলন। লঙনের ৪। ৫ মাইল দূরে চিঠি পাঠাইতে যাণুল ছিল এক 
টাকারও অধিক। এজন্ত গরীব লোক মাশুল দিয়া চিঠি-পত্র রাখিতে পারিত না। 
তখন বিলাতের কেবল সাধারণ লোককেই মাণুল দিতে হইত। হারা সরকারী 


. অন্যান্য পত্রিকা। 


একহারে মাশুল 
ধার্য্যের প্রার্থনা । 





পেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। ১৮৯ 


এই আবেদন তাহার স্বাভাবিক উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিলেন, 
ভারতের প্রতি প্রদেশ হইতে এক এক জন সিভিলিয়ান লইয়া__-একটা 
পোষ্টেল-কমিসন নিযুক্ত করতঃ তাহা দ্বারা ডাক বিভাগের সংস্কার ও 
উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করিলেন । * 

১৮৫৩ অন্দে লর্ড ডেলহাউসি এই কমিশনের রিপোর্ট স্বীয় অনুকুল 
মন্তব্য সহ বিলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়া তাহাদের সম্মতি 
ক্রমে ভারতীয় ডাক বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া! 
ভারতীয় নরনারীর ধন্যবাদ ভাজন হন । + 








কমিশনের বিপোর্ট। 





কর্মচারী বা মহাসভার সভ্য, ত্াহাদিগের চিঠি পত্রের উপর তীহাদিগের স্বাক্ষর 
থাকিলেই তাহা বিনা যাশুলে যাইত । রাজ কর্্মচারিদিগের এই সুবিধা থাকাক্স 
তাহাদের অনেক বন্ধবান্ধবও চিঠির উপর তাহাদের স্বাক্ষর করাইয়া সে সুবিধা ভোগ 
করিতেন । অসুবিধা যা ছিল তা৷ গরীব লোকের জন্যই | হৃতরাং গরীব লোকও মাথা 
খাটাইয়া নানা উপায় উত্তাবন করিয়া লইল। তাহারা পরস্পরের মধ্যে কতগুলি 
সাক্ষেতিক চিহ্ন স্থির করিয়া লইল। প্রেরক চিঠির ভিতরে কিছু না লিখিয়া খাষের 
উপর সাক্ষেতিক চিহ্ন অক্ষিত করিয়া দিত | প্রাপক চিঠি হস্তে লইয়া কিছুক্ষণ দেখিয়া 
প্রেরকের কুশল সংবাদ অবগত হইয়া__তাহার হাতে পয়সা নাই বলিয়া ফেরত 
দিত। 577 1২০৮1৪7৫171 অত)ভ্ত দরিদ্র ছিলেন, তিনি নিজ জীবনে চিঠি পত্রের 
জন্ত ছুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন । তিনি এই সকল আলোচনা! করিয়া পালেমেপ্টে 
“গেনিটিকেটের” প্রচলন প্রস্তাব উপস্থিত করিলে মহাসভায় ভয়ানক বাদপ্রতিবাদ 
আরম্ত হয়। বিলাতের সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলি একযোগে তাহার প্রস্তাব সমর্থন 
করে। প্রাদেশিক সভাসমিতি গুলিও তাহার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া প্রতিনিষি 
প্রেরণ করেন। মহাসভায় তিনি জয় লাভ করেন। বিলাতে এক পেনি সুল্যের 
টিকেট (৮০7০১ 7১০5:48০) প্রচলিত হয়। 
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১৯০ বাঙ্গাল৷ সাময়িক সাহিত্য । 


লর্ড ডালহাউসির এই নূতন বিধান অস্সারে (ক) ডাক বিভাগ 
একজন ডাইরেক্টার জেনারেলের অধীন হয়।  (খ) চিঠি-পত্র 
ডাকে প্রেরণ জন্য অর্ধ আনা মূল্যের ডাক টিকেট 
বেদ যু প্রচলিত হয়। (গ) অদ্ধ আনার নির্দিষ্ট ওজনের 
চিঠি ও পত্রিকা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবার ব্যবস্থা হয়। (ঘ) 
বিলাতে চিঠি-পত্র প্রেরণের মাশুলও হ্বাস প্রাপ্ত হয়। * 
এই নূতন নিয়মে সংবাদ-পত্রিকার মাশুলও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
তিন তোলা ওজনের সংবাদ পত্র অর্ধ আনা মাশুলে ভারতের সর্ধত্র 
যাতায়াত করিত। এই নিয়ম সামদ্নিক পত্র 
পরিচালন পক্ষে খুব উৎসাহের এবং সাহায্যের 
বিবয় হইয়াছিল। কিন্তু এই সময় অকম্মাৎথ সিপাহী বিপ্লবের প্রবল 
আতঙ্ক এবং তছুপলক্ষে লর্ড ক্যানিংএর মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক নূতন বিধি 
(9888%108 4১৩) লোকের মন ইহাতে সাময়িক পত্র পরিচালনার 
উৎসাহের ভাব ও কর্ম-চেষ্টার চিন্তাকে কিছুকালের জন্ঠ নিরস্ত করিয়া 
ফেলিয়াছিল। ? 
সিপাহী বিপ্লবের আতঙ্ক নিবারিত হইলে এবং মুদ্রা-যন্ত্র আইন 
€988878 4০1) উঠিয়া গেলে ঢাকা হইতে১৮৬*অব্দে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ও 
কঝ্চচন্দ্র মজুমদার “কবিতা-কুস্থমাবলী” বাহির করেন। 
তৎপর এ নগরী হইতে বিগ্যাধর দাস ও মহেশ্ন্্র 
গান্তুলী “গদ্য মাসিক” নামে আর এক খানা 





সংবাদপত্রের মাশুল। 


মফম্বলের 
সাময়িক পত্র। 
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এই প্রচলিত বাক্য হইতে বুঝাধায় ভারতবর্ষ হইতে বিলাতের নিষ্ন মাণুল ছয় : 
পেন্স হইয়াছিল। 


সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফন্বলের সাময়িক পত্র। ১৯১ 





শকিকা বাহির করেন। ১৮৬১ অন্ধ ঢাকা হইতে “টাকা প্রকাশ” এবং 
কাকিন! হইতে “দিকপ্রকাশ” বাহির হইতে আরম্ভ করে । ১৮৬২ 
অন্দে বালী হইতে “শুতকরি” ও চাঙ্গড়িপৌতা হইতে দ্বারকানাথ 
বিগ্যাভূষণের “সোমপ্রকাশ”, ১৮৬৩ অন্দে কুমারখালী হইতে হরিনাথ 
মজুমদারের “গ্রামবার্ডা প্রকাশিকা”, ১৮৬৪ অন্দে চু'চুড়া হইতে ভূদেব 
বাবুর “শিক্ষা-দর্পণ” ও রামচন্দ্র দিচ্ছিতের “স্থবোধিনী” ; ১৮৬৫ অন্দে 
ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুর হইতে হরচন্দ্র চৌধুরীর “বিস্যোন্নতি- 
সাধিনী পত্রিকা”, ৯৮৬৬অব্দে ধশোহরের অন্তর্গত মাগুরা হইতে শিশির 
কুমার ঘোষের “অমৃতবাজার পত্রিকা,” * ও ময়মনসিংহ হইতে জগন্নাথ 
অগ্রিহোত্রীর “বিজ্ঞাপনী” প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা বাহির হইয়া মফস্বলের 
শক্তি ও শ্রীবদ্ধি সাধন করিতে আরম্ভ করে; এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ- 

ভাষার ও বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনার প্রসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
মফস্বলের মধ্যে সাময়িক পত্রিক৷ সম্বন্ধে ঢাকার স্থান সকলের 
উপরে ছিল। ঢাকা হইতে এই সময় “ঢাকা বার্তা,” -“্ঢাকা দর্পণ”, 
উকি পাকার “হিন্দু হিতৈষিণী”, *পল্লিবিজ্ঞান”, “শুভ-সাধিনী”, 
বন্ধে চাকার স্থান। “ভারত বান্ধব”, “ব্বন্ধ” “আর্্যধর্ম প্রকাশিকা”, 
“মিত্র প্রকাশ” প্রভৃতি কতকগুলি পত্র-পত্রিক! 

বাহির হইয়া ঢাকার সম্মান ও সম্পদের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল । 
ইহার পর বরিশাল, মাদারীপুর, কাকিনা, পাবনা, শিবসাগর 
যোড়হাট, সিরাজগঞ্জ, বহরমপুর, খাগরা, বালেশ্বর, কটক, গয়া প্রভৃতি 
বাঙ্গালার-নানাস্থান হইতে পত্র-পত্রিকা বাহির 
ভি হইয়াছিল। এইরূপ দেশমর পত্র পত্রিকার প্লাবন 
দেখ। গেলে পর--১৮৭২অব্দে রামপুর বোয়ালিয়ার 

"শত বাঞার পত্জিকা” প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বাহির হইয়াছিল। 





১৯২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 

শ্রীকুষ্ণ দাস রাজসাহী হইতে “জ্ঞানাস্কুর” বাহির করিবার সক্কল্প করেন * 
ও ১৮৭৪ অন্দে কাঠালতলা হইতে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হয়। + অতঃপর 
৯৮৭৬ অন্দে ঢাক! হইতে “বান্ধব” প্রচারিত হইয়া মফস্থলে সাহিত্য 
চর্চার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে । 

১৮৭৩ অন্দের শেষ ভাগে সমগ্র বঙ্গদেশ হইত ৮১ খানা সাময়িক 
পত্রিকা দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত হইতে 
ছিল। এই একাশী থানা পত্রিকার মধ্যে বিয্াল্লিশ 
খানাই যফন্বল হইতে বাহির হইত ; বাকী ৩৯থানা পত্রিকা কলিকাতা! 
হইতে বাহির হইত। 

নিয়ে দেশীয় লোকদিগের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকাগুলির নাম 
প্রদত্ত হইল । 





৯৮৭৩ অন্দের পত্রিকা। 


পুর্ব হইত্তে_ 
ঢাকা প্রকাশ ঢাকা। পরিমল বাহিনী__ $ 
বঙ্গ বন্ধু_ রি বঙ্গ-দর্পণ___ বরিশাল । 
হিন্দুহিতৈবিণী-_- ” বার্ভীবহ__ রি 
মহাপাপ বাল্যবিবাহ__» গ্রামদূত__ টু 
হিতসাধিনী__বরিশাল। বালরঞ্জিকা____মাদারীপুর | 





* জ্ঞানাস্কুর ১৮৭৩ অন্দে কলিকাতা হইতেই বাহির হইয়াছিল । 

+ বঙ্গদর্শন প্রথম বর্ধ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষ কাঠালতলা 
হইতে পরিচালিত হইয়াছিল। 

| ১৮৭৭ সনের কলিকাতা ক্লিভিউ পত্রে ডিগবী সাহেব দেখাইয়াছেন “পরিমল 
বাহিনী” মহারাজ হুইতে বাহির হুইয়াছিল। ১৮৭২ সনের 4১0071715040)02 
7২০১০/৫এ দেখা যায় “পরিমলবাহী” বাকরগঞ্জ হইতে বাহির হইয়াছিল। 





সেকালের ডাকের ব্যবস্থা! ও মফস্বলের সাময়িক পত্র। ১৯৩ 
উত্তভদ্ব্গ হইতে. সোমপ্রকাশ-__চাঙ্গরীপোত] । 
বঙ্গপুর দিকপ্রকাশ--কাকিনা। বারৈপুর চিকিৎসা-_বারৈপুর্ 1 
পল্লি পরিদর্শক-_পাবনা। গ্রামবার্থী প্রকাশিকা__কুমারখালী 
হিন্দু রঞ্ধিকা__রাজ্ঞসাহী। গ্রামবাসী_রাণাখাট। 
ঢ1839008) টব ৩০0০8119, ৯ ভউত্কক্ষলন হইত্তে-_ 


'জ্ঞানবিকাশিনী পত্রিকা_পাঁবনা। 
দেশহিতৈবিণী-__সিরাজগঞ্জ। 


ছুল্ষিঞ্জ্ঞ হইতে 
মুর্শিদাবাদ পরিষাবারেনগর । 
সমরেদক-_ 
ভগরত্তত্ব বোধিকা টি 
প্র্জাহিতৈধিণী-  খাগড়া। 
এডুকেশন গেজেট- টু চ্দ ] 
সাধারণী-_ 
চিকিৎসা! দর্পণ-_ ্ঃ 
চন্দমনগর পিক ৮ 
পরত্নকনন্দিনী-শ্রীরামপুর ৷ 
পাক্ষিক সয়াচার--বরাহনগর | 
কাচ্ড়াপাড় পত্রিকা-কীচড়াপাড়া 
রিজ্ঞান বিকাশ--থড়দহ। 


ভগবত্তক্তি প্রদা্লিনী--কটক । 
19 01099)) 0৮৮৪০, 


0৮199 7১81101 % ”ঃ 


উৎকল দর্পণ___ কটক। 
উৎকল দীপিক।__ ন্‌ 
উৎকল পত্তিকাঁ_ £ 
সংবাদ বাহিকা__- বালেশ্বর । 
ব্রেহাল হইতে 


2২৮৮৪20] 410758১1051 
089570-)-40900 * [এটি 
00100560 291217 * _09)4০ 
আসাম হইতত- 
অরুগ-_ শিবয়াগর। 
আসামবিলাসিনী__যোড়হাট । 
আসাম মিহির__গৌহাঁটী। 





* এই শৃিকাখুলিকে ডিগরী সাহেব ৭567881) ৮6728081এ7 181১৩75৮ 


নলিয়া উল্লেগ কলিয়াছেন। 
দ্বরেখ করা। 


১৩৮ 


সন্তবত ভীহায় উদ্দেস্ট দেশীয় গজিকা বলিয়! 


বদ ঢল রা ৃ ন্‌ র্‌ 
১৯৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এই সম্পদরাশি বক্ষে লইয়া বাঙ্গালায় বঙ্গ- 
র্শন-বান্ধবের নবীন যুগ প্রবর্তিত হইয়াছিল। ভগবানের অনুগ্রহে 
আমরা একদিন সে যুগের আলোচনা করিতে পারিলে নিজকে পরম 
ভাগ্যবান মনে করিব । 


৯0০ 


ভিতীন্ হস্ণ ॥ 


€ম্যত্দেভ তগাতেিউি ॥ 





১৮১৬ ত্রীষ্টাব্দ। ১২২৩ বঙ্গাব্দ । 


বেঙ্গল গেজেটই বাঙ্গালার  প্র্ম বাঙ্গাল! সামগ্রিক সাহিত্য 1৮ 
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামে একজন পণ্ডিত ব্যাক্তি বর্তমান সমর হইতে ঠিক 
পরিচালক। একশত বৎসর পূর্বে ১২২৩ সালে (ইংরেজী ১৮১৬ 
অন্দে ) এই সাময়িক পত্রিকা খানা কলিকাতা! 

হইতে বাহির করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গাল! পত্রিকার নাম কেন 
“বেঙ্গল গেজেট” রাখা হইয়াছিল, তাহার কোন কারুণ খুঁজিয়া পাওয়া! 
যায় না। বোধ হয় সে সময় ইংরেজী তাষা ও ভাবের অত্যধিক 

- প্রভাব হেতু শিক্ষিত ব্রাহ্গণ-প্ডিতেরাঁও সে ভাষা 
সে ও ভাবের প্রভাব সহজে অতিক্রম . করিতে 

] ' . পারিতেন না। গঙ্গাধর টরাচার্যও বাঙ্গালার 
গ্রথম্‌ ইংরেজী সাময়িক পত্র হিকির “বেঙ্গল গেজেটের” নাম-এভাৰ 

ূ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 


১৯৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | 


বাঙ্গালা সাহিত্য ্রীষ্টান যিসনারীদিগের নিকট প্রভূত পাঁরষাণে 
স্খণী। মিসনারিগণ যুদ্রীষন্থ স্থাপন না করিলে বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
উন্নতি স্ুদুর-পরাহত ছিল। তীহারা সুদ্রাযন্ত্র 
স্থাপন করিয়া, ব্যাকরণ, আইন, অভিধান, 
ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ, এমন কি, আমাদের 
রামায়ণ, মহাভারত এবং পঞ্জিকা প্রনভৃতিও প্রকাশ করিয়। যে আমাদের 
প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা 
গ্রন্থের প্রথম ভাগে প্রদান করিয়া আসিয়াছি। সেজন্য আমরা 
মিসনারিদিগের নিকট সর্বদা কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা গর্বের সহিত 
বলিতে পারি যে, বঙ্গদেশে বাঙ্গাল! প্রথম সাময়িক-পত্রের স্ষ্টি-কর্তা 
ছিলেন একজন বাঙ্গালী । 

লং সাহেব তাহার বাঙ্গালা গ্রন্থ তালিকায় * সাময়িক পত্র 
মাত্রকেই সংবাদ-পত্র (23০৮90৪1১০7) বলিয়া নির্দেশ করিক্াছেন। 
বাস্তবিক পক্ষে “বেঙ্গল গেজেট” সংবাদ-পত্র ছিল 
না) ইহা একখানা সাহিত্য-পত্র ছিল্‌। স্বর্গীয় 
রাজনারায়ণ বন্থু মহাশয় “বেঙ্গল গেজেট” সম্বন্ধ 
তাহার “বাঙ্গালা ভাষ! ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব” গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন £_“১৮১৬ খুঃ অন্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামা এক ব্যক্তি 
বেঙ্গল গেজেট নামে এক পুণ্তিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন; উহাতে বিষ্তানুন্দর, বেতাল পঁচিশ প্রভৃতি কাব্য 
সকল প্রতিকৃতি সহ মুদ্রিত হইত।” 

আমরা বহ জন্থসন্ধান করিয়াও বেঙ্গল গেজেট দেখিতে পাই নাই। 
রাজনারায়ণ ৰাবুর উক্জিখিত বিবরণ হইতে ইহাও অৰগত হওয়া বায় 


বাঙ্গালীর গর্বের 
বিষয়! 


পত্রিকার আলোচ্য 
বিষয় । 





বেঙ্গল গেজেট। 4 


যে, গঙ্গার ভট্টাচার্যের এই প্রথম বাঙ্গালা সামরিক পত্রিকাখানা ছিল 
একখানা সচিত্র পত্রিকা । ইহাও সেকালের বাঙ্গালীর বাঙ্গাল! 
সাহিত্য চঙ্ভার ইতিহাসে একটী সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। 
বেঙ্গল গেজেট সাপ্তাহিক কি মাসিকরূপে পরিচালিত হইত, তাহাও 
অবগত হওয়া যায় না। লং সাহেব লিখিয়াছেন - 
শত্রিকার মূল্য। 


বেঙ্গল গেজেটের মাস্সিক মুল্য ছিল এক টাক! 
এবং তাহা এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। 





৬০৬» 


িঞ্ছি্্পন্নি ॥ 
১৮১৮ শ্রীষ্টাব্দ। ১২২৫ বঙ্গাব্দ । 


বেঙ্গল গেজেট জলবুদধুদেব স্যার বিলীন হইয়া! গেলে, ১৮১৮ অন্দের 
এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের মিসনারির! মাসঘ্যান সাহেবের উপদেশে 
ভ্রীরামপুর্র হইতে “দিগর্শন” নামে একখানা, 
মাসিক পত্র বাহির করেন। দিপর্শন ক্ষ 
আকারের (ডিমাই ১২ পেজির ন্যায় ) ১৬ হইতে ২৪ পৃষ্ঠার মধ্যে ছিল: 
দ্িগর্শন বাহির হইবার সময় কোন “ভূমিকা” লইয়া! বাহির হয় 
নাই। ইহার একটী নিগুড় কারণ ছিল। “দিপ্র্শন” বাহির করিবার 
পূর্বে যিশনারিরা একখানা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক 
সক সংবাদ পত্র বাহির করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে 
ছিলেন। কিন্তু সে সময়ের ইংরেজী সংবাদ 
পত্রিকাগুলির প্রতি রাজপুরুষদিগের মানসিক ভাব বড় ভাল ছিল 
না, তাই তাহারা দিপর্শনকে সেই সময়ের মুখে পরীক্ষার জন্ত বাহির 
করিয়াছিলেন । এতৎ্সন্বন্ধে মাপ ম্যান সাহেব লিখি -* 


পরিচালক । 
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ডাঃ উইলিয়ম কেরী। 


দিগদর্শন | হর 


“এই সময় (১৮১৮ অন্দে) একখান! বাঙ্গাল। সংবাদ পত্র প্রচারের 
ঠিক সম হইয়াছে বুঝিয়া আমি মিসনারিদিগকে তাহার ভন্ত প্রস্তুত 
হইতে উপদেশ দিয়াছিলাম। সামরিক পত্রের উপর সাধারণত 
গবর্ণমেন্ট যে বিতৃষ্ণা ভাব পোষণ করিতেছিলেন, তাহা আমাদের এই 
কার্ষ্যের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। * * * এইরূপ অবস্থায় একখানা 
দেশী কাগজ চালান কঠিন ব্যাপার হইয়া দীড়াইয়াছিল ৷ সে কারণে, 
সরকারী পক্ষকে বিরক্ত ন| করিয়া! প্রথমে একখানা মাসিক পত্র 
বাহির করাই সঙ্গত বলিয়া! বিবেচিত হইয়াছিল। তাহাতেই ১৮১৮; 
সনের এপ্রিল মাসে এই “দিপ্দর্শন” বাহির হইয়াছিল ।” 

দিগর্শনকে তৎকালীন ইংরেজী পত্রিকা! সমূহে সংবাদ পত্র * নামে 
অভিহিত করিয়া ঘোষণা কর! হইয়াছিল। এইরূপ ঘোষণার উদ্দেশ্ঠ 
ছিন-_-বদি একখানা নূতন সংবাদপত্র বাহির হইতেছে বলিয়া! গবর্ণমেপ্ট: 
হইতে কোন আপত্তি উখ্বাপিত হয়, তবে সৃতিকাগারেই দিগ্দর্শনের- 
বিলোপ সাধনের উপায় করা যাইবে । আর যদি আপত্তি উাপিত. 
না হয়, তবে তাহাই সংবাদ পত্ররূপে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। 
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* রে: লং তাহার বাঙ্গালা পুস্তক ভালিকায়গ্ড দিগর্শনকে সংবাদ পঙ্জ বলিয়া 


উল্েখ করিয়াছেন। আমর দিপর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছি__-তাহাতে একটাও, 
সংবাদ খাকিদ্বনা। 


২২ বাঙ্গাল! সাষয়িক সাহিত্য। 





এই অভিসদ্ধি গুপ্ত রাখিয়া মিসনারিরা৷ ১৮১৮ সনের এপ্রিল 
আাসে (৯২২৫ সালের বৈশাখে ) “দিপ্র্শন” বাহির করেন। ৮ 
“দিগদর্শন” প্রচারের পর এপ্রিল মাস চলিয়া গেল; গবর্ণস্ণ্ট 
হইতে কোন কথা উঠিল না। সুতরাং মে মাসের “দিগদর্শন”ও ছাপা 
হুইতে লাগিল এবং অবশেষে বাহির হইল। মাসম্যান সাহেবের 
একটু সাহস হইল, তিনি এপ্রিল ও মে মাসের ছইখান! দিগর্শন 
গবর্ণমেন্টে পাঠাইয়া দিলেন। এবং চারিদ্দিকে বিজ্ঞাপন প্রচার 
করিয়া দিগ্দর্শনের আবির্ভীব ঘোষণ! করিয়া দিলেন । 
দিগ্দর্শনকে সংবাদ পত্ররূপে পরিচিত করিয়া প্রকাশ করা৷ সত্তেও 
যখন রাজপুরুষদিগের মধ্য হইতে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইল 
না, তখন যিসনারিরা দিগর্শন বন্ধ করিয়া দিয়া ভিন্ন নামে ও ছিন্ন 
আকারে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করিতে প্রস্তত 
হইলেন । 
পত্রিকার নাম স্থির করিবার বৈঠক বসিল। বৈঠকে স্থির 
হইল, বিলাতের প্রাচীনতম সংবাদ পত্র “11770. ০£ 2০ম৪”এর 
নামকরণে এই পত্রিকার নাম “সমাচার দর্পণ” 
রাখা হউক। তখন সকলের সম্মতি ক্রমে নাম 
স্থির হইয়৷ কার্য্য আরম্ভ হইল। 
লোকে কথায় বলে “শুভ কার্য্যে শতেক বাধা।” এখানেও 
তাহার উপক্রম হইল। ভাঃকেরী এই অন্থষ্ঠানে বিরোধী হইয়া 
দাড়াইলেন। তিনি সংবাদ পত্র বাহির করিয়া 
শিলার মন অনর্থক রাজপুরষদিগের শুতষ্টি হইতে বত 
| হওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচন! করিলেন না; তিনি 
াসন্যান প্রদ্থতিকে সংবাদ পত্র পরিচালনের এই ঝুক্তি পরিত্যাগ 


সমাচার দর্গণ। 


দিগদর্শন | ২০৩ 


করিতে উপদেশ দিলেন। পরামর্শের জন্য পুনরায় সকলে মিলিত 
হইলেন। 
শেষে ডাঃ মাসম্যান ও মিঃ ওয়ার্ড ডাঃ কেরীকে তাহার সে সঙ্কল্প 
ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। উভর পক্ষের পরামর্শে স্থির হইল 
ষে, প্রথম সংখ্যা “সমাচার দর্পণ” যখন ছাপ! 
হইতেছে তখন তাহার ছাপা শেষ করিয়া! পত্রিকার 
ইংরেজী অন্থ্বাদ সহ একখানা “সমাচার দর্পণ” গবর্ণষেন্টে প্রেরণ 
করিতে হইবে ; গবর্ণমেণ্ট তাহা পরিচালনে অনুমতি প্রদান করিলে, 
তবে “সমাচার দর্পণ” পরিচালিত হইবে । যদি গবর্ণমেণ্ট তাহাতে 
কোন আপত্তি উ্থাপন করেন, তবে ভাহা৷ তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া 
দিতে হইবে।, 
পূর্ব দিবস রাত্রে এই প্রস্তাব ধার্য হয়। পর দিবস ২৩শে মে (১*ই 
জ্যেষ্ঠ ১২২৫) প্রথম সংখা! “সমাচার দর্পণ” মুদ্রিত করিয়া লইয়া ডাঃ 
ষাসম্যান কলিকাতা গমন করেন এবং অনুবাদ সহ 
এক এক খান! ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ এড অনষ্টোনকে, 
সমাচার দর্পন. একখানা চিফ, সেক্রেটরীকে এবং এক থানা পত্রিকা 
গরেরণ। গবর্ণর জেনারেল লর্ড হোেষ্টিংসকে প্রেরণ করৈন। 
লর্ড হেষ্টিংস তখন উত্তর-পশ্চিম গ্রদেশে অবস্থান 
করিতেছিলেন। তিনি “সমাচার দর্পণ” পাইয়া ও ভাহার ইংরেজী 
অনুবাদ পাঠ করিয়া ডাঃ মাসম্যানকে শ্বহত্তে চিঠি লিখির়া দেশীয় 
জনগণের জান ও অন্ুসন্ধিৎস] বৃদ্ধির জন্ত তাহাদের বাঙ্গালা সংবাদ 
সবর জেনারেলের পত্ধ গচারের এই শুভ অনুষ্ঠানকে প্রচুর প্রশংসা 
উৎসাহ দান।  করেন। গবর্গর জেনারেলের স্বহস্ত লিখিত চিঠি 
পাইয়া বিসনারিগণ পরম উৎসাহের সহিত 


বীযাংসা। 


২০৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিতা। ২ 


বাঙ্গালার প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র “সমাচার দর্পণের" প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করিলেন এবং “দিপর্শন” উঠাইয়! দিবার পরামর্শ ধার্ধ্য করিলেন। 

“দিগ্দর্শন” বাহির করিবার যে গোঁপন উদ্দেশ্ত ছিল, তাহা বিবৃত 
করিবার জন্যই আমরা সমাচার দর্পণের উল্লেখ এখানে আবশ্যক মনে 
করিলাম। “দিগর্শন” পরিচালনের প্রারম্ত সময়ে তাহার উদ্দেশ্ত 
: গোপন ছিল; তাই বিনা আড়ম্বরে, বিনা ভূমিকায় “দিপর্শন” বাহির 
হুইয়াছিল। অতঃপর “দ্িগ্র্শন” বন্ধ করিয়া 'সমাচার দর্পণ” বাহির 
করিবার পরামর্শ স্থির হইলে সমাচার দর্পণের “ভূমিকায়” “দিগদর্শন” 
প্রচারের উদ্দেগ্ঠ প্রদত্ত হয়। আমরা নিয়ে “দিগদর্শন” সম্পর্িত সমাচার 
দর্পণের ভূমিকা-অংশ উদ্ধত করিলাম । বাঙ্গালার সর্ব প্রথম প্রচারিত 
বাঙ্গালা সংবাদ পব্দ্রের ভাষা, বিশেষতঃ মিসনারিদিগের বাঙ্গাল! 
লেখা তখন কিন্ধপ ছিল, এই ভূমিকা হইতে তাহা জান] যাইবে । 

“কয়েক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক 
প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাসে মাসে ছাপিবার কল্প ছিল 
£তাহার অভিগ্রার এই যে এত্দেশীয় লোকেরদের 
নিকট সকল প্রকার (জ্ঞান) * প্রকাশ হয় কিন্তু সে 
পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই (কারণ) যদি 
সে পুন্তক মাস মাস ছাপা হইত তবে কাহার ও উপকার হইত না। , 
অতএব তাহার পরিবর্তে এই সমাচারের পত্র ছাপা! আরম্ত কর! গিয়াছে 
ইহার নাষ সমাচার দর্পণ” * * * 

সমাচার দর্পন সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ছিল । ইহাতে সংবাদ ব্যতীত 
এবদ্ বিশেষ কিছুই থাকিত না, সুতরাং তাহার জালোচনা এখানে 


্্ ভিতরের স্থানঞ্চলি প্রা্ঠীনতা হেতু ছি হইয়। যাওয়ায় জনুনানে 
লিখিত হুইল! 





সষাচার দর্পণের 
ভূষিকা। 
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“আমাদের উদ্দেখ্য নহে । আমরা এই স্থানেই “দর্পণের” আলোচনা বন্ধ 
করিলাম । 

“সমাচার দর্শণ' যে সঙ্কলপ স্থির করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, পুন 
বায় তাহার পরিচালকগণের খধ্যে মত ভেদ হওয়ায় সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত 
হইল! «সমাচার দর্পণ” কেবল স্মাচারই প্রদান করিতে লাগিল, 
“সকল প্রকার জ্ঞান প্রকাশের জন্য” “দিগ্র্শন” জীবিত রহিয়! গেল । 

আজ শ্রই শ্রকশত বৎসর পরে খদি কেহ “সমাচার দর্পণের” ভূমিকা 
পাঠ করিয়া “দিগ্দর্শনের” পরমাঘুর বিচার করিতে যান, তবে তিনি 

দিপদর্শনের পরমাযু স্থতিকাগারেই শেষ হইয়াছিল 
বিপর ছ্াসি্ বলিয়া প্রষাণ করিয়া দিতে পারিবেন । পরবং 

অতিশয় ছুংখের বিষয় যে, কেহ কেহ এইরূপ মত 
প্রচারও করিয়াছেন । কিন্ত প্রক্তত প্রস্তাবে দিপ্দর্শন প্রায় তিন বৎসর 
সংসার গারদে আবদ্ধ থাকিয়া, বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়া এবং 
বাঙ্গালীকে বাঞ্গাল! মাসিক পত্রিকা চালাইবার উত্তম দ্াদর্শ দেখাইয়। 
বিয়া সসঙ্গানে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল । 

একশত রৎসর পূর্বে “দিগ্র্শনে” যে সকল বিষয় আলোচিত হুইত 
অনেক মাঁষিক পত্র আগ্রহের সহিত এখনও সে সকল বিষয়েরই 
'আরোচন! করিয়া থাকে। সে কালের একখানা পর্জিকার পক্ষে তাহ! 
কম গৌরবের বিষয় নছে। 

“দর্শন” পিন বমরে ২৬ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। “বেঙ্গল 

ঃ গেজেট? কামর! দেখিতে পাই নাহি, “দিকদর্শনও 

পপ আসান তি হইয়া গাড়ে? কালে হাহাও খর গাও 
যহিবে না। ্ুতরাং “দ্িদর্শনের” এই ২৮ অংখ্যায় 

কষি ক্রি ্ররদ্ধ বাহির হইয়াছিল নিষ্কে দ্বাহা লিগিবন্ধ করিয়া রাঙা খ্েন। 


২০৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


দিগ্দর্শনের সূচী | 
১ম খণ্ড _ প্রথম ভাগ--১৮১৮ এপ্রিল। 
"আমেরিকার দর্শন বিষয়ে বলুন দ্বারা সদলর সাহেবের 
হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ আকাশ ভ্রমণ 
হিন্ুস্থানের বাণিজ্য বিষুবিয়স পর্বত বিষয় 
১ম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ__৯৮৯৮ মে। 
উত্তমাশ! অস্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ ইং্লণ্ডের বাদশাহের পৌত্রীর মৃত্যু 


হইতে ভারতবর্ষে প্রথম বিবরণ 
আসিবার কথা আলফে.তের বিষয় 
ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক রোম দেশের .বাদশাহ তিতস 
১ম খণ্ড-_তৃতীয় ভাগ--১৮১৮ জুন। 
রীষ্টের পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসের পারশ দেশ 
সংক্ষেপ বিবরণ গ্রীস দেশ 
মিশর দেশ বিষয়ে রুম দেশ 
ধিহদী লোক হস্ভীর দেশ 
আশ্‌র ইতিহাস 
সাদিয়া 
চতুর্থ ভাগ। জুলাই 
রী্ট্রের জন্মের পর পৃথিবীর বিবরণ স্পানিয়াতে যুসলমানেরদের 
কন্তান্তিন রাজার কীন্তি' : রাজ্যের বিবরণ 


রুম রাজ্যের পূর্ব খণ্ডের বিবরণ  আক্রিকাতে মুসলমানেরদের 


27১ 
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বাদে মুসলমানেরদের রাজ্যের পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরপ 


বিবরণ পৃথিবী ও তাহার সন্তানের! 
তাতার দেশের মুসলমানেরদের 
রাজ্যের বিবরণ 
পঞ্চম ভাগ__আগন্ত । 
ইউরোপের বিবরণ পৃথিবীর নানাভাগও তাহার মধ্যে 
রোমের ধর্মাধ্যক্ষের পরাক্রম স্থাপন ঈশ্বরের আরাধনা বিষরে 
ষষ্ঠ ভাগ__সেপ্তম্বর। 
বিদ্যুৎ ও বজ বিষয়ে অবিদ্ধা অথবা ধনের অনিত্যতা 
নিশ্চল তারা বিষয়ে ইউরোপীয়েরদের মধ্যে কাল 
উট বিষয়ে বিভাগ বিষয়ে 
বাবেল নগরের বিষয়ে উত্তরামেরিকাস্থ কানাধ। দেশে 
পদার্থের অসংখ্য ভাগ বিষয়ে নওয়াগড়া নামে মতিঝিল 


সপ্তম ভাগ__আআক্টোবর। 
ছাপাকর্ম্বের উৎপত্তির বিবরণ” বীবর পশুর বিবরণ 


প্রতিধ্বনি বিষয়ে জুড়ি দ্বারা যোকদাম। 
লগুন নগরের বিবরণ নিত্য কর্ত্ের ফল, 
অফ্টম ভাগ__নবেম্বর | 
ধাতু বিবরণ শ্রীকদেশে ক্ষিন্দিয়ার অর্থা্, 


শ্রীকদেশশ্থ সপার্ভার ব্যবহার জদ্বেশের যুদ্ধার্থ আগমন 


২০৮ বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্য । 





নবম ভাখ--দিসেম্বর 
অয়কান্ত অথবা চুম্বক মণি পোলণ্ে লবণের আরুর 
- ইংণ্ডের করলার আকর লাল্লাও দেশীয়দের ব্যবহার বিষয় 
সিংহল দ্বীপে মুক্তান্বেষণ 


দশম ভাগ-__জানুআরি--১৮১৯। 
হিনুস্থানের ইতিহাস ( ৯*** সন হুইতে ) 
মকর মতস্তের বিবরণ 
একাদশ ভাখ-_ফিক্রমারি ১৮১৯। 
হিন্ুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস মন্ততা বিষয়ে ( উপদেশ ); 
উত্তরদিক নিরীক্ষণের আবশ্ঠকতা এক বাদসাহ ও দরবেশ ফকির 


বিষয়ে ্রইদ বিষয়ে 
দ্বাদ্ষশ ভাগ__মার্চ--১৮১৯। 
হিন্দস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস পরিশ্রমের ফল 
মাুত্তি 


প্রথম বর্ষের শেষদিকের সংখ্যাগুলি বিলম্বে বাহির হইয়! ক্রমে 
শেষ মার্চ যাসের ষংখ্যা “দিগর্শন” বহু বিলক্ষে বাহির হওয়ায় দ্বিতীয় 
বর্ষ এপ্রিল হইতে গণন] না করিয়া! পরবর্তী জানুয়ারী যাস হইতে গণন। 
করিয়! পত্রিকা বাহির করা হইয়াছিল। 


বয় খ্ড-_-১৩ ভাগ__জানুআরি--১৮২%। 


হিন্দস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস চীনদেশের মহাপ্রাচীর বিষয় 
নানা দেশীয় লোকের শব বিষয়ক ব্যবহার মিসর দেশের ফিংকস 


দিগ্র্শন ২৭৯ 


১৪ ভাগ__ফিক্রমারি ১৮২০। 
হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস মেঘ বিষয়ে 
বলুনের ধিবরণ 
মার্চ--১৮২০ 1 


হিনুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস স্ুপ্ীপদ ও স্লীপদের কথা (উপদেশ) 
মধুমক্ষিকা শীতকালে পশ্বাদির রক্ষা 
এপ্রিল_-১৮২০। 

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস ধূমকেতু বিষয়ে 
বঙ্গভূমির মহাদুতিক্ষ ফেরো উপদ্বীপের পক্ষি ধরণোপায় 

২য় খণ্ডের ১৭শ ভাগ হইতে ২য় খণ্ডের ২৫শ ভাগ পর্য্যন্ত ( অর্থাৎ 
১৮২৭ অন্দর মে হইতে ১৮২১ অবের জানুয়ারী পর্য্যন্ত) প্রতি সংখ্যায় 
কেবল “হিন্দস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস” শীর্ষক ক্রমশঃ প্রবন্ধই বাহির 
হইয়াছিল। শেষ সংখ্যায় (অর্থাৎ ২য় বর্ষের ২৬শ ভাগে ফেব্রুয়ারী 
সংখ্যায় ) বাহির হইয়াছিল-_ 

১। হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস ( ১৭৬০ অন্ধ পর্য্যন্ত) 

২। দিগ্র্শনের শেষ অভিধান। 

হিনুস্থানের ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার জন্যই বোধ হয় ইহার 
পরমাযু কয়েক মাস বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল; কেননা ১৭শ সংখ্যা 
হইতে ইহাতে উক্ত ইতিহাস ব্যতীত আর কোন প্রবন্ধ বাহির হয় 
নাই। এবং ২৪শ সংখ্যা অতিক্রম করিলেও ইহাকে ২য় খও বলিয়াই 
অভিহিত করা হইতেছিল। 

শেষ সংখ্যা পত্রিকার শেষ ছুই লাইন পাঠ করিলেই বুঝা যায়, 
পত্রিকাখানা নির্দিষ্ট কাল পুর্ণ হওয়ায়ই বিদায় গ্রহণ করিল। এ ছুই 
ছত্র এইকপ £__ 


২১০ - বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


«এমত কহা৷ যায় যে দ্বিতীয় আলমগীরের সময়ের শেষাবকি 
মোগলেরদের রাজ্যের সমাপ্তি হইল। ইতি” 

ইহা যেমন প্রবন্ধের “ইতি”, তেমনই বোধ হয় পত্রিকারও 
“ইতি”; কেননা ইহার পরই “দিপ্দর্শনের শেষ অভিধান” । শেষ 
অভিধানের “শেষ” শব্দ হইতেও লীলা শেষের ব্যবস্থাই স্থচিত 
হয়। 

«শেষ অভিধানে” বাঙ্গালা শব্দগুলি লেখক যে অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন ্রাহার অথসহ একটী তালিকা দিয়াছেন । যেমন £_ 
অন্বেষণ ₹ চেষ্টা । অন্বেষণ শব্দের অর্থ ঠিক চেষ্টা না হইলেও দিপ্দর্শনের 
লেখক অন্বেষণকে চেষ্টা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; তাই তাহার 
প্রতিশব্দ দিয়াছেন । অন্যত্র, ষষ্ঠ সংখ্যার সুচীতে দেখিবেন- নাযবেগ্রার 
জলপ্রপাতকে “নওয়া গড়া নামে মতিঝিল” বলিয়া_লোক-বুঝীনর 
চেষ্টা করা হইয়াছে। 

দিগ্দর্শনের ভাবা সেকেলে বাঙ্গালা হইলেও ইহাতে অকারণ 
পবিদ্যালঙ্কারী” ফলাইবার উৎকট আড়ন্বর ছিল না; অতি সহজ সরল 
বাঙ্গালায় প্রকৃত বিষ বুঝাইবার চেষ্টা ছিল। 

দিগ্দর্শনের ভাবা কিরূপ ছিল, তাহার নিদর্শন জন্য দিগ্র্শন হইতে 
একটী প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ নিযে উদ্ধত করিরা দিলাম । পত্র পত্রিকার 

সহিত মুদ্রাঘস্ত্রের সম্বন্ধ অতি নিকট, দ্িগ্র্শনের 
সি ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত “ছাপা কর্মের উৎপত্তির 
বিবরণ” প্রবন্ধ হইতে পাঠকগণ মুদ্রাযস্ত্রের ইতিহাস 
'অবগত হইতে পারিবেন এবং মিসনারি বাঙ্গালার সহিত পরবর্তী 
লেখকগণের লেখার তুলনা করিরা বাঙ্গালা ভাষার গতি ও পরিণতির 
ইতিহাস পর্ধযাপোচনা করিতে পারিবেন । 
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গ্ছাপা কর্মের উৎপত্তির বিবরণ. 

পৃথিবীর মধ্যে ছাপাকর্্ম মনুস্ত স্থষ্ট অন্য অন্য সকল ক্রিয়া! হইতে 
প্রশস্ত ও উপযোগী এবং অন্ত উপায় হইতে তাহার দ্বার! বিস্তার 
বেগ অতিশয় বর্ধিষু। হইয়াছে. এই ছাপাকর্্ম মন্থুষ্যেরদের মনে 
নৃতন রাজ্যের মত জ্ঞান হয. ছাপা সৃষ্টির পূ্ব্বে যখন সকল গ্রন্থ 
কেবল হস্ত লিখিত মাত্র ছিল, তখন বিদ্যা অতি মন্দগাঁষিনী ছিলেন 
যে হেতুক কোন গ্রন্থ রচনা করা গেলে তন্নিকটবর্জী লোকেরা 
ক্রমে ক্রমে বহুদিনে জানিতে পারিত কিন্তু অন্য, অন্য দেশস্থেরা 
তাহা হইতেও অত্যন্ত বিলন্ষে সে গ্রন্থ জানিত. ইহাতে বিদ্ার গমন 
অতি মৃদু ছিল এবং অত্যন্প লোকের মধ্যে বিস্তার আলোচনা ছিল. 
ছাপা উপস্থিত হওনের পূর্বে ইউরোপ দেশীয় লোকেরা অতি ঘোর 
অজ্ঞানান্বকারে মগ্প ছিল, অত্যল্প লোক কেবল লিখা পড়া জানিত, 
প্রকৃত জ্ঞান প্রা লুপ্ত ছিল. কিন্তু ছাপাকর্খ্ম প্রকাশ হইলে পর 
নানা বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ সৃষ্টি হইল, তাহাতে যেমন পূর্বে ঘোরান্ধকার 
ছিল তেমন এখন বিগ্ভার আলোক প্রচ্জলিত হইল. 

“ছাপার দ্বারা কন্মণ্য পুস্তক চিরজীবী হুইয়া থাকে, গ্রীকেরদের ও 
রোমানেরদের পুস্তক কেবল লিখিত ছিল; এই নিমিত্ত নানা রাজ্যের 
উপপ্নবেতে ও সময়ের গমনেতে তাহার অনেক লুপ্ত হইয়াছে, কিন্ত 
ছাপা। কর্ম্বের আরম্ভ হইলে যে পুস্তক ভাগ্য ক্রমে ছিল সে সে পুস্তক 
নিত্য চিরজীবী থাকিবে, যে হেতুক এ পুস্তক এতৎ্ সংখ্যক ছাপান 
শিল্পাছে এবং ইউরোপের নান! দেশে এমত ব্যাপ্ত হইয়াছে ষে তাহাতে 
সকল আদর্শ কখনও লুপ্ত হইতে পারে না এবং ছাপার আরম্ভ অবধি 
কোন কর্মণ্য পুস্তক লুপ্ত হয় নাই, পূর্বে ছাপা কর্ম না থাকাতে নান! 
দেশীয় লোকেরদের পূর্বকালীন বৃতান্ত অন্ধকারে আচ্ছৰ্ন হইয়াছে, 
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এবং পূর্ববকালীন লিখিত মাত্র ইতিহাস এমন লুপ্ত হইয়াছে যে তাহার 
দের সন্তানের! জানেনা যে তাহারদের পূর্ব পুরুষেরা কি নামে খ্যাত- 
ছিল. পূর্বকালীন হিন্দু অধ্যাপকেরদের অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে ; 
তাহার নাম মাত্র শুনা যায় এখন অবশিষ্ট যে যে গ্রন্থ আছে সে সকল 
যদি ছাপান যায় তবে চিরজীবী হইবে ; এই প্রকারে বান্মীকিও চির 
জীবী হইয়া থাকিবেন. 

“ছাপা কর্ীরস্তের কারণ হলও দেশাস্তর্গত হারলেম নগর ও জম্র্ণী 
দেশান্তঃপাতি, মেন্স নগরের বিরোধ আছে. পগ্ডতেরা এই নিশ্চয় 
করিয়াছেন যে হারলেম নগরে এই ছাপা কর্ম প্রথম উৎপন্ন হইল, 
কিন্তু মেন্স নগরের লোকেরা তাহার সংস্কার করিল. অনুমান 
চৌদ্দশত ত্রিশ সনে হারলেম নগরে লারেনসিয়স নামে একছন ক্রীড়া 
নিমিত্ত এক বৃক্ষের উপরে অক্ষর ক্ষুদিয়া তাহার উপরে কালি দিয় 
কাগজ ছাপাইলেন তাহাতে সুন্দর সুন্দর অক্ষর জমিল, ইহাতে 
আশা যুক্ত হইয়া তিনি কাষ্ঠের উপর অক্ষর ক্ষুদিয়া ছাপাইতে লাগি- 
লেন, পরে এক এক অক্ষর স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠে প্রস্তত করিতে 
লাগিলেন ও তাহা একত্র করিয়া তাহার দ্বারা পুস্তক ছাপাইলেন- 
এই ছাপা কর্মের আরম্ভ কিন্তু সেই কাষ্ঠের অক্ষর ক্ষুদিতে এত বিলম্ব 
হইল, যে সাত আট বৎসরে এক পুস্তক ছাপা সমাপ্ত হইল. 

“এই প্রথমোগ্ভমের বার বৎসর পরে অর্থাৎ চৌদ্দশত বিয়াল্লিশ 
সনে সেই ছাপা গৃহ স্থিত ফষ্টস্‌ নামে এক ব্যক্তি একগ্রস্থ অক্ষর ও 
ছাপার উপযোগী তাবদ্স্ত লইয়! রাত্রিতে পলায়ন করিয়া মেনস নগরে 
গিয়া সেখানে ছাপাঘর করিলেন, তাহার ছুই তিন বৎসর পরে 
াহারা দেখিলেন যে শীঘ্র কাষ্ঠ ক্ষয় হয় এই কারণে সীসার উপরে 
অক্ষর ক্ষুদিতে লাগিলেন ইহাতে দ্বিতীয় সংস্কার হইল. 
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“ইহার পোনর বৎসর পরে অর্থাৎ চৌদ্দশত সাতান্ন সনে শেফর 
নামে এক ব্যক্তির সহিত এ ফষ্টস্‌ এক পরামর্শ হইয়া সমানাংশে কন্ধন 
করিতে লাগিলেন; ইহার পুর্বে যখন কাষ্ঠে ও সীসাতে অক্ষর 
ক্ুদিতেন তখন অতিশয় বিলম্ব হইত কিন্তু এঁ ব্যক্তি প্রথম ইম্পাতের 
উপরে ছেনি ক্ষুদিলেন ; পরে সেই ইম্পাত অতি দৃঢ়রূপে তাবার উপরে 
মারিলেন এবং সিসা গালাইয়া সেই তাবার উপর ঢালিলেন তাহাতে যত 
অক্ষর করিতে ইচ্ছা করিলেন সেই তীবাতে সীসা ঢালিবা৷ মাত্র অত্যল্প 
কালে তত অক্ষর জন্মিতে লাগিল; এই সংস্কার তৃতীয়. পরে 
দেখিলেন যে সীসা অতি কোমল অতএব তাহার সহিত ্থুরমা! মিশ্রিত 
করিয়া শক্ত করিলেন. 

“চৌদ্দ শত বাষটি সনে ছাপার আরন্ভের বত্রিশ বৎসরের পরে 
জন্ম্মনি দেশীয় একরাজা এ নগরাধিকার করিলেন; তাহাতে এ ছাপা- 
ঘরের সকল লোক ও ছাপার তাবৎ সঙ্জা নানা স্থানে ছড়িয়া পড়িল; 
তাহাতে নানাদেশে ছাপ! বিদ্কা প্রকাশ হইল. কয়েক বৎসর পরে 
ইয়োরোপ দেশের সকল প্রধান প্রধান নগরে ছাপা স্থাপন হইল; 
কিন্তু এই কর্মের উৎপত্তি জন্য সংন্রম হলও দেশের রহিল. 

“ইম্নগদেশে কোঁন সময়ে ছাপার আরম্ভ হইয়াছে তাহার নির্ণয় 
কারণ বিরোধ হইতেছে. অনেক কাল পর্য্যন্ত লোকেরদের জ্ঞান ছিল 
থে ইগ্নণ্ডে কাক্স্তন সাহেব চৌদ্দ শত একহত্তর সনে প্রথমে এক পুস্তক 
ছাপা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে অকন্ছোর্দ নাষে বিগ্যালয়ের পুস্তকের 
মধ্যে চৌদ্দশত আটযট সনের ছাপা৷ এক পুস্তক পাওয়া গেল. ইহাতে 
আমরা কাক্স্তান সাহেবকে ছাপার পিতা! জানিয়া যে সংত্রম করিতাম 
তাহার কিঞ্চিৎ ন্যুনত| হইল. অকক্ফোর্দে যে ছাপা। আরম্ভ হয় 
তাহার বিবরণ কিছু আশ্চর্য. যখন ইউরোপেতে প্রথম ছাপ! খ্যাত 
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হইল তখন ইপ্নগ দেশের প্রধান ধর্্াধ্যক্ষ আপন বাদসাহের নিকট 
অনেক বিনয় করিয়া যাজ্ঞা করিলেন যে কোন প্রকারে এই নূতন ও 
আশ্র্ধ্য ছাপা বি্থা আপন দেশে আনেন। ইহাতে বাদসাহ সম্মত 
হইলেন ও বুঝিলেন যে এ কর্মমকেবল গুপ্ত রূপে করিলেই নি্পনন 
হইতে পারিবেক. এই কারণ আপন বিশ্বস্ত এক চাকর ও 
কাক্স্তন ও কতক টাকা হলও দেশে পাঠাইলেন. এ চাকর অন্ত 
বেশ ধারণ করিয়া হলগ দেশের দুই তিন নগরে কতক কাল বাস 
করিলেন. যেহেতুক হলগডের হারলেম নগরের অধ্যক্ষেরা অন্যে এই 
কর্ম শিক্ষা করিবে ইহা! ভাবির সর্বদা সন্দিপ্ধ ছিলেন এবং যে লোকেরা 
শিখিবার নিমিত্ত সে নগরে গিরাছিল তাহারদিগকে ধরিয়া কম্েদ 
করিয়াছিলেন. পরে অনেক চেষ্টাতে এ ছাপা ঘরের কপিলিস নাষে 
এক চাকরকে অধিক টাকা দিলেন, তাহাতে সে ইগ্নগুদেশে যাইতে 
সম্মত হইল ও এক রাত্রিতে পলাইয়া সমুদ্র তীরে বাদপাহ কর্তৃক 
প্রস্তত এক নৌকাতে আরোহণ করিয়া ইগ্রণ্ডে আইল. কিন্তু 
বাদসাহ লগুন নগরে ছাপা ঘর করিতে ভয় করিলেন, এই প্রযুক্ত 
তাহার সঙ্গে সৈন্য দিয়া অকন্ফোর্দ নগরে পাঠালেন এবং সেখানে 
যাবৎ ছুই তিন জন ই্নণীয় লোক তাহার নিকটে ছাপা কর্ম শিক্ষিত 
হইল তাবৎ তাহাকে প্রহরীর জিম্বাতে রাখিলেন. ইহার পরে ক্রমে 
ক্রমে ছাপার বৃদ্ধি অতিশয় হইল এবং প্রধান প্রধান নগরে ছাপাঘর 
হইল. ছাপা কর্মের প্রকাশ হওনের পর পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে 
ছাপা! ঘর না হইল ইউরোপের মধ্যে এমত দেশ ছিল না” * * * 

এই রচনায় ভাব প্রকাশের যে সরল উদ্যম ছিল, পরবর্তী 
অনেক রচনাতে সেরূপ সরলতা ছিল না, তাহা পাঠক ক্রমে 
দেখিবেন। 





দিগদর্শন | ২১৫ 


দিদর্শনের লেখকেরা পুর্ণচ্ছেদ স্থলে (1) দীড়ী ব্যবহার ন! করিয়া 
(.) ফুলষ্টপ ব্যবহার করিয়াছেন । 
দিগর্শনের মলাটের পৃষ্ঠা ছুই ভাষার লেখা ছিল। পাঠকের 
রর কৌতুহল নিবারণ জন্য আমরা নিয়ে দিপ্র্শনের 
*পশলেমলাটের লাটের পৃষ্ঠাটাতে কি লেখা ছিল ভাহার 
প্রতিলিপি উদ্ধত করিলাম । 


দিগ্দর্শন | 
অর্থাৎ 
যুব লোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ । 
ইংরেজী এপ্রিল-_১৮১৮ লাং মার্চ ১৮১৯ 
এবং 
ইংরেজী জানুয়ারী লাং এপ্রিল ১৮২০ । 
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১৮২* সনের এপ্রিল সংখ্যার পরে বাকী দশ সংখ্যায় “হিন্দুস্থানের 
ব্মবশিষ্ট ইতিহাস” নামক ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধটা ব্যতীত অন্য কোন 





শ্রবনধ প্রকাশিত হয় নাই; স্থৃতরাং এই দ্বিতাষিক সংস্করণের মলাট 
দেখিয়া মনে হইতেছে ১৮২১ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা বাহির হইয়া 
“দিগ্দর্শন” বন্ধ হইয়া গেলে পর ১৮২২ সনে কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটী ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী 'যুবলোক” গণের পাঠের কারণ 
১৮২০ অব্দের এপ্রিলের পরে যে যে সংখ্যায় হিন্দস্থানের ইতিহাস 
প্রকাশিত হইয়াছিল, এঁ এ সংখ্যাগুলি বাদে অবশিষ্ট ১৬ সংখ্যা লইয়া 
যে কতিপয় খণ্ড পত্রিকা একত্র বাধিয়া বিক্রয় করিবার উপযুক্ত ছিল, 
সে কয়েক খণ্ডের জন্যই ১৮২২ অন্দে এই মলাটের পৃষ্ঠাটী প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। 
“দিগ্দর্শন” ২৬ সংখ্যায় মোট ১০৬৭৬ খানা পত্রিকা ছাপা হইয়া 
ছিল, * সুতরাং গড়ে প্রতি সংখ্যা মাত্র ৪ 

করিয়া ছাপান হইত । 

দিগ্দর্শনের প্রচার খুব অধিক না হইবার কারণ, সে সময় এ 
দেশীয় লোক বাঙ্গালা লেখা পড়া তেমন জানিত না। যীহারা 
শিক্ষিত মুন্সী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহারা পার্সী ও অন্ন অল্প 
ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ডাকের অস্থুবিধাও বে অল্প 
প্রচারের আর একটী কারণ ছিল, তাহা আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলো- 

চন! করিয়াছি । 
দিগ্র্শনের লেখক ছিলেন ডাঃ কেরী, মিঃ ওয়ার্ড, ডাঃ মান ম্যান 
ও তাহার পুত্র মিঃ মার ম্যান, প্রভৃতি মিশনারিগণ ও রামমোহন রায় 
প্রভৃতি। রামমোহন "রায়ের লিখিত “অয়স্কান্ত 
২ দিগ্দর্শনের লেখকগণ। অথবা! চুষকমশিস, “বকর খৎসের বিবরণ”, 
“বেলুন”, “প্রতিধ্বনি” প্রভৃতি প্রবন্ধ__যাহা! তাহার গ্রস্থাবলী প্রকাশক 
1/8 2 চলা আদ এ উল উ5৮000000 


প্রচার। 


দিগদর্শন। ২১৭ 


বঙ্গীয় পাঠাবলী” * হইতে উদ্ধ ত করিয়া সংবাদ কৌমুদদীর প্রবন্ধ 
বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দিগদর্শনেই বাহির হইয়াছিল। 
কেরি সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থের প্রথম অংশে আলোচিত 
হইয়াছে ; ভাঃ মাসম্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই স্থানে প্রদত্ত হইল। 
ষশোয়া মাসমম্যান বিলাতের উইপ্ট সায়ারের (ঘম11/911:) অন্তর্গত 
ওয়েষ্টবারি নগরে ( ৩৪৮১০ 140101)) ১৭৬৮ অন্দর ২০শে মে, 
জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৯৯ অব্দে ইনি বিলাতের 
বেপটিষ্ট মিসন কর্তৃক মিসন-কার্ষ্যে ভারতবর্ষে 
যাইতে আদিষ্ট হন। এই সময়ে বিলাতের মিশনারিদ্িগকে 
ভারতবর্ষে আসিতে পাস (11০০09০) দেওয়া হইত না। মাসম্যান 
অনোন্ঠপায় হইয়া লগ্ুনের ডেনিস কন্দাল (1)070191) 0০07301) হইতে 
একথানা পরিচয় পত্র লইয়া এ অবন্দের ২*শে মে ক্রাইটিরিয়ন্‌ 
(076০97) নামক ডেনিস পোতে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ ১৩ই অক্টোবর 
শ্রীরামপুর আসিয়া পহুছেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি ডাঃ কেরির 
সহিত সমভাবে কার্ধ্য করিতে থাকেন। অতঃপর ১৮১১ অবে তিনি 
“কন্ফিউসিয়সের ্রন্থাবলী” (৮০৮৪ ০1 0০718018) প্রকাশ 
করেন। ১৮১৪ অন্দে চীনা ভাষার ব্যাকরণ (07170950  02200008)) 
৯৮১৫ অন্দে ডাঃ কেরির সহিত এক যোগে একখানা সংস্কত ব্যাকরণ 
প্রকাশ করেন । ৯৮৯৮অবন্দে ইহারই উপদেশে “দিপ্র্শন” এবং “সমাচার 
দর্পণ” বাহির.হয়। ১৮২২অব্দে রামমোহন রায়ের সহিত বাদ প্রতিবাদ 





ভাঃ মাস ম্যান। 


* ১৮৫৪ অন্দে জনৈক মিসনারি সাহেব রাজা রামমোহন রায়ের প্রবন্ধগুলি 
সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর দ্বারা বঙ্গ-বিদ্ালয়ের ছাত্রদিগের 
জন্য “বঙ্গীয় পাঠাবলী” নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। : আমরা মিলাইয়া' 
দেখিয়াছি সেই প্রবন্বগুলি ও দিশর্শনের প্রবন্ধগুলি এক। 


২১৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


করিয়া “ঈশ্বর ও থরীষ্ট কুত প্রায়শ্চিত” (179 1)9165 8100 400700776706 
9 01059) প্রকাশ করেন । ১৮৩৭অব্দের ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরেই 
ইনি দেহ ত্যাগ করেন। 
ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন ক্লার্ক মাস ম্যানও পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৭৯৪ অন্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং 
পিতার সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া নিয়ত পিতার 
কার্য্যে সাহায্য করিতে থাকেন। ১৮১৮ অব 
ইনি “সমাচার দর্পণের” সম্পাদক হন। ১৮৩৫অবে ইহার সম্পাদকতায় 
“ফ্রেগুঅব ইত্ডিয়া” (197 ০1 10019) সাপ্তাহিক রূপে চলিতে আরম্ত 
করে। ডাঃ কেরির সহিত মিলিয়! ইনি বৃহৎ বাঙ্গালা অভিধান বাহির 
করিয়াছিলেন। ইহার রচিত “ভারতের ইতিহাস” ও “শ্রীরামপুর 
মিসনের ইতিহাস” সুপরিচিত গ্রন্থ। ইনি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের 
'অন্ুবাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং সি, এস্‌, আই (0. 9.1. ) উপাধি 
ভূষণে ভূষিত হন। বিলাতে ১৮৭৭ অন্দের ৮ই জুলাই ইহার মৃত্যু 
হয়। 





মিঃ মাস ম্যান। 





৬০০ 


জ্রা্ী 5্নন্বন্থি | - 


১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ । ১২২৮ বঙ্গাব্দ । 


জগতের অনেক কার্য্য সংক্রামক | পত্র পত্রিকার উত্তব তাহার 
মধ্যে একটী। ১৮১৬ অন্দে প্রথম সাময়িক পত্র “বেঙ্গল গেজেট” 
বাহির হইবার পর ৯৮১৮ অন্দে “দিগদর্শন” ও 
“সমাচার দর্পণ” বাহির হয়; তার পরই দিগ্দর্শনের 
অনুকরণে ১৮১৯ অন্দে কলিকাতার মিসনারিরা বাঙ্গালা ভাবায় 
“গস্পেল মেগেজিন” নামে গ্রীষ্টিয় তত্ব পুর্ণ একখানা মাসিক পত্র 
বাহির করেন। এইরূপে বাঙ্গীলায় একটার অন্থসরণে আর একটী 
পত্রিকা বাহির হইবার জ্রোত চলিতে আরম্ভ করে। গস্পেল মেগেজিন 
অতি অল্প কয়েক মাস চলিয়াই বন্ধ হইয়া যায়। 

১৮২৯ অব ব্রাহ্মণ সেবধি নামে_একখানা ক্ষুদ্র আকারের ইংরেজী- 
বাঙ্গাল৷ পত্রিক। বাহির হয়। 

১৮২৯ অন্দের ৯৪ই জুলাইর শ্রীরামপুরের “সমাচার দর্পণে” হিন্দু, 
শান্ত সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন প্রকাশিত হয় এবং তাহার উত্তর দান জন্য 
লেখক আহ্বান কর! হয়। রামমোহন রায় 
সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া তাহা “সমাচার 
দর্পণে” প্রকাশ জন্য প্রেরণ করেন। রামমোহন রায়ের এই সকল 
উত্তর “দর্পণে” প্রকাশিত না হওয়ায় সেগুলি প্রকাশ জন্ত ১৮২১ সনে 
(১৭৪৩ শকের মাঘ মাসে ) রামমোহন রায় “ব্রাহ্মণ সেবধি বা ব্রাক্গণ 
1৪ মিসনারি সংবাদ” নামে এই মাসিক পত্র খানা বাহির করেন । 








গস্পের মেগেজিন। 


উদ্দেস্তা। 


২২০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


এই পত্রিকার আবির্ভাব সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজনারারণ বস্থু লিখি- 
ফ্াছেন,_ভ্রীরামপুরের কোন মিসন্রি হিন্দুদিগের বেদান্ত, ন্যায়, 
মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি তাবৎ শান্তর এবং যোনি 
ভ্রমণ ও ভোগা-ভোগ প্রভৃতি মতের প্রতিবাদ করিয়! ১৯৮২১ খুঃ অন্দে 
৯৪ই জুলাইয়ের একখানি পত্র “সমাচার চত্্রিকায়” * প্রকাশ করেন। 
“ত্রাহ্মগণ-সেবধি' পত্রিকায় এ বিষয়ের শান্্ীয় উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এবং 
ইহ'তে গ্রষ্টায় ধর্শের বিরুদ্ধে কতকগুলি তর্ক করা হইয়াছে । এই গ্রন্থ 

ইংরাজী অনুবাদ সমেত মুদ্রিত হইয়াছিল। ইংরাজী অংশের নাম 
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এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা__( বামে ও দক্ষিণে) সন্নিবেশিত |” * * 
নিয্বোদ্ধ'ত ভূমিকা লইরা- “ক্রাঙ্গণ সেবধি” বাহির হইয়াছিল ! 

এ রামমোহন রায়ের ভাবার নিদর্শন স্বরূপ আমরা 

তাহার লিখিত বিস্তৃত ভূমিকাই উদ্ধত করিলাম । 
পজগদীশ্বরায় নমঃ। 

“শতাদ্ধ বংসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার 
হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের 
ছারা ইহা সর্ধত্র বিখ্যাত ছিল যে তাহাদের নিয়ম এই যে কাহারো 
ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে 
করুক ইহাই তাহাদের যথার্থ বাসন! পরে পরে অধিকারের ও. বলের 
আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন । কিন্তু ইদানীস্তন বিশ 
বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ ধাহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু 

২... * ভ্রমবশতঃ “সমাচার দর্পণ” স্থলে এখানে “সমাচার চক্দ্িকা" মুদ্রিত হই- 
ক্লাছে। সমাচার চন্দ্রিক! ইহার অনেক পরে প্রকাশিত হয়। 





স্বীয় রামমোহন রায় । 
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ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া গ্রীষ্টান 
করিবার যন্ত নানাপ্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানা 
বিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান 
করেন যাহা হিন্দুর ও মোৌছলমানের ধন্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও 
খবির জুগুগ্পা ও কুৎ্সাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের 
দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দীড়াইয়া আপনার ধর্মের ওঁৎকর্ষয ও 
অন্যের ধর্মের অপরুষ্টতা স্চক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই ষ্বে 
কোনো নীচ লোক ধনাশার কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় 
তাহাদিগ্যে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহ দেখিয় 
অন্যের ওৎস্ুক্য জন্মে। যদ্চপিও যিশু-্ীষ্টের শিষ্কের! স্বধন্মম সংস্থাপনের 
নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের ৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্ত 
ইহাজানা কর্তব্য যে সে সকলদেশ তীহাদের অধিকারে ছিলনা সেইরূপ 
মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া 
প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলগের নিকট হয় এরূপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক 
প্রদান যদি করেন তবে ধশ্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ 
অন্থগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে 
ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় 
তথায় এরপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের 
উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্তঃ কি লোকতঃ প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু : 
বিজ্ঞ ও ধার্টিক ব্যক্তির] ছুর্বলের মনঃপীড়াতে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়েন 
তাহাতে যদ্দি সেই ছুর্ধল তাহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্াস্তিক 
কোন মতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমর! 
প্রায় নয়শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় 
শিষ্টতা ও হিংস! ত্যাগকে ধর্ম জান! ও আমাদের জাতিতেদ যাহা৷ সর্ব 


২২২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের শ্বতাব সিদ্ধপ্রায় এই ষে 
যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্খ 
যগ্যপিও হান্তাম্পদ স্বরূপ হর তথীপি এ দুর্বল দেশীয়ের ধর্ম ও ব্যব- 
হারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে তাহার উদাহরণ এই যে যখন 
মোছলমানেরা এদেশ আক্রমণ করিলেক তাহারাও এইরূপ নানাবিধ 
ধন্মগ্ানি করিলেক চঙ্গেশাহার সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে 
যখন গ্রাস করিয়াছিল তখন যগ্পিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংআক 
পশুর স্টার ছিল তত্রাপি এদেশীয়দের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোৌককে 
স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও উপহাস করিত। মগেরা যাহাদের 
প্রায় কোনো ধর্ম ছিল না। তাহারাও যখন বাঙ্গালার পূর্বব অঞ্চলকে 
আক্রমণ করিয়াছিণ সর্বদা হিন্দুর ধর্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্ব 
কালে গ্রীকরা ও রোমীরা যাহারা অতি নিরুষ্ট পৌত্তালক ও নানাবিধ 
অসৎকর্ম্ে বিব্রত ছিল তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বরপরায়ণ ইহুদির ধন্ধ 
ও ব্যবহারের উপহাস করিত অতএব এদেশে অধিকার প্রাপ্ত ইংরেজ 
মিশনরিরা এপ ধর্ম্ঘটিত দৌরাজ্ম্য ও উপহাস যাহা করেন তাহা 
অসম্ভাবনীয় নহে কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে 
বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে 
উল্লঙ্ঘন করেন না ইহাতে তাহারা পূর্ব পুর্ব অজ্ঞ দেশ আক্রমণ 
, কর্তাদের স্টার ধন্ম্ঘটিত উপদ্রব করিলে তাহাদের প্রসিদ্ধ যহিমার 
ক্রুটা আছে যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা৷ লোভ প্রদর্শন 
দ্বার! ধর্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচার সহ হয় না তবে বিচার বলে 
হিন্দুর ধর্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্মের উৎকুষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন 
ক্থুতরাং ইচ্ছাপূর্বক অনেকেই তাহাদের ধর্ম গ্রহণ করিবেক অথবা 
স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্রেশ দেওয়া 
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হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন, ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি 
ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া! বিচার হইতে যেন 
নিবৃভ না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা এশ্বর্য ও অধিকারকে ও. 
উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অদ্রালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম 
নহে। সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মিসনরি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের 
অযুক্তি সিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সকল 
প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ 
ছাপান গেল পরে পরে উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তরকে এইরূপে ছাপান 
যাইবেক ইতি ।” 
এই পত্রিকার আকার অতি ক্ষুদ্র ছিল। প্রথম সংখ্যায় নিয়- 
্থচী। লিখিত তিনটা বিষয় মাত্র ছিল। 
৯) ভূমিকা । 
২। ১৮২১-১৪ জুলাইয়ের লিখিত পত্র যাহ! পূর্বে প্রস্তাবিত 
হইয়াছে। 
৩। পূর্বলিখিত পত্রের উত্তর যাহা! সমাচার দর্পণে স্থান পায় 
নাই। 
'বরাঙ্গণ-সেবধি* ১২মাসে-১২-থানা-মাত্রই বাহির হইয়াছিল । 
এ, প্রতি সংখ্যায় মিসনারিদিগের মতের বাদ প্রতিবাদ 
ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই থাকিত না। 
ফরাসি দেশের সর্ব প্রথম প্রকাশিত মাসিক পত্র “0০00791 1)95 
18০৮৮%/৪” এর ন্যায় ইহাও বিনামিতে বাহির হইত। রামমোহন 
রার শিবপ্রসাদ শর্মার নাম প্রবন্ধের নীচে দিয়া 
পত্রিকা বাহির করিতেন; জানি না, শিবপ্রসাঙ্গ 
তাহার নিজের অন্য একটী নাম ছিল কি না। ) 


সম্পাদক। 


২২৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য 

১৮২১ সনের ১৪ই জুলাইর “ সমাচার দর্পণে ” হিন্দুধর্মের গ্লানি- 
কর যে প্রেরিত প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছিল, পাঠক 
গণের দুষ্টার্থে তাহার প্রথমাংশ নিয়ে উদ্ধত 
করাগেল। 

«সর্ধব দেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরদের প্রতি আমার নিবেদন এই 
বর্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা! জাতীয় ভাষা ও শান্তর ও প্রজ্ঞ 
একত্র আছেন শাস্তার্থের সন্দেহচ্ছেদ স্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই 
তত্লিমিভ ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি অন্ুগ্রহাবলোকন 
পূর্বক সমুদায়ের সছুত্র যদি সমাচার দর্পণ দ্বারা দেন তবে আমার 
আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও 
ব্যয়াভাব ইতি। 

“প্রথম হিন্দুরদের বেদান্ত শান্ত দৃষ্টে বোধ হয় যে আত্মা এক নিত্য 
কালত্রয় রহিত অরূপী ইন্দ্রিয়াতীত নিরীহ চৈতন্ স্বরূপ বিভু নিরাময় 
অন্তর্বহিঃ পূর্ণ তত্তিন্ন ভূতজীব পদার্থ পৃথক নাই প্রপঞ্চ যাহা মৃত হয় 
শুদ্ধ মায়া রচিত সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম ও 
সপ্াদিতে গন্ধব্ব নগরী দর্শন তদ্রুপ জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা কেবল 
অজ্ঞান বশতো! অহং ও জগ সত্যর ন্যায় জীবাভিমানে বোধ হইতেছে 
বদ্দি এই মতের গৌরব মানি তবে আত্মাতে দোষম্পর্শে অথবা আত্মাও 
মায়ার এ ছুয়ের প্রাধান্ত সমান অথবা কিঞ্চিৎ স্থ্যনাতিরেক উভয়ের 
নিত্যত্ব প্রমাণ হয় দ্বিতীয়ত এক আত্মা হইলে জীবের কর্ধ্ম জন্য 
হিতাহিত ভোগ মানা আশ্র্য্য হয়। তৃতীয়ত আত্মার নিরাময়ত্ব ও 
অথগুত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে । এই শান্্ব কহিতেছেন যেমত জলের 
বিশ্ব উঠিয়া পুনর্ধার জলে লীন হয় তেমতি অজ্ঞানে আত্মাতে জগণ্ 
এই উৎপত্তি স্থিতিলয় বারম্বার হইতেছে মায়ার বল এ গতিকে আত্মার 


সমাচার দর্পণের 
প্রবন্ধ | 


ব্রাহ্মণ সেবধি । ২২৫ 


পর মানিলে আত্মা নির্দোষ কি ক্রমে সম্ভবেন। ক্রুতি কহেন । 
জন্মাগ্ঘন্ত যতঃ। এ প্রমাণে জীবের সদসপ্ভোগ কেন মানি ইতি ।” 
সমাচার-দর্পণের উক্ত প্রবন্ধের উত্তরে রামমোহন রায় শিব 
প্রসাদ শর্মার বেনামিতে যে উত্তর ব্রাক্ষণ-সেবধির ১ম ও ২য় সংখ্যায় 
প্রকাশ করেন, তাহাতে গ্রীষ্ধর্ম সম্বদ্ধেও তিনি 
টিপ অনেকগুলি প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নগুলির উত্তর 
মিসনারিরা “ফ্রেও অব ইওিয়া” নামক তৎকালীন ইংরেজী সংবাদ 
পত্রে ইংরেজী ভাষায় প্রদান করেন। ব্রাহ্গপ-সেবধির তৃতীয় সংখ্যায় 
রামমোহন রায় “ফ্রে্ড অব ইগডয়া”পত্রে প্রকাশিত উক্ত উত্তরের প্রত্যুত্তর 
বাঙ্গালায় ও ইংরেজীতে প্রদান করেন। এইরূপ জটিল বাদ-প্রতিবাদ 
লইয়াই *ব্রাহ্মণ-সেবধি” মাসে মাসে বাহির হইত। 
ত্রাঙ্গণ-সেবধির যে তিন সংখ্যা রাজ! রামমোহন রায়ের বন্ধু 
বান্ধবের সতর্ক যত্বে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, আমর! দে তিন সংখ্যাই 
মাত্র দেখিয়াছি ; অবশিষ্ট নয় সংখ্যা বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে। 
উপরিউদ্ধ'ত সমাচার-দর্পণের ভাষায় এবং রামমোহন রায়ের ভূমিকার 
ভাষায় যাবনিক শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও এই উভয় লেখার ভাষা 
সহজবোধ্য নহে। এই উভয় রচনার ভাষ৷ 
নয খোলা, অপেক্ষা “দিগর্শনের” ভাষা সহজ ও সরল 
ছিল। 
দিগদর্শনের ভাষা ব্রাহ্মণ-সেবধির ভাষা অপেক্ষা সহজ এবং সরল 
হইলেও রাজা রামমোহন রায়ের এইন্ধপ রচনাই বাঙ্গালা সাধু ভাষা 
রচনার ভাব জাগাইয়। দিয়! গিয়াছিল। পরবর্তী কালে অক্ষয়কুমার ও 
বিগ্বাসাগর ইহারই সংস্কীর সাধন ও সুষম! বিধান করিয়াছিলেন 








২২৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


১৭৭৪ ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে রামমোহন 
বায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। রাম 
মোহন শৈশবে সামান্ত বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা 

. জলা করিয়া পাটনায় যান এবং তথা হইতে আরবি ও 
পারসি ভাষা শিক্ষা করিয়া আসেন। এই সময় 

সুসলমান ধর্ধগ্রস্থ কোরাণ পাঠ করিয়া তিনি পৌভ্লিক ধর্মের 
বিরোধী হইয়! দাড়ান এবং “হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী” 
নামে এক খানি গ্রন্থ পাশি ভাষায় রচনা করেন। এই গ্রন্থের 
প্রতিপাগ্ঘ বিষয় লইয়া তাহার পিতার সহিত মতভেদ হইলে তিনি 
পিতৃভবন ত্যাগ করেন ও সন্ন্যাসীদিগের সহ দেশ ভ্রমণে বহির্গত 
হন; এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিব্বতে উপনীত হন। 
সেখানে গিয়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিবাদ করিলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাহাকে 
হত্যা করিতে চেষ্টা করেন । সেখান হইতে পলায়ন করিয়া রামমোহন 
রায় পুনরায় গৃহে আগমন করেন। এই সময় তাহার বয়$ক্রম 
ঘ্বাবিংশতি বর্ষ । তিনি গৃহে ইংরাজি শিক্ষা! করিতে আরম্ভ করেন 
এবং অচির কাল মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া গবর্ণমেন্টের অধীন 
সাধরণ কেরাণীগিরি চাকুরী গ্রহণ করেন। এই কেরাণীগিরি হইতে 
শেষে তিনি রঙ্গপুর কালেটরের দেওয়ান বা স্রেস্তাদার হইয়াছিলেন । 
কার্ধ্য ত্যাগ করিবার পর তিনি ১৮১৪ সনে কলিকাতা আগমন: 
করেন। পাঠ্য অবস্থা হইতেই তাহার পুস্তক লিখিবার অভ্যাস ছিল। 
এ ৮- থ বব হইয়া তিনি হিন্দু শান্ত্র অধ্যয়ন 
র্থাবলী ও প্রবন্ধ। করিতে আরস্ত করেন ও শান্তা সমূহের অন্ক্বাদ 
করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৫ হইতে “ব্রাহ্মণ 

সেবধি”র প্রচার কাল পর্য্যস্ত তিনি নিয্ললিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন) 


ব্রাঙ্গণ সেবধি। ২২৭ 


বেদান্ত দর্শনের অনুবাদ ১৮১৫ 
কেন ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ ১৮১৫ 
বেদান্তসার ১৮১৬ 
তলবকার উপনিষৎ ১৮১৬ 
কঠ, মুণ্ডক ও মাওুক্যোপনিষদের অন্বাদ ১৮১৭ 
হিন্দু একেশ্বরবাদ ( ইংরাজী ও বাঙ্গালা ) ১৮১৭ 
ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার ৯৮৯৭ 
সহমরণ বিষয় ১ম পুস্তক ১৮৯৮ 
গোস্বামীর সহিত বিচার ১৮১৮ 
গায়ত্রীর অর্থ ১৮১৮ 
সহমরণ বিষয় ২য় পুস্তক ১৮১৯ 
সুত্রক্গণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার ১৮১৯ 
কবিতাকারের সহিত বিচার ৯৮২০ 
ষীশুর উপদেশাবলী ১৮২০ 
ব্রাহ্মণ-সেবধি ১৮২১ 


৯৮৯৭ অব্ধ হইতে সহমরণের বিরূদ্ধে তিনি আন্দোলন উপস্থিত 
করেন। ১৮১৮ অন্দে শ্রীরামপুরের মিসনারিরা “দিগর্শন” মাসিক 
পত্র বাহির করিলে রামমোহন রায় তাহাতে বেলুন, অয়স্কান্ত মণি, 
কর মৎসের বিবরণ প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখেন। ইহার পর ১৮২১রীষ্টান্দে 
তিনি মিসনারি এডামকে গ্রষ্টধর্্ পরিত্যাগ করাইয়া একেস্বরবাদের 
সমর্থনে আনয়ন করিলে ক্রীরামপুরের মিসনারিদিগের সহিত তাহার 
বিবাদ বীধিয়া যায়। এই বিবাদের ফলে রামমোহন রাক্স 
একেশ্বরবাদ প্রচারে নিযুক্ত হন। মিসনারিরাও তাহার বিরুদ্ধে 
লেখনী ধারণ করেন। 


টে বাঙ্গালা সাময়িক সাহিতা। 


মিসনারির। “সমাচার দর্পণে” হিন্দুর বেদ-বেদান্তের নিন্দা করিতে 
আরম্ভ করিলে তিনিও "ক্রাঙ্গণ-সেবধি” বাহির করিয়া শ্রষ্টান ধর্মের 
বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। এই সময় তিনি 
সংবাদ কৌমুদী। “সংবাদ কৌমুদ্ী” নামক আর এক খানা সংবাদ 
পত্রিকা বাহির করিয়া তাহাতে একেস্বরবাদ সন্বদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে 
থাকেন। ভরানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার এই পত্রিকার সহকারী 
ও একজন প্রধান লেখক ছিলেন। এই পত্রিকায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
ধর্শ, রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংবাদ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের 
আলোচনা হইত । রাজা রামমোহন ১৮২৭ অবে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন 

করিলে এই পত্রিকা সেই অভিনব ধর্মের মুখপত্র স্বরূপ ছিল। 
গৌঁড়। হিন্দুরা যাহাই বলুন না কেন, রাজা রামমোহন রায় যে এই 
অতিনব ধর্ম স্থাপন করিয়া মিসনারিদিগের কবল হইতে বাঙ্গালী হিন্দু 
দিগকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়া 

বাঙানী হিশ্মরবর্্ একথা স্বীকার না করির! উপায় নাই। 
চি এ।। মিসনারি সাহেবের গ্রামে গ্রামে যাইয়! লক্ষে লক্ষে 
“মথি লিখিত স্থুসমাচার” প্রচার করিয়া “বাঙ্গাল! মরদা মরদিগণকে” 
“ত্রাণের উপায়? দেখাইয়া! দিতেছিলেন, আর গড্ডলিকা প্রবাহের মত 
“বাঙ্গালী মরদ! মরদিগণ”ও কথার মোহে ও স্বার্থের প্রলোতনে 
ভুলিয়া! তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছিল, তখন মহাস্মা রানমোহন 
এই অভিনব ধর্শের সৃষ্টি করিয়। উচ্ছন্ন পথারূঢ় মতিভ্রষ্ট বাঙ্গালীকে 
আশ্রয় দিয়! বাঙ্গাল! দেশের ও বাঙ্গালী জাতির যে উপকার করিয়াছিলেন 
সে উপকারের প্রতিদান হয় না। এই সময় রামমোহন লেখনী ধারণ 
করিয়া অপ্রসর না হইলে ও এই অভিনব ধর্মের জাল বিস্তার না করিলে, 
বাঙ্গালায় হিন্দুজাতির নাম লুপ্ত হইবার পথে আসিত ইহা স্থুনিশ্চিত । 
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হিন্দুর বেদাস্ত-ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহার লেখনী অবিশ্রাম 
চলিয়াছিল ? বাঙ্গাল! সাধু সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া সে লেখনী নিবৃত্ত 
হইয়াছিল। 

হিন্দুর বেদান্ত-ধর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া! রামমোহন রায় “সহমরণ” 
প্রথা রহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে অবেদন ও প্রস্তাব উপস্থিত 
করেন। অতঃপর ১৮২৯. খ্রীষ্টাব্দে ভারতের 
তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল নর্ড বেন্টিঙ্ক 
রামমোহন রায়ের প্রস্তাব অন্ুপারে সতীদাহ প্রথা রহিত 
করিয়া দেন। 

রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত 
করিলে তাহার সহযোগী বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্েপাধ্যায় তাহার দল 
পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুসমাজের নেতা৷ রাজা রাধা- 
কান্ত দেবের পক্ষ অবলম্বন করেন ও “সংবাদ 
কৌমুদীর” প্রতিযোগী “সমাচার চক্দ্রিকা” নামে আর এক খানা 
সংবাদ পত্রিকা বাহির করেন। 

রামমোহন রায়ের “কৌমুদী” ও হিন্দু সমাজের “চন্দ্রিকার” মধ্যে 
কিছুকাল বেশ দলাদলি ও উত্তর প্রত্যুত্তর চলিয়াছিল। 

৯৮৩ অব দিল্লীর শেষ সম্রাট সাহ-আলম তাহাকে রাজা উপাধি 
প্রদান করিয়া নিজ কার্যে বিলাতে প্রেরণ করেন। সেখানে 
"উহ তিনি দিল্লীশ্বরের কার্য্য উদ্ধার করিয়া এবং অন্ঠান্ 
বিলাত গমন। . কারণে যথেষ্ট প্রতিপতি লাভ করেন। অতঃপর 

ফ্রান্স গমন করেন। ফ্রান্স হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে 
প্রত্যাগমন করিয়। ব্রিষ্টল নগরে ১৮৩১ অন্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাণ 
ত্যাগ করেন। গা 
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সমাচার চক্দ্রিকা। 
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তাহার মৃত্যুর পর “সমাচার কৌমুদরী” আরও প্রায় ২ বৎসর 
 চলিয়াছিল। অতঃপর “তত্ববোধিনী-পত্রিকা” বাহির হইলে তাহার 
লিখিত প্রবন্ধ ও উপনিষদের অন্ুবাদগুলি বাবু 
বিচ এন দেবেজানাথ ঠাকুর লইয়া গিয়া “তব বোধিনী 
পত্রিকাতে” প্রকাশ করেন। 
সংবাদ কৌমুদ্রীতে রামমোহন রায়ের যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হুইয়াছিল তাহার কতিপয় প্রবন্ধ মিশনারিদ্িগের সাহায্যে রক্ষিত 
হইয়াছিল এবং ১৮৫৪ অন্দে “বঙ্গীয় পাঠাবলী” নামক গ্রন্থে মুদ্রিত 
হুইয়াছিল। এতদৃব্যতীত তাহার আর সমস্ত বাঙ্গালা লেখাই বঙ্গ 
সাহিত্য হইতে লুপ্ত হইয়াছে। 








স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ । 
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বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রস্ৃতি “এজু'দিগের চেষ্টায় ও যত্ে ৯৮৩১ 
অন্দে "জ্ঞানান্বেষণ পরিচালিত হইতে আরম্ভ করে। ] 
হিন্দু কলেজের যে সকল ছাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে কৃতবিস্ত 
হইয়া উঠিয়াছিলেন বাঝু রামগোপাল ঘোষ ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে 
প্রধান। ইনি যদিও দেশীয় ভাষা ও দেশীয় রীতি. 
পছন্দ করিতেন না, তথাপি ইহার স্বদেশ হিতৈষণা 
অত্যন্ত প্রবল ছিল। উর কানে ভিন ছার লীন ই 
ভূরি দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন। 
৯ এই “এজুর” দলে ছিলেন__দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিক কক. 
মঙ্লিক' প্যারীচাদ মিত্র» কিশোরাচাদ মিত্র, গোবিন্দচ্দ্র বসাক, তারা- 
বিলি চাদ চক্রবর্তী, ও তারকচন্ত্র বস্থ, রামগোপাল ঘোষ 
উদ্ে্।  প্রস্ৃতি। ইহারা প্রথম দেশীয় ভাষার প্রতি বীত- 
শ্রদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ক্রমে ইহাদের মন মাতৃভাষার . 
চ্চা ও মাতৃসাহিত্যের উন্নতির জন্য আগ্রহান্থিত হইয়া উঠিয়াছিল। . 
ইহার ফলে ইহারা “জ্ঞানান্বেষণ” নামে এই পত্রিকা থানা পরিচালন 
করিতে আরম্ভ করেন এবং রসিককুষ্ণ মল্লিকের . 
বাগান বাটীতে « “সাহিত্য সমালোচনী সভা” নামে 
এক সভা সংস্থাপন করেন৷. -এই সভায় ইংরেজী 
বাঙ্গালা! যে সফল প্রবন্ধ গঠিত হইত:ও খব্তৃতাদি প্রদত্ত হইত তাহা 
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*জ্ঞানান্বেষণে? প্রকাশিত হইত। এতদ্যতীত রামচন্দ্র মিত্র, রামতন্থু 
লাহিড়ী, হরযোহন চট্টোপাধ্যায়, প্যারীষাদ্দ মিত্র, দক্ষিণারঞ্ন যুখো- 
পাধ্যায়। তারিণীচণ বন্দ্যোপাধ্যায় রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ইহাতে 
ইংরেজী বাঙ্গাল! প্রবন্ধ 'লিখিতেন, এই সময় রাম 
লেখকগণ ও গোপাল ঘোষ বাগ্মিতায় “বাঙ্গালার ডিমস্থানিস্‌” 
মি! বধ্র। বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিরাছিলেন। ইংরেজী 
অংশে তীহার বন্তৃতাও প্রকাশিত হইত। তীহার লিখিত ইংরেজী 
রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি জ্ঞানান্বেষণে “সিভিস্‌*(01%9)নাম স্বাক্ষরিত হইয়া 
প্রকাশিত হইত। রাজনীতি ব্যতীত সমাজনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতিও 
ইহাতে আলোচিত হইত এবং হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচুর নিন্দা ও 
 বিদ্বেষপূর্ণ লেখা থাকিত। সেকালের এই সকল ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের 
বাঙ্গাল! বক্তৃতার ও লেখার উপর বিদ্রপ করিয়! সে সময়ের একখানা 
নিক্প লিখিত ব্যঙ্গ বক্তৃতাটী বাহির হইয়াছিল। 
“বেঙ্গলের কি সোসিএল কি পলিটিকেল কি রিলিজিয়াস ম্যাটার, 
যে দিকেই যে পয়েন্ট অব ভিউ থেকে দেখা যাউক না কেন সকলেতেই 
কেমন একটী রিভলিউসন উপস্থিত-হইম্নাছে এটা 
ডিন বেশ সহজে মার্ক করা যায়। বেঙ্গলী লিটেরেচরে 
যে সাধারণ নিয়মের কিছু অন্তথা হইতেছে না 
ইহা নহে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় (অবকোর্স আমরা কনফেস করিতে 
বাধ্য) ইহাতেও ভয়ঙ্কর রিতলিউসন উপস্থিত। আক্ষেপের বিষয় 
সকলের গতি এক ডাইরেকসনে। সেই এক বিলাতি জিনিসের 
ইমিটেসন। কেন? কেন আমরা নেসনালিটি ত্যাগ করে ফরেনার 
দের কাছে ভিক্ষা পাত্র হাতে করে দাড়াইব? আমাদের ওয়াণ্ট 
কিসের? আমাদের কি থটস নাই। না আমাদের আইডিয়া সকল 
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আমাদের প্রিয় বাঙ্গালা ভাবায় এক্সপ্রেস করিবার শক্তি নাই? 
আছে, আছে, আমাদের এ সেমফুল জীবনে উপস্থিত সম্ভাস্ত জেনটল 
ম্যান ও লেডিজ সমীপে আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে আমি অগ্যকার 
মিটিংয়ে এই একটী রিজলিউসন মুভ করিতে প্রস্তাব করি যে আমর! 
ন্যাসনাল লিট্রেচর ডিফেন্স ফাণ্ড নামক একটী ফাও স্থাপন করিয়! 
তদ্দারায় আমাদের ন্যাসনাল লিট্রেচরের রাইট রক্ষা করি। 

নেপথ্যে বঙ্গ তাষা__ আমারই শ্রাদ্ধ করি মোর স্ৃতগণ 

করিছে কেমন দেখ উন্নতি সাধন ্ 

জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক ছিলেন প্রথম পাঁচ বৎসর-_-১৮৩১ অন্ধ. 
হইতে ১৮৩৫ অন্দর ২১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত-_বাবু তারকনাথ বস্থু।॥ 
তারক বাবু হুগলীর ডেপুটী কালেক্টর হইর! গেলেঃ, 
বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩৫ অবন্দের শেষ ভাগ 
হইতে ১৮৩৭ অন্দের ৯ই জুলাই পর্য্যন্ত সম্পাদকের কার্য্য করেন । 
অতঠ£পর রসিক বাবুও ডেপুটী কালেক্টরের পদ লইয়া স্থানান্তরে চলিরা 
গেলে জমিদার বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক 
হন। ১৮৩৭ অবের জুলাই হইতে ৯৮৩৯ অবের ২৪শে নবেম্বর পর্য্যন্ত 
দক্ষিণারঞ্রন প্যারীচাদ মিত্রের সহকারিতায় জ্ঞানান্বেষণ পরিচালন 
করিয়া তাহা ত্যাগ করিলে রামগোপাল ঘোষ নিজে জ্ঞানান্বেষণের 
সম্পাদক হন। অতঃপর ১৮৪* অবের জানুয়ারী মাসে রামগোপাল 
ঘোষ “জ্ঞানান্বেষণের” পরিচালন বদ্ধ করিয়া “বেঙ্গল ম্পেক্টেটার” নামে 
আর একখান! দ্বিভাষিক পত্রিকা পরিচালন করিতে 
আরম্বব করেন। “বেঙ্গল স্পেক্টেটর (799708থ1 
৯১০০/০০০:) এক বৎসর মাত্র মাসিকরূপে চলিয়াছিল। অতঃপর, 
সাপ্তাহিক রূপে পরিণত হয় $. এবং নয় মাস চলিয়। উঠিয়া যায়। 


সম্পাদক। 


বেঙ্গল স্পেক্টরেটার। 


২৩৪ - বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য | 





লং সাহেব তাহার পুস্তকের তালিকায় জ্ঞানান্বেষণের স্থায়িত্বকাল 
ত্রয়োদশ বৎসর নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ১৮৪* অন্ের ৬ই ফেব্রুয়ারীর 
ইংলিসম্যান পত্রিকা হিন্দু স্কুলের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্রকে * 
জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল। আমরা এ ছুটী 
'বিষয়েরই কোন প্রমাণ পাইলাম না। 

জ্ঞানান্বেষণ সাপ্তাহিক রূপে পরিচালিত হইয়াছিল। ইহার 
মাসিক মূল্য ছিল এক টাকা ও বাধিক মূল্য ছিল বার টাকা। এত 
মূল্য দিয়া এই পত্রের বড় বেশী গ্রাহক হইত না। 
উক্ত তারিখের ইংলিসম্যানে যে বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে তাহাতে অবগত হওয়া যায়_জ্ঞানান্বেণের গ্রাহক 
ছিল মোট ৪৯ জন। কলিকাতায় পঁ়তাল্লিশ জন ও মফস্বলে 
চারিজন মাত্র । 


গ্রাহক সংখ্যা । 





* “ইংলিসম্যান” রামচন্দ্র মিত্রকে “জ্ঞানোদয়ের" স্থানে জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক 

নির্দেশ করিয়া বোধ হয় ভূল করিয়াছেন | এই সময় রামচন্দ্র মিত্র জ্ঞানান্বেষণে 

প্রবন্ধ লিখিতেন এবং 'জ্ঞানোদয়” নামে একখানা! মাসিক 

জ্ঞানোদয়। পত্র সম্পাদন করিতেন। “জ্ঞানোদয়” সম্বন্ধে 0০706781 

00781010860 01 চ১0৮])0 17050001190) 1350881 এর 

সংগৃহীত 1.5: ০1 7678416০ 77060 9০০৪ (০ 0199 ৮৩৪7 839এ লিখিত 

হইয়াছে “0549০454)৮ & এ11৮৩ 11888210৩, 6০ ০. ০£ 28 1১88০৪01085 

85. এ. 1015061180০ 4১08০৫099$, 110791 4100 [115007091. [37106 8৪৪. 
এড 0০770008060 ৫5 & 01955 1১090 76001:65 0178089, 


গজ্বা ওভ্ভান্কল্ক্ | 


শ্রেষ্ট উস 


১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ _-১২৩৭ বঙ্গাব্দ। 


১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ “সংবাদ প্রতাকরের” জন্ম। স্থুপ্রসিদ্ধ 
কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন “প্রভাকরের” জনক | “সংবাদ প্রন্ভাকর” 
স্বীয় ললাটে “সংবাদ” রাজটীক1 লইয়া সাপ্তাহিক রূপে আবিভূতি 
হইলেও ইহাতে সংবাদ অপেক্ষা পদ্ ও গগ্ রচনাই থাকিত অধিক। 
এই অজুহাতেই আমরা ইহাকে সাহিত্য-পত্র বলিয়া গ্রহণ করিলাম 
এবং তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 

কবি ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত পাথরিয়া ঘাটার যোগেন্্রমোহন ঠাকুরের 
বন্ধুত্ব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবির আসরে লড়াই করিয়া ও গান 

বাধিয়া দিন কাটাইতেছিলেন, এই সময় তীহার 
৮৮০৮: বন্ধু উক্ত যোগেন্্রমোহন_ ঠাকুর তাহাকে একখানা 

পত্রিক৷ বাহির করিয়। তাহার সাহায্যে ভদ্রভাবে 
কবিত্ব প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন। ফলে যোগেন্্রমোহন ঠাকুরের 
পরামর্শে লেখনী কন বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
এই সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র “সংবাদ প্রতাকর” বাহির করেন। এ 
সম্বন্ধে ১২৫৩সালের ৯ল! বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন ।-_ 

“বাবু যোগেন্্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্য ক্রমে প্রথমে এই 
প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমারদিগের যন্ত্রালয় ছিল না। 
চৌরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। ৩৮ সালের 


রং 


২৩৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





শ্রাবণ ষাসে পূর্ব ঠাকুর বারুদিগের বাটাতে সবাদীনরূপে লাল 


স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্থাবীন যন্ত্রে অতি 
সন্ত্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল” 
নিয়লিখিত সংস্কত শ্লোকদ্য় সংবাদ প্রভাকরের কে শোভিত থাকিত। 
“সতাং মনস্তামরস-প্রভাকরঃ সদৈব সর্কেষ্‌ সমপ্রভাকরঃ। 
উদেতি ভাস্বৎ-সকলঃ প্রভাকরঃ সদর্থ-সংবাদ-নব-প্রতাকরঃ॥৮ 
ণনজং চক্্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিত্তামংভ্রাম 
মতন্দ্রমীষদমূতং পীত্বা ক্ষুধা কাতরাঃ। 
আগ্ছোগ্দ্বিমল-প্রভাকর-করঃ প্রোত্তিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং 
দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্িরেফা রসং ॥” 
শ্লোক ছুটী সংস্কত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্বের অধ্যাপক পণ্ডিত 
প্রেম্টাদ তর্কবাগীশের রচনা । তিনি প্রভাকরের 
একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। “প্রভাকরের” 
তৎকালীন লেখুকগণের নাম শ্রদ্ধার সহিত “প্রতাকর” হইতে নিষ্ে 
সংগৃহীত হইল। 
৬/রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাছুর, পঞ্ডিত জয়গোপাল তকালক্কার, 
পণ্ডিত প্রেমচাদ তর্কবাগীশ, বাবু নন্দলাল ঠাকুর, বাবু. নন্দকুমার 
ঠাকুর, বাবু চন্্রকুমার ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, বাবু রামকমল, সেন, বাবু চন বৃস্থ, বাবু শ্বামাচরণ সেন, 
বাবু রদিকচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্মদাস পালিত, বাবু নীলমণি 
মতিলাল প্রভৃতি । 
ইহারা সকলেই সেকালের সমাজে গণ্য-মান্য ব্যক্তি ও বাঙ্গাল! 
ভাষার লেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন । সংবাদ প্রভাকরে ধর্ম; সমাজঃ, 
সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাহইত। নানাস্থানের সংবাদও থাকিত। 


লেখকগণ। 


সংবাদ প্রভাকর। ২৩৭ 


অতঃপর ১২৩৯ সালে যোগেন্দরমোহন ঠাকুরের পরলোক: গমনের 
০১ সি 
সঙ্গে সম্তে “সংবাদ-প্রভাকরও” কিছু দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ 
করে। ঈশ্বর চন্দ্র লিখিয়াছেন “এই সময়ে 
করের নিন (৯২৩৯ সালে) অগদীশবর, আমাদিগের কর্ম ও 
উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, 
অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহু গুণধারী আশ্রয় দাতা বাবু 
যোগেন্্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া 
কৃতান্তের দণ্ডে পতিত হইলেন । স্থৃতরাং এ মহাত্মার লোকানস্তর 
গমনে আমরা অপর্যাপ্ত শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস 
এবং অনুরাগ শূন্য হইলাম। *তাহাতে প্রভাঁকরের অনাদররূপ ] ২... 
মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছুদিন গুপ্ত- 
তাবে গুপ্ত হইলেন ।” 
4১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে 
_ পুনর্ধার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কর্ণ সম্পাদন 
করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভাবনা ছিল না। 
রীতি, জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক 
কন্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেঘাটা নিবাসী সাধারগ-- 
মঙ্গলাভিলাধী বাবু কানাইলাল ঠাকুর এবং তদনথজ বাবু গোপাল 
চন্ত্র ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল : 
বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অগ্তাবধি আমাদিগের আবশ্যক ক্রমে 
প্রার্থনা করিলে তীহার! সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রুটী করেন না। 
এ কারণে আমরা উল্লিখিত ভ্রাতাদ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের খণের 
নিমিত্ত জীবনের স্থায়িত্বকাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলীম | 
_ পখিতে দেখিতে গ্রভাকরের নাম ও যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া 





শি বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


& নড়িন। ধন পরিচালকগণের উপদেশে ঈশ্বর প্রাভাকরকে 
_ শ্রাত্যহিকে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। ও 
১২৪৬ সালের ১ল! আবাঢ় হইতে “সংবাদ প্রভাকর” প্রাত্যহিক 
বূপে দর্শন দিতে লাগিল। ইহার পূর্বে আর বাঙ্গালা দৈনিক পত্র 
ছিল না। এই সময় বাঙ্গালা সাহিত্যের__ 
পরবর্তী যুগের প্রবীণ ও যশস্বী লেখক রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয় চন্দ্র দত্ত প্রভাকরের দপ্তরে বঙ্গ সাহিত্যের 
শিক্ষানবীশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহাদের 
প্রতাকরের শিক্ষা- নামের সহিত আরো কতিপর তৎকালীন নবীন 
নবীশগণ। . স্ুলেখক ও শিক্ষানবীশের নাম নিয়ে উদ্ধত 


প্রভাকর প্রাত্যহিক। 


177 

কা অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরী 
শঙ্কর তর্কবাগীশ, নীলরতন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন 
সিংহ, গোপালরুষ্ মিত্র, বিশ্বস্তর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন! 
ধর্মদাস পালিত, কানাই লাল ঠাকুর, নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
উমেশচন্দ্র দত্ত, শত্তৃচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন 
ঘোষ বাহাছুর, হরিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, সীতানাথ 
ঘোষ, গনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, 
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র দত, শ্তামাচরণ বন্থু, উমানাখ চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীনাথ শীল, শ্তুনাথ পণ্ডিত, হরনাথ স্ঠায়রত্ব, প্রভৃতি | - শ্যামাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একব্যক্তি সংবাদ প্রভাকরের সহকারী সম্পাদকের 
কর্ম সম্পাদন করিতেন । 

এই সময় এমন আরও কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন ধাহার! সাহিত্য চর্চা 
সাক্ষাৎ ভাবে না করিলেও তাহার প্রতি সহান্ৃভৃতি প্রকাশ করিতেন। 


সংবাদ প্রভাকর। ২৩৯ 


সে কালের সাহিত্য ও সমাজের আলোচনায় তাহাদের নামের উল্লেধ 
প্রয়োজন মনে করিয়া আমরা গুপ্ত কবির “সালতামামি, 
সাত কাশক খতিয়ান, করিয়া ফাহাদের নাম পূর্বে উল্লেখ করি 
নাই এখানে তাহাদের নাম শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ 
ফিরি জা বো বদের এখন 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, বাবু গিরিশচন্দ্র দেবঃ বাবু ক্ষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়+ বাবু 
রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু, 
রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বাবু বৈকুষ্ঠনাথ চৌধুরী, বাবু হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি । 
বর্তমান সমর ষে পৃর্ণিমা-সন্সিলন, বান্ধব-সন্মিলন, সাহিত্য-সন্মিলন 
প্রভৃতি হইয়া! থাকে, এইরূপ সম্মিলনের অনুষ্ঠান প্রথম ঈশ্বরচন্দ্রই 
করিয়াছিলেন । ১২৫৭ সালের ১ল! বৈশাখ হইতে 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর কার্য্যালয়ে একটী সম্মি- 
লনের অনুষ্ঠান করেন। সহরের ও মফস্বলের শিক্ষিত 
ব্যক্িদিগকে এবং পঙ্িতগণকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়! সম্মিলনে উপস্থিত 
করিতেন। সন্মিলনে প্রবন্ধাদি পাঠ, আলাপ পরিচয় ও ভোজের 
ব্যবস্থা ছিল। এবং শেষ ব্রাহ্গণ পঞ্ডিতদিগের বিদায়ের ব্যবস্থাও 
ছিল। এই বাধিক সম্মিলন পরে চৈত্রমাসে হইত 1৮. 
প্রভাকরের পূর্বে যে কয়েক খানা সাময়িক পত্রিকা বাহির হইয়া 
ছিল সেগুলি প্রায় অধিকাংশ ভাগ গুরুতর ধর্ম কথার কাটাকাটি ও 
বাদ-প্রতিবাদে পুর্ণ থাকিত) সুতরাং লোকে তাহা 
বড় মনোষোগ দিয়! পড়িত না, পড়িলেও সহজে তাহা 
হইতে কোন সরল ভাব গ্রহণ করিতে পারিত না। 





নববর্ষে 
সাহিত্য সম্মিলন । 


গ্রভাকরের 
্রভাব। 


২৪০ _ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
.. *সতীদাহ নিবারণ” প্রথার আন্দোলন উপস্থিত হইলে রাজা রামমোহন 
.. ব্রায়ের প্রবন্তিত "সংবাদ কৌমুদীর” সহিত যখন নবস্থষ্ট হিন্দু ধর্ম্সতার 
মুখপত্র “সমাচার চন্দ্রিকা” মসীযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া আসরে অবতীর্ণ 
হইলেন, তখন বাঙ্গালী পাঠক বাঙ্গালা পত্রিক| পাঠ করিয়া একটু কিছু 
উপভোগ করিতে চেষ্টা করিতেছিল ! কিন্তু এঁ সকল বাদ প্রতিবাদে 
স্শান্ত্র কথা অধিক থাকায় তাহা স্বল্প শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট 
প্রীতিপ্রদ হইত না। ৃ 
ঠিক এই সময়-__যখন পাঠকের আগ্রহ হইতে ছিল, পরন্ত তাহা 
পূরণের উপকরণ, পাওয়া যাইতেছিল না_বাঙ্গালার স্বক্স-শিক্ষিত 
পাঠকদিগের সম্মুখে ঈশ্বরচন্দ্র সহজ ব্র্বা-রসে ভরপুর করিয়া “সংবাদ 
. প্রভাকর” উপস্থিত করিলেন 1*দঈশ্বরচন্দ্রের “প্রভাকর” শ্লেষ ও 
রস-কথায় পূর্ণ থাকিত। সেই শ্লেষ ও রস-কথা সহজেই তখন 
বাঙ্গালী পাঠকের মন আকর্ষণ করিল। এইরূপে প্রভাকর অল্পে অঙ্গে 
পাঠক গড়িয়। তুলিতে লাগিলেন । 
ভাকর কেবল যে পাঠক সমাজই গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা 
নহে; বাঙ্গালা-লেখক_স্যাজও গঠন করিয়াছিল ।. তাহা আমরা 
দেখাইয়াছি; কিন্তু বর্তমান উন্নত বাঙ্গালা সাহিত্য “প্রভাকরের” 
নিকট ও তদীয় সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র নিকট কতদূর খনী__“প্রভাকর” 
ও ঈশ্বরচন্দ্র সেই মৃত বঙ্গতাবা সপ্জীবিত করিতে কতদূর সাহায্য 
করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা! ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিবেন; এই 
স্থানে আমরা তাহার মাত্র একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । 
এই সময় যেমন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার. জন্য 
২। ৪ খান! পত্র-পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিতেছিল, সেইরূপ বক্ভৃতা- 
শিক্ষা এবং রচনা-শিক্ষার জন্যও স্থানে স্থানে সভা, সমিতি গঠিত 


রন 
: 


সংবাদ প্রভাকর। ২৪১ 


হইতেছিল। দর্িটোলার নরনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে এই সময় 
(১২৪৫ সালে) “বাঙ্গাল! ভাষা অনুশীলনী সভা” নামে একটী সভা! 
স্থাপিত হইয়াছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তখন 
বাজালা ভাষা উদীয়মান প্রতিভা । সতা সমিতি মাত্রেই তাহার 
অহশীলনী সভা ও সাদর নিমন্ত্রণ থাকিত। বাঙ্গালা সাধু-সাহিত্যের 
টি ধিনি শক্তিদাতা৷ সেই অক্ষরকুমার দৃত্ত তখন উনিশ 
বৎসরের যুবক-_পড়া। শুন! শেষ করিয়া পরিবার প্রতিপালন চিন্তায় 
এদিক ওদিক ঘুরিতেছিলেন; এবং অবসর সময়ে অল্প অল্প কবিতা রচনা! 
দ্বারা বীণাপাণির চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতেছিলেন। উক্ত “বঙ্গভাষ! 
অনুশীলনী সভায়” অক্ষয়কুমার যোগদান করিতেন । একদা ' এই 
সভায় তিনি প্রভাকর সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত বিশেষ- 
ভাবে পরিচিত হন এবং তত্পর হইতে প্রভাকর কার্য্যালয়ে যাইয়া 
পত্রিকাদি পাঠ করিতেন। 
একদ। প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক অসুস্থ হইয়া অন্ুপস্থিত 
খাকায় ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারকে ইংলিসম্যান পত্রিকার একটা স্থান 
দেখাইয়া তাহা প্রভাকরের জন্য অন্থুবাদ করিয়া 
দিতে বলেন। অক্ষয়কুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইয়। 
বলিলেন যে আমি কখনও গগ্ধ লিখি নাই এবং 
লিখিতেও পারি না। অক্ষয়কুমার এড়াইতে চেষ্টা করিলেও ঈশ্বর 
চন্দ্র তাহা শুনিলেন না, বলিলেন, “তুমি লেখা পড়া জান, যে রূপ ভাবেই 
হউক মনের ভাব প্রকাশ করিয়া লিখ, আমি দেখিয়া ছাপিব।” 
অনন্যপায় হইয়া অক্ষয়কুমার নির্দেশিত অংশের অনুবাদ করিলেন। 
অনুবাদ পড়িয়। গুপ্ত কবি তাহাকে এতদূর প্রশংসা করিলেন এবং 
উৎসাহ প্রদান করিলেন যে, অক্ষয়কুমার সেই দিন হইতে পদ্য ছাড়িয়া 


৯. 


প্রভাকরে অক্ষয় 
কুমার। 


শ্রস্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহ] “প্রভাকরে” প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। ৃ 
এই সময় “প্রভাকরের” সহিত “ভাস্কর” ও “রসরাজ” পত্রের বিষম 
বাদাঙ্থবাদ বাধিয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র পদ্যে ও অক্ষয়কুমার গপ্ভে 
ভাস্করের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে থাকেন। অক্ষয়কুমারের গগ্চ 
প্রবন্ধগুলি এমন সুন্দরই হইত যে তাহা পাঠ করিয়া একদিন বাবু 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিযাছিলেন-_অক্ষয় বাবু ছুর্বাবনে 
ুক্তা ছড়াইতেছেন। টিক চু ১ 
-বলা বাহুল্য সংবাদ প্রতাকরের এই নবীন লেখক, ঈশ্বরচন্দ্রে 
শিষ্য অক্ষরকুমার কালে গুরুকেও ছাড়াইয়া বাঙ্গাল! সাহিত্যে আর 
একটা যুগ প্রবর্তন করিয়া গুরুর ন্যায় যুগ-প্রবর্তক হইয়াছিল্দে। 
৮” অক্ষয়কুমারের ন্যায় কবিবর রঙ্গলাল, সাহিত্য সম্রাট *বৃদ্ষিমচন্্র 
/৭ না্টকার দীনবন্ধু ও মনোমোহন, কাঙ্গাল হরিনাথ, সোমপ্রকাশের 
দ্বারকানাথ, কবি দ্বারকানাথ প্রভৃতিও প্রভাকরের দপ্তরে শিক্ষা- 
নবীশ ও ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। 
১২৬" সালের বৈশাখ মাস হইতে প্রভাকরের. একটি মাসিক 
সংস্করণও প্রকাশিত হইতে থাকে।-এই মাসিক সংস্করণের পত্রিকাখানাও 
2 প্রাত্যহিক সংস্করণের অন্তর্গত ছিল। ধাহার৷ 
রর 
মাসিক সংস্করণ। মাসিক সংস্করণের গ্রাহক ছিলেন, তাহারা প্রতি 
মাসের ৯লা তারিখের সংবাদ প্রভাকর খানাই.. 
কেবল পাইতেন। এ ১লা তারিখের পত্রিকার পৃষ্ঠ সংখ্যা অন্যান্য 
তারিখের পত্রিকা অপেক্ষা ৩৪ গুণ অধিক থাকিত। 
.. এতৎ সম্বন্ধে ৯২৬০ সালের ৯লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিত 
_. হুইয়াছিল_ 








স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


সংবাদ প্রভাকর। ২৪৩ 


প্যাহারা দৈনিক প্র না লইয়া কেবল মাসিক পত্র গ্রহণ করেন. ও, . 
করিবেন তাহারদিগের প্রতি অগ্ভকার অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম 
দিবসীয় পত্রের মূল্য এক টাকা নির্ধারিত করিলাম। 
*. * কেবল বৈশাখ ভিন্ন অপর সকল মাসের 
প্রথন দিনের পত্রের মুল্য ।* আনার অধিক লইব 
না । এই নবীন নিয়মের অধীন হইয়া ধিনি মাসিক পত্রের গ্রাহক শ্রেণী 
ভুক্ত হওয়ার অভিলাষ করিবেন, আমরা তাহার নিকট পত্র প্রেরণ 
করিব: * * মাসিক প্রভাকরের সর্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিম! বর্ণনা, 
নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবন বৃত্তান্ত প্রভৃতি গগ্ পদ্য 
পরিপৃরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্বশেষ__মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ 
মাসিক সংবাদের সারমন্ন প্রকটিত হইবেক ।” 

প্রভাকর মাসিক হইয়াও “প্রাত্যহিক” শব্দটা স্বীয় ললাট দেশ: 
হইতে বাদ দিতে পারেন নাই । 

ষুগব্যাপী সাহিত্যের সেবায় নিরত প্রভাকরের প্রভা তখন 
মধ্যাহ্ন গগণ হইতে বিকীর্ণ হইতেছিল এবং তাহার সেই প্রভাক় 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আকাশ উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়ই বঙ্গদর্শনের বন্ধিম, 
নীলদর্পণের দীনবন্ধু ও স্ুুধীরঞ্জনের হতভাগ্য কবি 
ঘ্বারকানাথ কলেজের ছাত্র ও প্রভাকরের দপ্তরে সাহিত্যের শিক্ষানবীশ। 

৯২৫৯ সালের ২রা চৈত্রের সংবাদ প্রভাকরে সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত ঘোষণ! করিলেন-_“হিন্দু কালেজের -স্ুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু 
মিত্র, হুগলী কালেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত বক্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং 
ককষ্চনগর কালেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ অধিকারী এই ছাত্রত্রয়ের 
বিরচিত গগ্ভ পঞ্চ পরিপূরিত তিনটা প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয্নাছি, 





বাসিক সংস্করণের 
বিবরণ। 


প্রভাকরে নূতন শিক্ষা 
নবীশ গণের রচনা। 


7. ২৪৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


এই সকল রচনার কিছুমাত্র পরিবর্তন ও সংশোধন না করিয়া অবিকল 
প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমারদিগের. সহযোগীগণ এবং 
'গুণগ্রাহক গ্রাহকগণ বিশেষাভিনিবেশ পূর্বক দৃষ্টি করিয়া ধাহার রচনা 
যেরূপে ও যে ভাবে উৎক্ষ্ট বোধ করিবেক, তাহাকে সেইক্ূপে 
সেইভাবে পুরস্কত করিবেন। আমরা এ বিষয়ে অগ্রে কোন কথাই 
উল্লেখ করিব না।” 

প্রভাকরের প্রতি সংখ্যায় এই তিন যুবক গদ্ধে ও পদ্যে সাহিত্যিক 

লড়াইর স্থষ্টি করিতেন। সেই “কালেজীয় কবিতা 

প্রত্যেক পাঠকের উপভোগের সামগ্রী 
। 

দ্বারকানাথ দীনবন্ধুকে “সহুরে কবি” ও বক্ষিমচন্দ্রকে “চট্রোকবি” 
বলিয়া লিখিতেন; দীনবন্ধু দ্বারকানাথকে “বুনো কবি” বলিয়! 
লিখিতেন। নমুনা স্বরূপ আমরা নিয়ে কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের 
একটী কবিতা উদ্ধ'ত করিলাম । 


কৰিতা-ুদ্ধ। যু 
টান ছিল 


ছ্বারকানাথ চিখিলেন__ 
মিঃ পশহুরে কবি । 
আমার কশুর কিছু নাই গত বারে ॥ 
ট£ কথায় কথায় কটু কহিয়াছি তারে ॥ 
হি সে যদি মানুষ হয় জ্ঞান থাকে তার। 


আমার সহিত রণ করিত না আর ॥ 
চট্ো। 

তাই তাই তাই বটে অতি সুখময় । 

এম্ন কবিতা আর হুইবার নয় ॥ 





্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র । 





সংবাদ প্রভাকর। ২৪৫... 


পািশীিশাশাারা ২0 
ভাগ্যে তুমি বেঁচে আছ, তাই ভাই মোরা । ঠা 
কবিতা দেখিতে পাই মূর্ধ মন চোরা ॥ 

কিন্তু কবিবর আমি, তার ঠাই ঠাই। 

তব মনোগত কটু ভাব বুঝি নাই ॥ 

কৃপা করি কহ স্ীয়, সরল স্বভাবে । 

“শাখায় কুরঙ্গ” তুমি বলেছ কি ভাবে । 


শহুরে । 
হা হা ভাই বুঝিতে পারনি, এই গাল। 
এর ভাব ঠিক যেন পাড়া গেয়ে ডাল ॥ 
শাখায় কুরঙ্গ আমি, এ ভাবে লোয়েছি, 
কৌশল করিয়া মিত্র, বানর বোলেছি ॥ 
আর এক ঠাই দেখ, করি অনুমান । 
কহিয়াছি তারে আমি, বীর হস্মান ॥ 
বুক চিরে রাম লিখে, কে বেধেছে খণে । 
রামচন্্র, দীনবন্ধু, হন্মান বিনে ॥ 


চটো। 


জান কেন অধিকারী, কবিতা মাঝারে । 

মোরে আদি কবি বলে, দ্বিতীয় তোমারে ॥ 
ক ক চে 

তোমার সহিত কভু না পারিবে বুনো৷। 

তার চেয়ে তুমি ভাই বুদ্ধি ধর ছুনো ॥ 
চে ক 


ক 


২৪৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 
শহুরে । 
বুনোরে যগ্কপি আমি বলি কুবচন। 
তাহাতে ঈশ্বর রুষ্ট হবে না কখন ॥ 
কারণ ভূলোক মাঝে ইহা জানে কে না। 
ঈশ্বর আমার কাছে চিরকাল কেনা 1৮ 
 প্রভাকরের “কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে” দ্বারকানাথ অধিকারী 
জয়লাভ করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বন্ধিম ও দীনবন্ধু ছবারকানাথের 
সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের 
কবিতা দে পুরস্ারদু্াগ্য, বিজিত ব্ষিম ও দীনবন্ধু প্রতিভা সদুরণের 
পূর্বেই বিজয়ী দ্বারকানাথ তাহাদিগের জন্য স্থান মুক্ত কিয়! দিয়া 
স্বর্গের উশ্ষ্য বৃদ্ধি করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমর! এই স্থযোগে 
এই উপেক্ষিত স্বর্গীয় কবির সম্বন্ধে এই স্থানে ছুই একটী কথা বলিব । 
৯২৩৭ সালের ৩শে কান্তিক নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোস্বামী 
দুর্গাপুর গ্রামে ঘ্বারকানাথ অধিকারী জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার 
পু পিতার নাম ৬রামশঙ্কর অধিকারী । প্রথমে গ্রাম্য 
দন পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া দ্বারকানাথ এক 
রঃ ইংরেজ মহিলার নিকট ইংরেজী শিক্ষা করেন। 
'অতঃপর কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইলে তথায় গিয়া পাঠ করেন ও 
জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ।” 
দ্বারকানাথ বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। 
বয়োদশবর্ধ বয়সে তিনি যে একখানা কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন 
তাহা হইতে তাহার একটী কবিতার কয়েক চরণ নিয়ে উদ্ধত 
হইল। 


সংবাদ প্রভাকর । ২৪৭ 


পি “শুন শুন সর্বজন করি কিছু নিবেদন, 
কুলিনগণের বিবরণ। 
হয় সবে প্রথমতঃ গাজা অহিফেণে রত ; 
পরিশেষে মদে মত হন ॥ 
গেলে পরে ভিন্ন গ্রাম বিকুঠাকুরের নাম 
লোক মাঝে অগ্রে বলা আছে। 
যেন নীচ লোকে বলে অন্য লোকে জিজ্ঞাসিলে 
রাজ বাড়ী আমার বাড়ীর পাছে ॥ 
কুলভ্রমে হয়ে অন্ধ বিবাহের সম্বন্ধ 
যদি কেহ করে উপস্থিত। 
লোভদেবীর আজ্ঞা মতে আরোহিয় ম্পৃহারথে 
অগ্রে করে পণের বিহিত ॥ 
না হইলে দক্ষিণান্ত কামিনী না পান কান্ত 
শাশুড়ীর রাধা ভাত খান্না। 
পদ্রব্রজে মকা যান্‌ যদ্দি একটী পয়সা পান্‌ 
শ্বশুর বাড়ী যান ভিন্ন যান্‌ না।” 
দ্বারকানাথ যখন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র, তখন প্রভাকর 
সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একবার কৃষ্ণনগর গমন করেন। দ্বারকানাথ 
“মনের প্রতি উপদেশ” নামে একটী কবিতা লিখিয়! নিয়! প্রভাকর 
সম্পাদককে উপহার প্রদ্দানকরেন। ইহা হইতেই ঈশ্বর গুপ্তের সহিত, 
তাহার পরিচয় হয়। গুপ্ত কবি এই নবীন কবির কবিতাটা পাঠ করিয়া 
ভীহাকে “প্রতীকরে” ও “সাধুরঞ্জনে" লিখিতে অন্থরোধ করেন এবং 
“মনের প্রতি উপদেশ”কবিতাটীও সম্পাদকীয় মন্তব্যের সহিত প্রভাকরে 








২৪৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
প্রকাশ করিয়া দ্বারকানাথকে সাহিত্যচ্চায় উৎসাহিত করেন। 
এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে ও দীনবন্ধু কলিকাতা হিন্দু কলেজে 
করিতেছিলেন এবং প্রভাকরে কবিতা লিখিতেছিলেন। 
ইহাদের কবিতা পাঠ করিয়া “স্রম্বতীর মোহিনী বেশ 
ধারণ” নামক একটী কবিতা লিখিয়া তাহাতে বঙ্ষিমচন্দ্র ও দীন- 
বন্ধুকে ব্যঙ্গোক্তি করেন। ইহাতে তাহাদের তিন জনের মধ্যে বেশ 
: কর্তা যুদ্ধ বাধিযা যায়, এই কবিত; যুদ্ধই এক বৎসর কাল “কালেজীয় 
কবিতা যুদ্ধ” নামে প্রভাকরে বাহির হইঘ়াছিল। এ কবিতা যুদ্ধ পাঠ 
করিয়। রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কু্ডির সাহিত্যসেবী জমিদার বাবু 
কালীচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী দ্বারকানাথকে বিজয্ী বলিয়া ঘোষণা করিয়া 

পধধশশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। * 

জুনিয়র বৃত্তি পাইয়া দ্বারকানাথ কৃষ্চনগর বাঙ্গলা৷ পাঠশালার 
হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় প্রভাকর ও 
সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত কবিতা গুলি লইয়া ও আরও কয়েকটী 
নুতন কৰিতা লিখিযা তিনি “নুন” নামে একখান| কবিতা পুষ্তক 
প্রকাশ করেন। ১২৬২ সালে “স্ুধীরঞ্জন” প্রকাশিত হয়। ১২৬৪ 
সালের অগ্রহায়ণ মাসে মাত্র অষ্টাবিংশতি বর্ষেই কবি ইহ জগতের 
সকল খেলা শেষ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ 
: *নীল দর্পণ”. ১২৬৫ সালে ও বঙ্ষিমের প্রথম গ্রন্থ “ছুর্গেশ নন্দিনী” 
৯২৭২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। হতভাগ্য দ্বারকানাথ তাহার 





-$ টি লি 
ঢ ্* এই পারিতোষিকের টাকা! দ্বারকানাথ একা গ্রহণ করেন নাই তাহার 
_ অন্মতি ক্রমে প্রভাকর সম্পাদক, দ্বারকানাখ, বঙ্কিম ও দীনবন্ধু এই তিন প্রতিযোগীকে 
সমান অংশে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। 


সংবাদ প্রভাকর। ২৪৯ 


নিকট পরাজিত প্রতিদ্বন্বীদ্বয়ের এই ছুইখানা গ্রন্থের একখানাও দেখিয়া 
যাইতে পারেন নাই। 

ন্ুধীরঞ্জন গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া ছারকানাথ “ন্ুধীরপ্তন” ললামেও 
পরিচিত ছিলেন। এই নুবীরপ্রনের ““বাঙ্গালা৷ ভাষার সহিত ইংরেজী 
ভাবার কথোপকথন” সেকালের একটা উল্লেখ যোগ্য, গগ্ধ ও পদ্য 
প্রবন্ধ ছিল! আমরা. প্রভাকরের লেখকদিগের গন্য রচনার নমুনা 
স্বরূপ এবং এই মৃত কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য এ সুদীর্ঘ প্রবন্ধের 
মুখবন্ধ স্বরূপ যে গগ্ ভাগ প্রদত্ত হইয়াছিল; তাহার কতকাংশ নিয়ে, 
উদ্ধত করিয়া দিলাম । 

“এক দিবস যখন সরোজিনী-স্বামী হ্র্ধ্যদেব স্বীয় সাম্রাজ্যের 
রাজকার্য্য পর্য্যালোচন৷ করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হওত বিশ্রামার্থ চরমাচল, 
নাষক শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং জগজ্জীবন পবন তাহাকে ; 
একান্ত ক্লান্ত দেখিয়া আপনকরে তালবৃস্ত ধারণ পূর্বক মন্দ মন্দ ভাবে 
ষধশলন করিতে লাগিলেন, যখন মনোহারিণী সন্ধ্যাকাল কমনীয় 
বিনোদ বাস পরিধান পূর্বক সুগন্ধি কুস্থম সমূহের হার 'গীখিয়া বিশ্ব 
সবিতার শুরধার্থ বারণ-বিনিন্দিত মন্দ মন্দ গতিতে উপস্থিত হইল 
এবং বিহঙ্গম সকল বৃক্ষ শাখায় উপঝিষ্ট হইয়া স্বস্থ সুমিষ্ট মধুর স্বরে 
জগদীষ্ট জগদীশ্বরের গুণগান করত পৃথিবীস্থ তাবল্লোকের মনোরঞ্জন 
করিতে লাগিল ।” * * * 

এই সময়েও গোৌরীশঙ্করের সংবাদ-ভান্করের সহিত প্রভাকরের বচসা 

চলিত; “রসরাজ” ও “পাষণ্ড দলনে” যেরূপ অকথ্য, 
ই ভাষা প্রয়োগ হইত"প্রভাকরে” সেরূপ দেখা যাইত 
না। প্রতাকর অপেক্ষাকৃত মুন্দীয়ান! ভাবে লিখিত 
হইত । নমুনা স্বরূপ *প্রভাকরের” একটা উক্তি উদ্ধ ত করা যাইতেছে। 


১ 





২৫০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


“পরন্ত মেং (মিষ্টার ) লা সাহেবের বিষয়ে এ দিবসীয় তাস্করের 
সম্পাদক শ্যালক শবে যে শ্লেষ করিয়াছেন তাহাতে হাসিই আইসে 
ন্থৃতরাঁং এতদ্রপ সামান্য কথার অর্থাৎ শ্ঠালকের উত্তর কি লিখিব? 

- এ গ্লেষ সহ্য করাই উচিত, অপিচ ভাস্কর কার শ্ঠালকের টীকা করিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন, ফলতঃ ইহার টীকার আর অপেক্ষা কি? 
'কেন না, তিনি “বিটন সাহেবের শ্তালক” এই শব্দ ধরিয়র্ যখন গদ্দি 
করিয়াছেন তখনিতো টীক1 করিয়া দেওয়া হইয়াছে ।” 

“সৎ সম্পাদক শ্ঠালক শব্দে যে শ্লেষ করিয়াছেন” এইরূপ 
-অন্ু-প্রাসের বাহুল্য গুপ্ত কবির রচনার একটী বিশেষত্ব । গুপ্ত কবির 
এই আদর্শ যে সর্বত্রই শ্রুতি সুখকর হইত তাহা নহে। স্থানে স্থানে 
কষ্ট-প্রয়াসে কোন কোন রচনা লঘু হইয়া যাইত । 

“যদিও প্রভাকর গুণাকর পাঠকদিগের নয়ন নীরজের প্রফুল্লকর 
না হয় তত্রাচ তাহারা স্বস্ব সৌজন্ঠ জন্য দোষাকর প্রভাকর সম্পাদকের 
প্রতি ক্রোধাকর ন! হইয়া ক্ূপাকর হইবেন ।” 

ইহার কতক স্বাভাবিক রচনা. কতক কষ্ট-রচনা। 

৬ ইহা অপেক্ষা হাস্জনক অদ্ভূত রচন! সেকালে গুপ্তকবির “কাষ্ঠ- 
' লেখনী” মুখে নির্গত হইত ও আবাল-বৃদ্ধব-বনিতা তাহা হাম্য গদগদ 
কণ্ঠে পাঠ করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। একালের পাঠক 

হয়ত তেমন লেখা কিনিয়া পাঠ করিলে লেখকের নামে অর্থের 
এবং সময়ের ক্ষতিপূরণের অভিযোগ আনিবার জন্য প্রস্তত 
হইবেন। 

গুপ্ত কবির এই সকল গগ্য রচনা এখন ছুল্লত | সুতরাং আমরা 

.. দি “প্রতাকর” হইতে তাহার এই অদ্ভূত গগ্ভের নমুনা উদ্ধংত করিয়া 

.. হা আরও দশ বিশ বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যে সংরক্ষণ করিতে চেষ্টা 


সংবাদ প্রভাকর। ২৫১ 


পিপিপি 


করি, তবে হয়ত পাঠক আমাদের সে সাধু চেষ্টার উপর ক্ষুব্ধ 
কোন অঘটন ঘটাইতে চেষ্টা করিবেন না । পাঠক ধৈর্য্য রক্ষা! করিয়া 
পাঠ করুন, আমরা ১২৬১ সালের ১ল! বৈশাখের প্রভাকরেব এক 
কলম গদ্ধ রচনা! সম্পূর্ণ উদ্ধত করিতেছি। 
“এ দিগে যবন সেনারা বাহুবল বিস্তার পুর্বক নগর তোল পাড় 
করিতে লাগিল। বম্প ধ্বনি করিয়া কতই দম্ভ করিতেছে, লক্ষ 
মারিতেছে, ঝম্পদিতেছে, ভূমিকম্প হইতেছে । হুড়, হুড়, হুড়, হড়- 
ভুড়, ছুড়, ছড়, ছুড় ₹_ গুড়, গুড় গুড়, গুড় শুড়, শুড়, শুড়, শুড়ং 
কড়, কড়, কড়, কড়২মড়, মড়, মড়, মড়২_হড়, হড়, হড়, হড়ত 
পড়, পড়, পড়, পড় ঝড়, ঝড়, ঝড়, ঝড়২_সড়, সড়, সড়, সড় 
চড়, চড়, চড়, চড়২_ছম্‌ ছুম ছুম্‌ ছুম_গুষ্‌ গুম্‌ ওম্‌ গুম__ছুপ, ছুপ 
ছুপ্‌ ছুপ২গুপ, গুপ,গুপ, গুপ২ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌ ধর্__ঝার্‌ ঝর্‌ ঝরু ঝর 
কর্‌ কর্‌ কর্‌ কর্‌ব_-পর্‌ সর্‌ সর্‌ সর্_-থর্‌ থর্‌ থরু থর্__গর্‌ গর্‌ গরু 
গর্‌-_ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ শবে স্থান সকল আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সকল 
দ্বারেই মহাগগুগোল, সকল দ্বারেই সৈন্ঠের কোলাহল । ভুতোগত 
ভয়ঙ্কর কাও হইয়া উঠিল। ঝানাৎ ঝনাৎ করিয়াই সকল দ্বারে আঘাত 
করিতেছে_যাহাকেই পাইতেছে তাহাকেই ধরিতেছে-_যাহা! 
দেখিতেছে তাহাই হরিতেছে__মারিতেছে__সারিতেছে। গৌব্র- 
জনের! সকলেই হারিতেছে-_বিপক্ষেরা উঠিতেছে, ছুটীতেছে-_ সর্বত্রই 
নুটিতেছে-_নির্ভয়ে লড়িতেছে__কখনো নীচে লড়িতেছে__কখনে৷ উপরে 
চড়িতেছে-_মার মার বলিতেছে-_চলিতেছে__ছলিতেছে_-টলিতেছে__. 
চলিতেছে-_দলিতেছে-_-কোপানলে জবলিতেছে। এইরূপে যখন সকল 
ছার আক্রমণ করিয়া! সমস্ত নগর. পরিবেষ্টন পূর্বক দখল করিতে : 
বাগিল,তখন কোন খানে শ্বন্‌ বন্‌ ্বন্‌ ্বন__কোন খানে টন্‌ টন টন টন্‌ 





২৫২ বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্য । 


কোন খানে ঝন ঝন ঝন ঝন-_কোন খানে কন্‌ কন্‌ কন্‌ কন্ব_কোন 
খানে ফন্‌ ফন্‌ ফন্‌ ফন্‌-_কোন খানে হুন্‌ হন্‌ হন্‌ হন্‌_-কোন খানে ভন্‌ 
ভন্‌ তন তন্_-কোন খানে পন্‌ পন্‌ পন্‌ পন্‌-কোন খানে চন্‌ চন্‌ চন্‌ 
চন্‌-_ধ্বনী উত্থিত হইল ।” 

সেকালে এই রচনার কিরূপ আদর ছিল, তাহা আজ অর্ধ 
শতান্দীরও অধিক কাল পরে বিচার করিয়া বলা কঠিন। ওপ্ত কবির 
রচনার আদর্শ তাহার প্রতিভাবান্‌ শিষ্যেরা অনেকেই গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তত্ববোধিনীর অক্ষয়কুমার, গপ্ত কবির প্রধান শিষ্য। তিনি 
প্রথম প্রথম অ্ুপ্রাসে লিখিতেন এবং যে রচনায় অন্ুপ্রাস না থাকিত 
তাহ প্রকাশ করিতে তেমন পছন্দ করিতেন না। এ সম্বন্ধে সেকালের 
লেখক স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয় লিখিয়াছেন__“অক্ষয় বাবু আমার 
বক্তৃতা পছন্দ করিতেন না। অনেক লোকের-_-তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম 
করিয়! বলিতেন, উহা তাহাদিগের পছন্দ হইত না। আমি মনে মনে 
করিতাম ষে' আমার বক্তৃতায় ত অন্ুপ্রাসের ছটা নাই। তাহ। ঈশ্বর 
বাবুর পছন্দ হইবে কেন ?” 

রাজনারায়ণ বাবু প্রসূতি সেকালের লেখক ও পাঠকেরা এইরূপ 
অন্ুপ্রাস বহুল রচনা ও খেয়াল রচনা মোটেই ভাল বাসিতেন না। তিনি 
তাহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন“তাহার (ঈশ্বর গুপ্তের) অনুপ্রাস প্রিয়তা 
আমি আদৌবে পছন্দ করিতাম না।” এ বিষয়েও ছুই মত ছিল। গুপ্ত 
কবির প্রতিভা ও প্রভাব তখন এত অধিক ছিল যে, অনেকে তাহার 
দোষ দর্শনে অন্ধ ছিলেন । এবং সে সময়কার অধিকাংশ পাঠকই তিনি 
যাহা লিখিতেন তাহাই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিত। সময়ের পরিবর্তনে 
ক্রমে সে ভাবের পরিবর্তন হুইয়্াছিল। তাহার এরূপ খেয়াল রচনা 
পরবর্তী কালে কেহ সম্পূর্ণ ভাবে অনুকরণ করিয়াছেন, ইহা! দৃষ্ট হয় না । 





সংবাদ প্রভাকর। ২৫৩ 


বঞ্িমচন্দ্র_-গুপ্ত কবির অন্করণে হইতেছে-_যাইতেছে-_খাইতেছে-_ 
চলিতেছে__বলিতেছে ইত্যাদি অনেক স্থলে লেখার সৌন্দর্য্য ও পাঠকের 
ধৈর্য রক্ষা করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন | ষথা__“নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে 
গেলেন, নদীর জল অবিরল চল চল চলিতেছে__ছুটিতেছে__বাতাসে 
নড়িতেচে,_বৌদ্রে হাসিতেছে__আবর্তে ডাকিতেছে ইত্যাদি ।” কিন্তু 
এই প্রকার একরূপ শব্দ দ্বারা “বঙ্গদর্শনের” কলম পূরণ করিতে 
তাহাকে দেখা যায় নাই। বরং তিনি এইরূপ রচনাকে যথেষ্ট বিজ্রপই 
করিয়াছেন । যথা, কমলাকান্তের-_-১ম পত্রে__ 

“খোশনবীশ পুত্র একখানি নাটকের সরপ্াম প্রস্তত করিয়াছেন 
বটে, নায়িকার নাম চন্দ্র কলা কি শশিরস্তা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন 
*. * নাটকের আছ্য ও মধ্য ভাগ কি প্রকার হইবে * * তাহা! 
কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। * * যে কুড়ি ছত্র লিখিয়! 
বাখিয়াছেন তাহাতে আট টা “হা সখি” এবং তেরট| “কিহলো ! কি 
হলো !” সমাবেশ করিয়াছেন ।” 

গুপ্ত কবির এইরূপ লেখাকে বিদ্রপ করাই বক্ষিমচন্দ্রের উদ্দেশ্ত ছিল 
কি না তাহা কে বলিবে? এই লেখা হাস্য জনকই হউক আর অচলই 
হউক, এইরূগ লেখা লিখিয়াই ঈশ্বর গুপ্ত সাহিত্যে প্রতিদবন্ীহীন 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া গরিয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পরও বহু অর্থ 
রাখিয়া! গিয়াছিলেন। 

এই সময় (১২৬০ সালে) জাহানাবাদের শ্রীপতি মুখোপাধ্যয়, কুমার 
হট্টের বাবু যাদবচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়, কাচড়াপাড়ার তারাচরণ চট্রো- 

রা পাধ্যাঙ্ন ও হরিমোহন সেন; নবীনচন্দ্র রায়, শ্রীরুষ্ণ 
লেখকগণ। . চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ মজুমদার. ( কাঙ্গাল ফকির 
চাদ ), হরচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি নূতন লেখকগণ ও -] 


হািনারীনিিক আাহিত্য। 


হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রগণ “গ্রভাকরে” 
প্রবন্ধ লিখিতেন। আর একজন প্রভাকরের সাহায্য করিতেন-__তীহার 
সম্বন্ধে সম্পাদক লিখিয়াছেন--“আমাদের আর একটী জীবনাধিক 
স্নেহাম্থিত লেখক বন্ধু ধিনি সম্মুথেই বিরাজ করিতেছেন তাহার অক্ষয় 
গুণ বর্ণনা করিতে লেখনী মুখ কত ক্ষয় করিব। কারণ সে অক্ষয়, 
তাহার গুণ অক্ষয়, এইক্ষণে প্রার্থনা সকলেই অক্ষয় তুল্য অক্ষয় হউ ক” 
বলা বাভ্ল্য প্রভাকরের এ অক্ষয় স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দতত। 
প্রভাকর সম্পাদকের পদ্ধ রচন| তুলনাহীন; বঙ্গ সাহিত্যে তাহা 
দযত্রে রক্ষিত হইয়াছে । স্থৃতরাং আমরা এখানে তাহার নমুনা উদ্ধ'ত 
করিয়া আর গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। 

৯২১৮ সালের ফাল্গুন মাসে কীচড়াপাড়া গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম 
গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত । বাল্য কালে 

লেখা পড়ার ঈশ্বরচন্দ্রের তেমন দৃষ্টি ছিল না? 

কিন্তু তাহার স্মরণ শক্তি এত তীক্ষ ছিল যে, তিনি 
- যাহা একবার শুনিতেন, তাহাই তাহার স্মরণে বিদ্ধ - 
হইয়। থাকিত। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না; সুতরাং 
হের আলয়ে থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই- তিনি কথায় রুথায় 
কবিতা মিলাইয়! কথা বলিতে ভালবাসিতেন। কথিত 'আছে. পঞ্চম 
বর্ধ বয়সেই নাকি তিনি বলিয়াছিলেন__ 

“রাতে মশা দিনে মাছি 
এই নিয়ে কল্কাতা৷ আছি।” 

দশ বৎসর বয়সে তাহার মাতু বিয়োগ হয়; ইহার কিছু দিন পরেই 

তাহার পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন, অবস্থাও তাহাদের নিতান্ত 





ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের 
জীবনী। 





রাজ 
(8* হিছ) 
। চিছি 24১1৮৬ ৮1৬ 


সংবাদ প্রভাকর । ২৫৫. 


শোচনীয় ছিল-__এইব্ধপ নানা কারণে ঈশ্বরচন্দ্রের লেখা পড়া অধিক 
হইল না। গান বীধিয়া ও কবির লড়াই করিয়া তাহার দিন যাইতে 
লাগিল । এই সময় তীহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা মহেশচন্দ্র গুপ্তও তাহার 
সহিত কবিতা যোজন! করিয়া ও ছড়া! বাঁধিয়া লড়াই করিতেন । এই, 
কবির লড়াই-বড়ই আমোদপ্রদ বোধ হওয়ার মাবশ বর্ষ বর 
কালেই ঈশ্বরচন্দ্র কবির দলে প্রবেশ করিলেন। 
যৌবনের প্রারস্তে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌন্র 
যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুত্ব জন্মে । যোগেন্দ্ 
মোহনও ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। 
এই যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের অর্থ সাহায্েই ১২৩৭ সালের মাঘ মাসে 
ঈশ্বরচন্দ্র “সংবাদ প্রভাকর* প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন 
পরে সংবাদ প্রভাকর উঠিয়া যায়, প্রভাকরের প্রাথমিক ইতিবৃত্ত 
আলোচনায় আমরা সে বৃত্তান্ত পূর্বে প্রদান করিয়া আসিয়াছি। 
এই সময় (১৮৩২ অব্দের ১২ই জুলাই) আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ 

প্রসাদ মল্লিকের উদ্যোগে “সংবাদ-রত্বাবলী” নামে একখান! পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। মহেশচন্দ্র পাল নামে এক ব্যক্তি, 
নামতঃ এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া-.. 
ছিলেন। লিপিকার্যে তাহার পারদর্শিতা না থাকায় 
রত্বাবলীর পরিচালকগণ ঈশ্বরচন্দ্রকে মহেশচন্দ্র পালের সাহাধ্যার্থ নিধুক্ত 
করেন। এই কার্য্ে ঈশ্বরচন্দ্র অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। 
তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায়. তিনি তাহার পিতৃব্যের নিকট 
কটকে যাইয়৷ কিছুকাল অবস্থান করেন। কটক হইতে প্রত্যাগমন 
করিয়া ১২৪৩ সালের ২রা শ্রাবণ ঈশ্বরচন্দ্র “প্রভাকর+কে পুনজ্জীবিত 
করেন। অতঃপর গ্রভাক্ুর সমভাবে চলিতে থাকে । গোরীশঙ্কর 





সংবাদ রত্বাবলী। 


২৫৬. বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


তর্কবাগীশ প্রভাকরের একজন লেখক ছিলেন। : তিনি ইতিমধ্যে 
প্রতাকরের সহিত পাল্লা দিতে “সংবাদ রসরাজ” নামে এক খানা 
পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। পাথুরেঘাটার বাবুদিগের 
অর্থে “সংবাদ প্রভাকর” বাহির হইলে শোভাবাজারের বাবুরাও 
“সংবাদ ভাস্কর” নামে এক খানা পত্রিকা বাহির করেন। এবং 
কিছুদিন পরে “রসরাজের”ঝগরাটে সম্পাদক গৌরীশক্কর তর্কবাগীশকে 
নিয়া সম্পাদক নিযুক্ত করেন। এই সময় “রসরাজ” “তাস্কর” ও 
“প্রভাকরে” তুমুল বাকৃবিতও] হইত । এই বাক্বিতগ্ডার সমর্থন জন্য 
ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ণই আষাঢ় হইতে “পাষণ্ড পীড়ন” নামে , 
আর এক থানা পত্রিকা বাহির করেন। এই অভিনব পত্রের সম্পা- 
দ্বকের স্থলে সীতানাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইত। 
আ্ ১২৫৪ সালের তাব্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের উক্ত কার্ধ্য- 

কারক সীতানাথ ঘোষ পাষণ্ড পীড়নের “হেডিং”টা 
লইয়া পলায়ন করাতে পাবগু পীড়ন মাত্র ৯৫ মাস জীবিত থাকিয়া 
সুত্যুকে আলিঙ্গন করে। * “পাষণ্ড পীড়ন” প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত 
হইত। মূল্য ছিল বার্ষিক ছুই টাকা। 
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* ১২৭৪ সালের “নবপ্রবন্ধ” পত্রের শ্রাবণ সংখ্যায় জনৈক লেখক ঈশ্বরচন্দ্র 
জীবনী লিখিতে গিয়া লিখিয়াছেন “১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে উক্ত সীতানাথ ঘোষ 
“পাষও পীড়নে"র হেড চুরী করিয়া পলায়ন করাতে কয়েক সংখ) “ভাক্কর যন্ত্র 
হইতে মুক্রিত হইয়াই “পাষণ্ড পীড়নের' মৃত্যু হয়।” গুপ্ত কবির নিজ “প্রভাকর 
যন্ত্র থাকিতে তিনি *পাবগ পীড়ন” গৌরীশক্করের “ভাক্কর যন্ত্র হইতে কেন বাহির 
করিয়াছিলেন, তাহার কারণ অপ্রকাশ | গৌরীশঙ্করের সহিত. ঈশ্বরচন্দ্ের 
সাহিত্যিক ছন্দ থাকিলেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ভাব ছিল। বোধহয় প্রভাকর যন্ত্র 
বিকল হয়! যাওয়ায়ই এরূপ ঘটয়াছিল। ঞ 


৬. সংবাদ প্রভাকর। ২৫৭ 


“পাষণ পীড়ন” ম্তক-অভাবে দেহ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া 
বিদায় গ্রহণ করিলে ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসেই গুপ্ত কবি “সংবাদ 
সাধুরঞ্জন” নামে আর একখান। সাপ্তাহিক পত্র 
বাহির করেন। ইহার সংবাদ-প্রভাকরের সহিত 
কোন্‌ সন্ধন্ধ ছিল না। সংবাদ-সাধুরঞ্জন ৯২৬২ সালে (১৮৫৫ গ্রষ্টান্দে ) 
বন্ধ হইয়। যায়। 

ঈশ্বরচন্দ্র একজন উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি৷ 
গল সোনা নাত রা মালে মোগলন রক 
*কিন্তুকোন বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হইলে নিজ বিবেক অস্কুন 
মোদিত কার্য্য করিতে অণুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন শা। 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রভৃতির সহিত তীহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। রাজনারায়ণ বস্থু 
্রীশচনজ বিদ্ারপ্বপ্রভৃতিকে তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইহাদের 
সহিত একত্র সমাজে যোগদান করিতেন । 

রাজনারায়ণ বস্থ উপনিষদের অনুবাদ ও বেদের আলোচনা করিয়া 
প্রবন্ধ লিখিলে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাহাকে শ্লেষ করিয়া প্রভাকরে 
লিখিলেন_ . 

॥ ৮ “বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত ।” 

পঙ্িত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত 
তীহার অকপট বন্ধুতা থাকা সন্কেও তাহাদের স্রীশিক্ষা। প্রবর্তন চেষ্টায় 
গুপ্ত কবি ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই। 

১২৬২ সালে বিগ্ভাসাগরের চেষ্টায় দেশব্যাপী বিধবাবিবাহের 
আন্দোলন উথাপিত হইলে ৬ কাশীধামের ঠাকুরদাস ন্যায় 
পঞ্চাননের লিখিত বিঁধবাবিবাহের প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রতাকরে 


১৭ 











সাধুরঞ্রন। 


২৫৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । বি 


প্রচার করিয়া তিনি বিধবাবিবাহ বিরোধীদিগের : পক্ষ সমর্থন 
করিয়াছিলেন । ৃ 

ইহার পর পঞ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিগ্ঠারত্ব সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ করিলে 
গুপ্তকবি “প্রতাকরে” ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়া বন্ধু সমাজকে ক্ষুব্ধ করিতে 
কুষ্ঠিত হন নাই। 

গ্রীশ পঙ্ডিত বিধবা বিবাহ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট 
হেলিডে সাহেবকে বলির তাহাকে ভিপুটী মাজিষ্ট্রেট করিম দেন। 
এই উপলক্ষেও গুপ্তকবি “প্রভাকরে” প্রবন্ধ লিখিয়া বন্ধুবান্ধব 
অনেকের অপ্রিয় হইয়াছিলেন; এমন কি, হেলিডে সাহেবেরও নাকি 
বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। 

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের জীবনচরিত সংগ্রহের চেষ্টার গপ্ত 
কবিই প্রথম পথপ্রদর্শক | প্রার দশ বৎসর নানাস্থানে ঘৃবিয়া বহু 
পরিশ্রমে ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন কবিদ্িগের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। ১২৬* সাল হইতে প্রভাকরের মাসিক সংস্করণে__রাম বঙ্থু, 
ভারতচন্্র, হারুঠাকুর নিতাই দাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতির জীবনী ও 
সঙ্গীতমাল! প্রকাশিত হইতে থাকে। 

১২৬৪ সালের প্রভাকরে গুপ্ত কবির “প্রবোধ প্রভাকর”, “হিত- 
প্রভাকর” ও “বুধেন্দু বিকাশ” নামক তিনখানা গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত 
হয়। অতঃপর ১২৬৫ সালে গুপ্ত কবি শ্রীমস্ভাগবতের পপ্ান্বাদ 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ভাগবতের অনুবাদ শেষ 
করিয়া যাইতে পারেন নাই । ““কলি নাটক” নামে একখানা নাটকও 
তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাও শেষ করিতে পারেন 
নাই। ১২৬৫ সালের ১*ই মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র দেহত্যাগ করেন.। পম 

_শোভাবাজারের মহারাজা কমলরুঞণ দেঁব বাহাদুর গুপ্ত কবির 


সংবাদ প্রভাকর । ২৫৯ 


একজন গুণ-মুগ্ধ বন্ধু ছিলেন। তিনি তাহার কবিত্বে যুগ্ধ হইয়া কবিকে 
খড়দহে একখানা বাগানবাটা প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্্রও 
তাহার উইলে মহারাজা কমলকুঞ্জ দেবকে একজিকিউটার করিয় 
মাসিক প্রভাকর পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়া গিম্নাছিলেন। গুপ্ত কবি 
যথেষ্ঠ অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। প্রভাকর ব্যতীত তাহার অন্য কোন 
আয়ের পন্থা ছিল না। সুতরাং ইহাদছ্বার! প্রভাকরের গ্রাহক সংখ্যা 
কিরূপ ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে । 

ভাঙ্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের 
প্রতিঘন্দিতা ছিল। এই সাহিত্য-বিরোধ উভয় দলের মধ্যে এত 
প্রবল হইয়াছিল যে তাহার প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য অল্প কয়েকদিন 
মধ্যেই “অশ্লীল ও ন্ক্কার-জনক সাহিত্য” বলিয়া কথিত হইয়াছিল । 
বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সৌহৃপ্ভ ভাব ছিল। ভাস্কর 
সম্পাদনের পূর্ব গৌরীশঙ্কর প্রভাকরের নিয়মিত লেখক ছিলেন । 
উভয়ের মধ্যে রীতিমত বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই শোভাবাজারের রাজ 
বাড়ীতে যাইয়া রাজ পরিবারের তদানীন্তন সাহিত্যিকগণের সহিত 
সাহিত্যচর্চা ও হাম্তামোদ করিতেন। ভাকঙ্কর সম্পাদনে ব্রতী হইয়! 
গোৌরীশঙ্কর আর প্রভাকরে লিখিতে পারেন নাই । ১২৫৪ সালের ১লা 
বৈশাখের প্রভাকরে তাই ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন-_“তাস্কর 
সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইক্ষণ গুরুতর কার্ধ্য সম্পাদন করিতেছেন 
তাহাতে কি প্রকারে লিপিদ্বারা অন্মৎপত্রের আন্ধুকুল্য করিতে 
পারেন।৮ . . 
গুপ্ত কবির সৃত্যুসংবাদ গৌরীশঞ্কর ভট্টাচার্য্য তাহার “সংবাদ 
্ভাঙ্করে” ঠিক সময়ে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ইহাতে লোকে 
পাছে মনে করে যে, উতয়ের মধ্যে বিরোধ থাকায় এইরূপ ঘটিয়াছে 





২৬০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


তাই ভাস্কর সম্পাদক ভাস্করে একটী সুন্দর কৈফিয়ত দিয়াছিলেন । 
আমর] সংবাদ তাস্করের আলোচনায় তাহ প্রকাশ করিলাম । 
গুপ্ত কবির মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র গু সংবাদ 
প্রভাকরের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। তখন প্রভাকরের আর 
তেমন প্রতা রহিল না। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষঠ- 
তাত ভ্রাত] মহেশ গুপ্ত-অক্ষেপ করিয়া গাহিয়াছিলেন 5 
(“সাত মেড়াতে জড় হয়ে নষ্ট করলে প্রভাকর । 
জন্মে কলম ধরেনিক, রাম হ'ল এডিটর ॥ 
!আগাপাছা বাদ দিয়ে শ্যাম হ'ল কমাগুর ।” 
ইহার পর প্রভাকর কতকাল জীবিত থাকিয়া বঙ্গ সাহিত্যের 
সেবা! ও গুপ্ত কবির স্থতি বহন করিয়াছিল, তাহা আমরা নিশ্চিত 
ভাবে বলিতে পারিলাম না। ১২৮১ সালেও প্রভাকর জীবন্ম.ত ভাবে, 
কাল কর্তন করিতেছিল বলিয়া “মধ্যস্থের” * মুখে শুনিয়াছি। 








* ১২৮১ সালের কোন এক সংখ্যা প্রভাকরে-_-এ মনোমোহন বস্থ সম্পার্দিত 
“মধ্য্থ” পত্রিকা উঠিয়া গিয়াছে_-এই অলীক সংবাদ বাহির হইলে ১২৮১ সালের 
কার্তিক সংখ্যা “মধ্যন্থে" এ অলীক সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হয়। এই সঙ্গে 
প্রভাকরের অনিয়মিত প্রচারের জন্য তৎকালীন প্রভাকর সম্পাদকের প্রতি তীব্র 
মন্তব্য থাকে । এই মন্তব্যের মধ্যেই গুপ্ত কবির প্রভাকর পরিচালনের উইলের 
উল্লেখও আমরা পাইয়াছি। ইহাতেই অনুমিত হয় যে_ প্রভাকর শেব জীরম্মত 
অবস্থায় ১২৮১ সাল পর্ধ্যন্তও সাহিত্য গগণের এক কোণে কোন প্রকারে ; 
অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। $ 


হল্বাদ আত্ত্যঞ্জল্লী ॥ 





১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৪৪ বঙ্গাব্দ । 


বাবু পার্বতীচরণ দাস নামক একব্যক্তি “সংবাদ মৃত্যুপ্রয়ী” বাহির 
করিয়াছিলেন। মৃত্যুপ্য়ী সাপ্তাহিক ছিল। ইহার আদি অস্ত 
কাব্যরসে ভরপুর থাকিত। সুতরাং বুঝা যায়, সাহিত্যের চর্চাই এই 
পত্রিকা পরিচালনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। 
তখন পত্রিকা মাত্রেরই নাম সংবাদপত্রিকা ছিল, সে জন্যই সংবাদ 
প্রভীকর, সংবাদ মৃত্যু্জয়ী, সংবাদ রসরাজ, সংবাদ ভাস্কর, প্রভৃতি 
সাহিত্য পত্র গুলির নামের সহিতও “সংবাদ” শব্দটার এন্ধ্‌প ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
ছিল। 
মৃত্যুঞ্জরী মাস কয়েক চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পত্রিকাক্ম 
যে সংবাদ প্রদত্ত হইত তাহার লেখার নমুনা ছিল এইরূপ £__ নর 
চারি ঘোড়ার গাড়ী চোড়ে গত দিন বৈকালে গে! । 
গিয়াছেন গভর্ণর সাহেব চানকের বাগানে গো ॥ 
বিজ্ঞাপনের ভাষাও তখৈবচ। যথা £_ 
আমাদের পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দিবে গো৷। 
তাহার পংক্তির প্রতি চারি আন! লাগিবে গে! ॥ 
ইত্যাদি । 


ুন্বাদ ব্ভাক্কল্কর ॥ 


১৮৩৯ ত্রীষ্টাব্দ। ১২৪৬ বঙ্গাব্দ | 


সংবাদ প্রভাকরের ন্ঠায় “সংবাদ তাস্কর”ও সাহিত্য চচ্চায় এক 
দলের মুখ-পত্র ছিল । শোভাবাজারের রাজ পরিবারের কাহারও 
কাহারও আন্ককূল্যে “সংবাদ ভাঙ্কর” বাহির 
সম্পাদক । . হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন প্রথম প্রীনাথ 
রায়। শ্রীনাথ রায় বিপদে পড়িয়া কর্মত্যাগ করিলে গৌরীশঙ্কর 
তর্কবাগীশ ভাঙ্করের সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
ভাঙ্করের আদি সম্পাদক শ্রীনাথ রায়ের বিপদ কাহিনী ১৮৪*অব্দের 
১৭ই ও ২১শে মার্চের “ইংলিশম্যান” পত্রিকা 


সম্পাদকের 
বিপদ কাহিনী। হইতে সংক্ষেপে নিষ্ে উদ্ধত করিলাম । 


৯৮৩৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সংখ্যা ভাস্কর পত্রে আন্দুলের 
রাজা রাজনারায়ণ সম্বন্ধে একটী অপ্রীতিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইলে উক্ত রাজা ভাস্কর সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে ধৃত করিয়া আন্দুলে 
লইয়া যাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন। ১৮৪* অবের ১৩ই 
জানুয়ারী প্রাতঃকালে শ্রীনাথ রায় যখন পটলভাঙ্গার রাস্তায় এক 
খানা গাড়ীতে উঠিতে ছিলেন সেই সময় রাজার লোকের! তাহাকে 
স্বত করে এবং তাহার মুখ বন্ধ করিয়া তাহাকে রাজপথ হইতে সরাইয়া 
লইয়া যায়। অতঃপর তাহাকে আন্দুলে লইয়া গিয়া তাহার শরীরে 
জল বিছুটী ধরাইয়া ও অন্তান্য নান! উপায় অবলম্বন করিয়! তাহাকে 


সংবাদ ভাস্কর। ২৬ 





“অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয় ও অপমান করে । এ দিকে রাজার নামে অতি- 
যোগ উপস্থিত করিয়া ওয়ারেণ্ট বাহির করান হইলে আসামী পক্ষ 
সম্পাদককে আন্দুল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্তত্র লইয়া যায়। 
২৮শে জানুয়ারী রাজা আদালতে হাজির হইয়া জামিন চাহিলে 
তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়। হইল না। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মোকদ্দমার 
তারিখ ধার্ধ্য হইল। সম্পাদকের খোঁজ পাওয়া গেল না, সুতরাং 
রাজা হাজত ভোগ করিতে লাগিলেন। পুনরায় ২রা মার্চ তারিখ 
ধার্য হইল। এ তারিখে রাজার পক্ষে তাহার বারিষ্টারগণ পুনরায় 
জামিন প্রার্থনা করিলেন। জামিন অগ্রাহহ হইল। ২*শে মার্চ 
সম্পাদককে হাজির করা হইল; রাজাও হাজার টাকা জরিমানা 
দিয় নিষ্চতি লাত করিলেন। 

ইহার পর সম্পাদক রায় মহাশয়ের আর তাস্করের সম্পাদকীয় 
আসনে বসিবার সখ. রহিল না। তিনি ভাকঙ্কর ছাড়িয়া“অয়নবাদ দর্শন” 
বাহির করিয়া নিরাপদে হস্তকণড,য়ন নিবৃতি করিবার প্রয়াস পাইলেন। 

শ্রীনাথ রায়কে আন্দুলের রাজা ধরাইয়া নিয়া গোপন করিয়া 
ফেলিলে ভাস্করের পরিচালকগণ গোরীশস্করকে তাস্করের সম্পাদক 

পরবর্তী নিযুক্ত করিলেন । তিনি ১৮৪০ অবেের জানুয়ারী 
সম্পাদকহয়। হইতে তাহার মৃত্যুর পূর্ব সময় পর্ধ্যস্ত ভাস্করের 

সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তাহার পুত্র 

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য ভাম্করের সম্পাদক হন। 

ভাঙ্করে প্রভাকরের ন্যায়ই সাহিত্যের আলোচনা হইত॥ 
ইহাতে গগ্য, রচনার ভাগ বেশী থাকিত। প্রথম প্রথম তাস্করে 
আলোচ্য বিষয়। বেশ স্ুরুচিসঙ্গত প্রবন্ধই প্রকাশিত হইত। 

গ্রতাকরের সহিত তাস্করের সাহিত্যিক ঘন্ব 


২৬৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


বাধিয়া উঠিলে ইহার ভাষাও প্রভাকরের ভাষার ন্যায় স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া 
উঠে। ক্রমেভাস্করে এরূপ লেখাও বাহির হইতে লাগিল যে,তাহা সত্য 
সত্যই ভদ্র লোকের অপাঠ্য হইয়া দাড়াইল। তখন 
ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এই সকল রচনা পাঠ 
করিয়া নাসিক! কুঞ্চিত করতঃ বাঙ্গালা রচন! অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যাগ 
করিতেন। এইরূপ অশ্লীল সাহিত্যের প্রচারে বাঙ্গালার আব হাওয়া 
দোধিত হইয়া গিয়াছিল। অনাদৃত বাঙ্গাল! সাহিত্য শিক্ষিত সমাজে 
“অশ্লীল খেউরী-সাহিত্য” বলিয়া নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য হইয়াছিল । 
সংবাদ ভাস্কর প্রথম দৈনিক ছিল। প্রায় দশ বৎসর কাল দৈনিক 
চলিয়া পরে তাহা সপ্তাহে তিন দিন করিয়া বাহির 
হইত। দৈনিক সংস্কারণের মূল্য ছিল মাসিক 
এক টাকা ও বাধিক ১২২ টাকা। পরে মূল্য হ্বাস হইয়া বার্ধিক আট 
টাকা হয়। ূ 
তাস্করের গ্রাহক সংখ্যা আন্দুলের মোকদ্দমার সময় ছিল-_-কলিকাতায়, 
৭*জন এবং মফস্থলে ১৫জন মাত্র ! গৌরীশঙ্করের 
গ্রাহক সংখ্যা। হস্তে যাইয়া ইহার প্রচার সংখ্যা সি হইর়াছিল । 
ন্‌ ১৮৫০ অন্দে ৫০০ ভাস্কর মুদ্রিত হইত। 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্ররুতই একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। 
রি প্রথম জীবনে তিনি সংবাদ কৌমুদীতে লিখিতেন ; 
ভর্কবাপীশ। . এ সময় তিনি সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে (রাজা). 
রামমোহন রায়ের মতান্থবর্তী ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট 
হাউসে সতীদাহ সম্পর্কে ঘে পঙ্ডিতসভা হইয়াছিল, তাহাতে গৌরীশঙ্কর 
তর্কবাগীশ জয় লাভ করেন। এই সভায় সমাগত ইংরেজ মহিলারা 
তাহার ত্রন্ব আরুতি দর্শন করিয়া উপহাস করিলে গবর্ণর জেনারেল 


আলোচনার সুর। 


মুল্য | 


সংবাদ ভাস্কর । ২৬৫ 


বলিয়াছিলেন-__“যিনি স্ত্রী জাতির এত উপকারী ও সমর্থক তাহাকে 
উপহাস করা স্ত্রী জাতির পক্ষে অন্যায় ।” এই জয় লাত ও উপহাসের 
পর হইতেই তিনি তাহার দেহের হু.্বতা হেতু__গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য ৷ 
বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। 

প্রভাকর বাহির হইলে গৌরীশঙ্কর “প্রভাকরে” লিখিতে আরম্ভ 
করেন। এই সময় কবি ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত তাহার বন্ধুত্ব জন্মে । উভয়ে 
শোভাবাজার রাজবাড়ীতে যাইয়া রাজ পরিবারের তদানীন্তন 
সাহিত্যিকগণের সহিত সাহিত্যচ্চা ও হাস্তামোদ করিতেন। 

ক্রমে ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় গৌরীশঙ্করও একখান] পৃথক পত্রিক। বাহির 
করিয়। স্বাধীন ভাবে সাহিত্যচ্চা করিতে ইচ্ছা করেন। তদন্ুসারে 
১৮৩৯ অন্দে (১২৪৬ সালে ) গৌরীশক্কর “সংবাদ 
রসরাজ” নামে একখানা পত্রিক! বাহির করেন। 
রসরাজ সপ্তাহে ছুই দিন করিয়া বাহির হইত । 
কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি ছিল গৌরীশঙ্করের 
সহকারী | 

গৌরীশক্কর রসিক লোক ছিলেন। ঝগরাটে লোকও তাহার ন্যায় 
তখন বড় বেশী ছিল না। কিন্তু প্রভাক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়া 
তিনি যখন “রসরাজ” রসের প্রঅবণ ছুটাইলেন, তখন তাহা আর ভদ্র 
লোকের উপভোগ্য রহিল না। 
/ লোকের অযথ৷ নিন্দা প্রচার ও অশ্লীল গালাগালি প্রদান ব্যতীত 
রসরাজের অন্য বিশেষ কোন কার্য্য ছিল না। ইহার জন্য গৌরীশঙ্কর 
যথেষ্ট শাস্তিও ভোগ করিয়াছিলেন ৷ 

“রসরাজ” পরিচালন করিতে আরস্ত করিয়া গৌরীশঙ্করও এক. 
মহাবিপদে পড়িয়া! গেলেন। জানুয়ারী মাসের এক সংখ্যা রসরাজে 








সংবাদ 
রসরাজ। 


২৬৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 
কাশিযবাজারের মহারাজা কষ্চনাথ রায় ও তাহার; পরী রাণী_ 
স্বর্ণময়ীর নামে এক গ্লানিজনক . প্রবন্ধ বাহির 
সা হয়। এই প্রবন্ধ বাহির হইলে কাসিমবাজারের 
মহারাজার পক্ষ হইতে রসরাজ সম্পাদকের নামে 
শগাইকোর্টে এক মানহানির অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। স্তর জন 
পিটার গ্রাণ্টের বিচারে গৌরীশঙ্কর দোষী প্রতিপন্ন হইয়া ছয় মাসের 
কারাদণ্ড ভোগ করিতে ও পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য হন। 
এতদ্যতীত তীহাকে উক্ত রাজার বিরুদ্ধে কিছু না লিখিবার জন্য এক 
হাজার টাকার জামিনও দিতে হইয়াছিল। এই মোকদ্দমা চলিত 
খাকা কালেই রাজা নরসিংহ রায় গৌরীশঙ্করের নামে এই আদালতেই 
আর একটী অভিযোগ উপস্থিত করেন। পূর্ব অভিযোগের দণ্ডের 
কাল শেষ হইলে বর্তমান অভিযোগ গৃহীত হইবে বলিয়া এই অভি-. 
যোগের বিচার আপাততঃ স্থগিত থাকে । * 
গৌরীশক্করের কারাবাসের সময় তাহার কতিপর যুবক শিষ্য ছার 
রসরাজ পরিচালিত হইয়াছিল। 
এই সময় “সংবাদ রসরাজের” গ্রাহক ছিল ১৫* জন মাত্র। 
গ্রাহকগণ সকলেই পত্রিকা হাতে হাতে গ্রহণ করিত। ডাকে বিলি 
এক খানাও হইত না। রসরাজের বাধিক মূল্য 
প্রথম বাহির হইবার সময় ছিল_চারি টাকা 
চারি আনা। পরে হইয়াছিল তিন টাকা মাত্র। 
* এই সম্বন্ধে ১৮৪৩ গ্রীষ্টান্দের ১৪ই জানুয়ারীর বেঙ্গল হেরান্ডে প্রকাশিত 
1 বিবরণের সহিত ১৮৪, অন্দের ৬ই ফেব্রুয়ারীর “ইংলিসম্যানে” প্রকাশিত বিবরণের 
টি লদ্দ। আমরা যত দূর এঁক্য দেখিলাম সংক্ষেপে তাহাই গ্রহণ 
' করিলাম। 





গ্রাহক ও মূল্য। 





সংবাদ ভাস্কর । ২৬৭ 


তাঙ্করের সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে আন্দুলের রাজা ধরাইয়া লইয়া 
গেলে গৌরীশঙ্করকে ভাস্করের পরিচালকগণ ভাঙ্করের সম্পাদক নিযুক্ত 
করেন। তখন “ভাঙ্কর, ও “রসরাজ” উভয় পত্রিকাই গৌরীশঙ্করের 
হাঁতে চলিতে থাকে । 

৫ “ভাস্কর” ও “রসরাজের” উদ্দাম আক্রমণের সহিত পাল্লা দিবার 
জন্যই গুপ্ত কবি “পাষণ্ড পীড়ন” বাহির করেন। তখন “প্রভাকরে” 
3589 & “ভাঙ্করে?” অপেক্ষাকৃত ত্র রীতিতে এবং 
পীড়ল্তে ভাষা ।  “রসরাজে”ও“পাষও পীড়নে” অতি কুৎসিত ভাবে 
গালাগালি হইত। রূসরাজে গগ্ধে ও পাধগু 

পীড়নে পদ্ঘে উত্তর প্রত্যুত্তর হইত। 

এই উভয় পত্রের নাম উল্লেখ করিয়া জনৈক সুধী লেখক লিখিয়া- 
ছেন “তখন বঙ্গীর আসরে প্রতি নিয়ত ঘে কবির লড়াই চলিতঃ 
সাহিত্যক্ষেত্রে সেই কবির লড়াইকে অবতীর্ণ কর! উক্ত পত্রদ্ধয়ের 
উদ্দেশ্ত ছিল। সে অভদ্র অশ্লীল ত্রীড়াজনক উক্তি প্রত্যুক্তির বিষ 
স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়। ইহাতে বঙ্গ সাহিত্য জগতে এরূপ 
অন্লীলতার জোত বহিয়াছিল, যাহার অনুরূপ নিক্ষ্ট রুচি আর 
কোনও দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না।” 

৯২৬০ সালের সংবাদ প্রভাকরে তৎকালীন জীবিত পত্রিকা! 
গুলির একটী তালিকা৷ বাহির হইয়াছিল; তাহা৷ হইতে অবগত হওয়া 
যায় বে, “সংবাদ রসরাজ” তখনও পরিচালিত হুইতেছিল। 

ইহার পর ১২৬৪ সালের ২৪শে মাঘ “ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর 
তট্রাচাধ্য দেহত্যাগ করেন। তাহার দেহ ত্যাগের পর তাহার পুক্র 
ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য তাস্করের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।.. 
“রসরাজের”অস্তিত্বের কথার অতঃপর আর কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। 





২৬৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
গোৌরীশঙ্করের মৃত্যুর টিক এক পক্ষ পূর্ব “প্রভাকর” সম্পাদকের 
মৃত্যু হয়। গোরীশঙ্কর শয্যাগত থাকায় ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু সংবাদ 
যথা সময়ে ভাস্করে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 





ভাস্করের 
নট জী গোৌরীশঙ্কর যখন বুঝিলেন তীহার আরোগ্যের 
বত সঘাদ। আর আশা নাই, তখন তিনি নিক্ললিখিত ভাবে 


“তাস্করে” সাহিত্য-সদ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু 

সংবাদ এবং তাহা প্রকাশের বিলম্বের কৈফিয়ত প্রকাশ করেন। 

পপ্রশ্ব_প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়? 

উত্তর- স্বর্গে । 

প্রশ্ন_কবে গেলেন ? 

উত্তর--গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি ছুই প্রহর 
এক ঘণ্টা কালে স্বর্গ গমন করিয়াছেন। 

প্রশ্ন_তাহার গঙ্গা যাত্রা ও মৃত্যু-শোকের বিষয় শনিবাসরীর 
“তাস্করে” প্রকাশ হয় নাই কেন? 

উত্তর-_কে লিখিবে? গোরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত। 

প্রশ্ন _কত দিন? ॥ 

উত্তর__এক মাস কুড়ি দিন। তিনি-_ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌর 
ভটটাচার্যয__এই ছুই নাম দক্ষিণ হস্তে লয় বক্ষস্থলে রাখিয় দিয়াছেন । - 
যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও 
প্রভাকর সম্পাদকের মৃত্যুশোক, স্বহত্তে লিখিবেন। আর যদি 
প্রতাকর সম্পাদকের অন্থুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের 
জীবন-বিবরণ ও মৃত্যু শোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল ।” 





ভত্বত্বোলিনলী স্পভ্িন্কা। 


১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৫০ বঙ্গাব্দ। 


সংবাদ প্রভাকরের উজ্জল প্রভা যখন গুপ্ত কবির প্রতিভাকে সমু- 
জ্জল করিয়! তুলিয়াছিল--যখন তিনি সাহিত্য-সাম্রাজ্যে প্রতিঘন্দ্বীহীন 
সরাট-_সেই সময় বাঙ্গালা সাহিত্য সাতাজ্যে “তত্ব 

্রতিষ্ঠাভা।  বোধিনী পত্রিকার” আবির্ভাব হয়। বাবু দেবেন 
নাথ ঠাকুর (পরে মহধি) ছিলেন তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা । 
ইতঃপূর্বে--১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
“তত্বরঞ্জিনী” নামে 'এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
সভার উদ্দেশ্য ছিল- জ্ঞানোন্নতি সাধন, তথ্যান্গু- 
সন্ধান, শান্ালোচনা, রামমোহন রায়ের গবেষণার 
উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু ও ব্রা্গধর্ম্মের সর্ধাঙ্গীন উন্নতি সাধন ও 
বিগ্যালয়াদি স্থাপন দ্বারা অশিক্ষিতদিগের নিকট ব্রান্ষধর্্ম প্রচার । 
একপক্ষ মধ্যে (৩র] কান্তিক ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার নাম 
পরিবর্তন করিয়! ইহাকে “তত্ববৌধিনী সা” নামে অভিহিত করেন। 
তত্ববোধিনী সভা প্রতিঠার যোল বসর পূর্ব ( ৯৮২৭ শ্রীষ্টান্দে ) 
ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল ॥ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের ৪ চীরি বৎসর 
পরেই ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় প্রাণ 
ত্যাগ করেন। তত্ববোধিনী সভা সংস্থাপনের বহুদিন পূর্বে ব্রাহ্ম 
সমাজ স্থাপিত হইলেও রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ত্রাঙ্গ সমাজ 


তত্বরঞ্জিনী সভা ও 
তত্ববোধিনী সভা। 


২৭০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


বড় বিশেষ কোন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময় 
তন্ববোধিনী সভা৷ প্রতিষ্ঠিত হয়। তহবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার কিছু 
দিন পরে (১৭৬৪ শকে ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের সহিত 
যোগদান করেন এবং তত্ববোধিনী সভা! ব্রাহ্মদমাজের সহিত মিলিত 
হইয়া যায়। 

এই সময় ব্রাহ্মমমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা তত্ববোধিনীর 

আলোচনায় প্রয়োজন বলিয়া মহর্ষির আত্ম- 
জীবনী” হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান 
গেল। 

“১৭৬৪ শকে আমি. ব্রা্মদমাজের সহিত যোগ দিই। ব্রা 
সমাজের সংস্থাপক মহাত্মা রামমোহন রায় ইহার ১১ বৎসর পূর্বে 
ইংলগের বৃষ্টল নগরে দেহ ত্যাগ করেন। আমি মনে করিলাম, . 
যখন ব্রাহ্মলমাজ ব্রন্মোপাসনার জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন ইহার 
সঙ্গে তত্ববোধিনী সভার যোগ দিলে আমাদের সঙ্কল্প তো আরও 
অনায়াসে সিদ্ধ হইবে । এই মনে করিয়া আমি এক বুধবারে সেই 
সমাজ দেখিতে যাই। গিয়া দেখি যে, হ্রর্য অন্ত হইবার পূর্বে 
সমাজের পার্খগৃহে একজন দ্রা্বিড়ী ব্রাহ্মণ উপনিষৎ পাঠ করিতেছেন, 
সেখানে কেবল রামচন্দ্র বিগ্বাবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ব এবং আর ছুই 
তিন জন ব্রাঙ্গণ উপবেশন করিয়া তাহ! শ্রবণ করিতেছেন । : শূর্র 

' দ্বিগের সেখানে যাইবার অধিকার নাই। ক্র্ধ্য অস্ত হইলে রামচন্দ্র 
 বিগ্কাবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র স্ঠায়রত্ব সমাজের ঘরে প্রকান্তে বেদীতে 
বসিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতির সমান অধিকার ছিল। 
দেখিলাম, লোকের সমাগম অতি অল্প। বেদীর পূর্বদিকে ফরাসে 
চাদর পাতা, তাহতে পাঁচ ছয় জন উপাসক বসিয়া রহিয়াছেন। 


ব্রাহ্ম সমাজের 
অবস্থা। 


তন্ববোধিনী পত্রিকা । ২৭১ 


আর বেদীর পশ্চিম দিকে কয়েক খানা চৌকী পাতা রহিয়াছে, তাহাতে 
ছুই চারি জন আগন্তক লোক । ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়বত্র উপনিষৎ ব্যাখ্যা, 
করিলেন এবং বিগ্াবা গীশ মহাশন্ন বেদান্ত দর্শনের মীমাংসা বুঝাইতে 
লাগিলেন । বেদীর সন্মুখে রুষ্ণ ও বিষু এই দুই ভাই মিলিয়া একস্বরে 
ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করিলেন। রাত্রি ৯টায় সভা ভঙ্গ হইল | আমি ইহা! 
দেখিয়া শুনিয়া ব্রাঙ্গঘমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ করিলাম এবং 
তত্ববোধিনী সভাকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম | নির্ধারিত 
হইল তত্ববোধিনী সভা ব্রাঙ্মদমাজের তন্বাবধান করিবে 1” 

তত্ববোধিনী সভা! ব্রাহ্মঘমাজের তন্বাবধানের ভার লইবার পর 
বৎসরই, সেই সতা৷ হইতে নিয়োদ্ধত ভুমিকা! 
লইয়া “ততবোধিনী_পত্রিকা” বাঙ্গালা সাহিত্যের 
আসরে অবতীর্ণ হয়। 

“কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাতপর্য্য 
অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তন্ববোধিনী সভার 
অধ্যক্ষের যে অভিপ্রায় এতৎ পত্রিকার স্থষ্টি করিলেন তাহার স্থুল 
বৃত্তান্ত এ স্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে । 

“তত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দুর স্থায়ী প্রযুক্ত 
সতার সমুদ্রয় উপস্থিত কার্ধ্য সর্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং 
বরহ্ধজ্ঞানের অনুশীলন এবং উন্নতি কি প্রকার হইবেক! অতএব 
তাহারদিগের এ সকল বিষয়ের অবগতির জন্য এই পত্রিকাতে সভার 
প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক । 

“অনেক সভ্য দুরদ্েশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন 
কার্য ক্রমে অথবা! অন্ত কোন দৈব বিপাকে ব্রাহ্মদমাজে উপস্থিত হইতে 





তত্ববোধিনী পত্রিকার 
ভূমিকা | 


২৭২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


'অশক্ত হয়েন বিশেবতঃ তাহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান 
সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক। 

“মহাত্ম। শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রদ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল 
রথ প্রস্তত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে: এবং 

অনেকে তাহার মর্ম জানিতে বাসনা করেন অতএব সেই. সকল গ্রন্থ 
এবং অন্ত যে কোন গ্রহ যাহাতে ব্র্ভানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই 
পত্রিকাতে উদ্ধত হইবেক। 

“পত্রের উপালনার একার এবং তাহার হব্ধপ বণ গা 
এবং সর্বোপাসন! হইতে পর ব্রন্মের উপাসনা সর্কোত্রষ্ট হইয়াছে ইহা 
জানাইবার নিমিতে আমারদিগের শাস্ত্রের সারমন্্র সংগৃহীত হই- 
বেক। বিচিত্র শক্তির মহিম! জ্ঞাপনার্থে সৃষ্টবস্তর বর্ণনা এবং অন্ত 
বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক। এ 

“কুকন্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি 
হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা 
হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক | 

. «বৈষয়িক সম্বাদ পত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না 
খাকাতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আপনারদিগের অভিলধিত রচন! 
প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া 
তাহারদ্িগের. সে খিল্নতা এইক্ষণে নিবৃত্তি হইল এবং সর্বসাধারণ 
সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় 
হুইল। 

“এই অধূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত 
প্রতিমাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়! তন্ববোধিনী সভার সত্যদিগের 
এবং তাহারদিগের বন্ধুগণের মনোরঞ্রন করিবেন। যদি তাহারদিগের 








স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮ বসর বয়সে )। 


তন্ববোধিনী পত্রিক1। ২৭৩ 
এনেহের দ্বার! এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে ততকালে ইহার 
সমাচার দেওয়া বাইবে।” 

তন্ববোধিনী পত্রিকার আকার-_ফুলস্কেপ কাগজের আকার । পৃষ্ঠা 
সংখ্যা ৮ হইতে ৯২ পৃষ্ঠা ছিল। যুল্য-_তত্ববোধিনী 
৬২ সতার সভ্যদিগের পক্ষে বাধিক তিন টাকা ছিল। 
প্রতি সংখ্যায় প্রবন্ধ থাকিত গড়ে ৩।৪টী করিয়া! । 

প্রথম সংখ্যায় নিয় লিখিত প্রবন্ধ গুলি ছিল। 


১। তৰবোধিনী পত্রিকা প্রকাশের ভূমিকা "০ 
২। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক ব্রা্মসমাজের ব্যাথান ... ২ 
৩। ৬ এ »০০১ 
&। বংশবাটী গ্রামে তত্ববোধিনী পাঠশাল! স্থাপন বিষয়ে প্রথম 
বক্তৃতা মিন. 


«| বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ কর! গৃহস্থ ব্যক্তির কর্তব্য '** ৬ 
৬। রাজ! রামমোহন রায় কতক বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের 
ভাবা বিবরণের ভূমিকার চুর্ণক। 
তত্ববোধিনীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন-_বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত । 
অক্ষয় বাবু তখন গুপ্ত কবির “প্রভাকরে” প্রবন্ধ লিখিতেন ও ঘুরিয়া 
ঘৃরিয়া চাকুরী অন্বেষণ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ 
উলাবিনী সভার, ঠাকুর “প্রভাকরে? অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
অক্ষয়কুমার দ্ত। তাহার সহিত পরিচয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, 
এই সময় এক দিন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয় বাবুকে তন্ববোধিনী সভায় 
আনিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় করাইয়। দেন। পরিচয়ের 
পরই (১৭৬১ শকের ১১ই পৌধ) অক্ষয় বাবু তত্ববোধিনী সতার একজন 
সত্য মনোনীত হন। এই সময় অক্ষয় বাবুর বয়স মাত্র উনিশ বৎ্সর। 
১৮ 


২৭৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য ৷ | 
১৭৬২ শকে (১৮৪* অব্দে)-তত্ববোধিনী সভার অধীনে তত্ববোধিনী 
পাঠশালা! স্থাপিত হইলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাকে ৮২টাকা বেতনে 
সেই পাঠশালার ভূগোল ও পদার্থবিগ্ভার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। 
রিত্র যুবক মাথা রাখিবার আশ্রয় পাইয়া চির অভীপ্সিত জান পিপাসা 
চরিতার্থ করিবার জন্য দিবা রাত্রি গ্রন্থ অধ্যয়নে নিযুক্ত হয়েন। 
, এই কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া ১৭৬৪ শকে (১৮৪২ অন্দে) তিনি 
রভাকরের অন্যতম লেখক টাকী নিবাসী বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের 
সহিত মিলিত হইয়1 “বিগ্যাদর্শন” নামে একখান! 
বাপ মাসিক পত্র বাহির করেন। ইহাতে সাহিত্য, 
ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ ও নীতিপূর্ণ 
সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইত । চারুপাঠ ১ম, ২য় তাগ ও ধর্মনীতির 
কোন কোন প্রবন্ধ প্রথমে বিগ্াদর্শনেই প্রকাশিত হইয়াছিল। উত্তর 
কালে “বঙ্গদর্শন”, “আর্ধ্যদর্শন” প্রস্তুতি নামও নাকি এই বিগ্যাদর্শনের 
অন্থকরণেই রক্ষিত হইয়াছিল। “বিগ্যাদর্শন” ছয় মাস মাত্র চলিয় 
বন্ধ হইয়া যায়। ও 
“বিগ্যাদর্শন উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের একটা: সুন্দর 
আদর্শ রাখিয়া গিয়াছিল। এই সময় প্রভাকর ও ভাস্কর ব্যতীত 
“রসরাজ”, “ন্ুজন রঞ্জন”, * “কাব্যরত্বাকর»' প্রভৃতি 
অশ্লীলতাপুর্ণ আরও কয়েকখানা পত্রিকা পরি- 
চালিত হইতেছিল। সেগুলি শিক্ষিত ভদ্রসমাজে রী 
& রসরাজের প্রতিপক্ষকে রক্ষা করিবার জন্য ১২৪৭ সালে (১৮৪*) গোবিন্দচন্্র 
দত্ত (মতান্তরে হেরম্থচরণ মুখোপাধ্যাঃ) নামক জনৈক ব্যক্তি 
স্ৃজনরঞ্রন নামক একখানা পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন । 
তাহা সপ্তাহে ছইবার বাহির হইত। স্থজনরঞ্জন দীর্ঘজীবী হইতে পারে নাই। 


তত্ববোধিনী পত্রিকা 
পরিচালনের কল্পনা । 





সৃজন রঞ্জন। 


তন্ডবোধিনী পরিকা। ২৭৫ 


সাদরে গৃহীত হইত না। “বিগ্যাদর্শন+ বন্ধ হইয়। গেলে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের মনে একথানা উন্নত আদর্শের পত্রিকা পরিচালনের কল্পনা 
জাগ্রত হইয়া উঠে। ইহার ফলেই ১৭৬৫ শকের ( ১৮৪৩ শ্রী্টাব্দে ) 
৯লা ভাদ্র তত্ববোধিনী সভা হইতে সেই সভার মুখপত্র স্বরূপ “তন্বু-. 
বোধিনী পত্রিকা” বাহির হইতে আরম্ভ করে। 
তত্ববোধিনী পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্তক হওয়ায় 
পত্রিকার পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পদপ্রার্থীদিগের রচনা পরীক্ষা 
করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদিগকে “বেদান্ত 
সম্পাদকের পরাক্ষা। ধশ্থাকুযাযী সন্্যাস ধর্শের এবং সন্যাসীদিগের 
প্রশংসাবাদ” বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিতে আহ্বান করেন। অক্ষয়- 
কুমার দত্ত, ভবানীচরণ সেন প্রতৃতি এবং আরও কতিপন্ন ব্যক্তি বূচনা 
দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় অক্ষয় বাবুর রচনা উত্কুষ্ট সাব্যস্থ হওয়াস্থ 
তিনি তববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত হইলেন। তখন এই 
পদের নাম ছিল- গ্রন্থ সম্পাদক । 
রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রপাদ রায় তন্ববোধিনী 
ছাপিবার জন্য একটা মুদ্রাঘন্ত্র প্রদান করেন। 
সুজাম্।  তাহাতেই পত্রিকা মুদ্রিত হইত। 
তববোধিনী পত্রিকা প্রথমে এক বৎসরের ম্যাদ লইয়াই আবিভূতি 
হুইয়াছিল। এই এক বৎসর (ভাদ্র হইতে চৈত্র) আট মাসে শেষ 
হইয়াছিল। অক্ষয় বাবুকে প্রথম বৎসর সম্পূর্ণ- 
আলোচ্য বিষয়। রূপে পরিচালক দেবেভ্্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশ 
মতেই পত্রিকা! চালাইতে হইন্বাছিল। অক্ষয় বাবু যাহা লিখিতেন 
মতের মিল না হইলে দেবেন্দ্রনাথ তাহা! কাটিয়া দ্রিতেন। সুতরাং 
প্রথম বৎসরের তহববোধিনী পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমোদিত 





7 
২৭৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য | 
ধর্মকথা, ব্রাক্মভার মামুলী বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান, রামমোহন রায়ের 
'উপনিষদের চুর্ণক, তত্ববোধিনী সভার কার্ধ্য বিবরণ ইত্যাদি ব্যতীত 
সাধারণের পাঠ্য কোন বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। 
দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সম্পাদক অক্ষয় বাবু তববোধিনীতে তাহার 
স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের 
সহিত অক্ষয়কুমারের মত বিরোধ উপস্থিত হইল । ' 
স্থখের বিষয়, এই মতবিরোধের আলোচনা 
উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ধীরভাবে চলিত। 
/ পূর্বে বেদাস্ত দর্শনের মতই ব্রান্মসমাজের মত ছিল। সে মতে 
একমাত্র পরম ব্রহ্মই সত্য__জগণ্ মিথ্যা। কেবল ব্রঙ্গই আছেন-_ 
আর কেহ নাই, জগৎ নাই, ছিল না, হইবেও না। জীবে ও ব্রহ্গে 
প্রতেদ নাই_-এ উভয় এক। বেদান্ত দর্শনের এই অদ্বৈতবাদই 
রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালিত - 
ব্রাঙ্গদমাজের মত ছিল। অক্ষত্ন বাবু এই অদ্বৈতবাদ মতের বিরুদ্ধে 
প্রবন্ধ লিখিলেন। ইহা! লইয়] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত অক্ষয়বাবুর 
অনেক বাদান্ুুবাদ হয়। অতঃপর সুবী দেবেক্রনাথ অক্ষয় কুমারের 
মত স্বীকার করিলে সে তের নিপ্পত্তি হয়। এইরূপে কিছু কিছু করিয়া 
অক্ষয় বাবু তত্ববোধিনীকে নিজ হাতে লইয়া স্বাধীনভাবে তাহাতে 
দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, সাহিত্য, পুরাতত্ব প্রভৃতি সন্বন্ধেও চিত্তাকর্ষক 
১ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন -তত্ববোধিনী কেবল ধর্ম 
বিষয়ক না হইয়| বিবিধবিষয়ক পত্রিকা হইয়া দাড়াইল। 
১৮৪৬ অন্দের পৌষ মাসে ও ফাল্গুন মাসে “জগণ্ন্ধু * পত্রিকায়” 
“বেদ ঈশ্বর প্রণীত শান্্র নহে” শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । 
* সীতানাথ ঘোষ নামক হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র ১৮৪৬ অন্দে ““জগবন্ধু" 





আলোচ্য বিষয়ে 
মতভেদ । 


তন্ববোধিনী পত্রিকা । ২৭৭ 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয় বাবুকে এই প্রবন্ধের একটী প্রতিবাদ লিখিতে 
আদেশ করেন। রাজ! রামমোহন রায় বেদকে ঈশ্বর প্রণীত অজ্রান্ত 
শান্তর বলিয়! বিশ্বাস করিতেন, সে মতে তখনকার ব্রাহ্মমমাজও বেদকে 
অপৌরুষেয় বলিয়। বিশ্বাস করিতেন; তাই দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক 
অক্ষর বাবুকে “জগদ্ন্ধু” পত্রিকার প্রতিবাদ করিতে আদেশ করিলেন। 
অক্ষয়কুমার মহর্ষির এই মতেও প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন “আমি 
এমন বিজ্ঞানবিরোধী মতের পোবকতা করিতে পাৰিব না, এবং 
ব্রাহ্মসমাজকেও এরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ভ্রান্ত মতে ডুবিয়া থাকিতে দিব 
না।” অক্ষয়কুমারের উত্তর শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ নিজেই এ বিষয়ে 
প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রসর হইলেন এবং রাজনারায়ণ বস্থুর সহিত মিলিক্না! 
“জগঘবন্ধু” পত্রের প্রতিবাদ করিয়া ১৭৬৮ শকের মাঘ ও চৈত্র সংখ্যা 
“তত্ববোধিনীতে” প্রকাশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে ব্রাহ্মসমাজে 
অক্ষয় বাবুর মত গৃহীত হয়। অক্ষয়বাবু বক্তৃতা ছারা ব্রাঙ্গসমাকে 
তীহার মত স্বীকার করিতে বাধ্য করেন এবং শেষে ১৭৭২ শকের 
স্বান্তন মাসের তত্ববোধিনীতে সেই বক্তৃতা প্রকাশ করিয়া ব্রাঞ্মসমাজের 
যত পরিবর্তন সংবাদ ঘোষণা করেন । 

ব্রাহ্মমমাজে নিরাকারের উপাসন৷ প্রবর্তন করিয়াও দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর স্ত্রীলোকদিগের মনে নিরাকারের ধারণা সহজে আসিবে ন! 





বাহির করেন। এই পত্রিকাখানা খুব উদ্দার মতাবলম্বী ছিল। সীতানাথ ঘোষ 

“অল্প বয়সে বিবাহের ফল" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিবিয়া 

জগঘন্ধু। “হেয়ার প্রাইজ" একশত টাকা প্রাপ্ত হন। এই পুরস্কার 

প্রাপ্তিই ডাহাকে একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া! তাহার 

সম্পাদক হইতে প্রনুন্ধ করে । ফলে উক্ত সীতানাথ ঘোষ ও তাহার কতিপন্স বন্ধুর 
চেষ্টায় এই “জগঘস্ধু" বাহির হয়। জগদ্বদ্ধু ছুই বৎসর মাত্র চলিয়াছিল। 


২৭৮: বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


চিন্তা করিয়া! তাহাদ্দিগের জন্য পুষ্প চন্দন নৈবেগ্তাদি দ্বারা ব্রন্মের 
উপাসনা করিতে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন_-এই বিষয় লইয়াও অক্ষয় 
কুমারের সহিত দেবেন্দ্রনাথের তর্ক উপস্থিত হইল | শেষে অক্ষত 
কুমারের মত স্বীকার করিয়! দেবেন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থাও রহিত করিয়া 
দেন। এইরূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিয়া 
অক্ষয়কুমার তাহার সম্যক্‌ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া বসিলেন এবং তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকাকে আপনার ইচ্ছান্ুুরূপ পরিচালনা করিয়া সমাজে 
সুপরিচিত করিয়া লইলেন। এই সময়ের অবস্থা লইয়া মহর্ষি 
লিখিয়াছেন “আমি অধিক বেতন * দিয়া অক্ষয় বাবুকে এ কার্ধ্যে 
নিযুক্ত করিলাম । তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার যতবিরুদ্ধ 
কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাহাকে আনিতে চেষ্টা 
করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। 
আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়, আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত 
আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খু'জিতেছেন, বাহা বস্তর সহিত মানব 
প্রকৃতির কি সন্বন্ধ! আকাশ পাতাল প্রভেদ। ফলতঃ আমি তাহার 
স্তায় লোককে পাইয়া তত্ববোধিনী পত্রিকান্ধু আশানুরূপ উন্নতি করি 1” 
তত্ববোধিনীর প্রচার হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গাল! দেশে প্রকৃত 
বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা আরম্ত হয়। তন্ববোধিনীর পুর্বে 
যে সকল পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যালোচনা হইত, 
লেখা গু লেখকগণ। প্রকৃত পক্ষে তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয় কিছুই.থাকিত 
না। বাদ-প্রতিবাদ, ছড়া-কবিতা, এবং হাসি-ঠা্টাই সে গুলির 
আলোচ্য বিষয় ছিল। “তন্ববোধিনী পত্রিকা” বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
* অক্ষয়বাবু ৩*২ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৪৫৯ 
শেষে ৬*২টাকা! হয়। 


তন্ববোধিনী পত্রিকা । ২৭৯ 


সপোন 


আসরে গুরু গম্ভীর আসন লইয়া উচ্চ দর্শন বিজ্ঞান ও নৈতিক 
আলোচনার সুত্রপাত করিলেন। ক্ষয়কুমারের সংগৃহীত প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য ভাব সমূহ তাহার তেজস্থিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় প্রচারিত 
হইতে লাগিল। অক্ষয়কুমারের সহিত বিদ্যাসাগর মিলিত হইলেন । 
ঈশ্বরচন্দ্রের মধুর লেখনী নিঃস্থত মহাভারতের অমৃতসমান কথা তন্ব- 
(বোধিনীর অঙ্গে সোণায় সোহাগার কার্ধ্য করিল। তারপর রামমোহন 
রায়ের অপ্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ, মহর্ষি দেবেন্্রনাথের উপনিষদের 
অনুবাদ ও ব্রাহ্মধর্মন সন্বন্ধীয় প্রবন্ধীবলী, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্গধর্ম 
ব্যাখ্যান ও রাজনারায়ণ_ বসুর বক্তৃতা এবং তত্বকথা তত্ববোধিনীকে 
সহজেই সম্মীনের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইল। 

তন্ববোধিনীর প্রবদ্ধ উদ্ধত করিয়া তাহার ভাষার নমুন। প্রদর্শনের 
চেষ্টানা করিয়া এই বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের মণিমুক্তা স্বরূপ অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থ নিচয় “ঢারুপাঠ”ও 
“ধশ্মনীতির” অধিকাংশ প্রবন্ধ “বাহ্যবস্তর সহিত মানব প্ররুতির 
সন্ধন্ধ বিচার,” এবং “ভারতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায়” প্রভৃতি তন্ব- 
বোধিনীর গর্ভেই জণরূপে-জনুষ্ঞিহণ করিয়াছিল । 

অক্ষয় বাবুর এই প্রবন্ধগুলি যখন ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল, 
তখন তাহা সমাজে এতদূর কার্য্যকরী হইয়াছিল, যে তাহা ভাবিবার ও 
"আলোচনা করিবার বিষয়। 

তত্ববোধিনী পত্রিকার যে মাসে অক্ষয় বাবুর “বাস বস্তর সহিত 
যানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” প্রবন্ধের অন্তর্গত “শারীরিক নিয়ম 
পালন বিষয়ক আলোচনা” বাহির হইল, সেই 
মাসেই উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া! বহলোক নিজ 
বাসগুহে ব্যায়াম খান। নিশ্মাণ করিয়। অঙ্গচালন! করিতে আরম্ভ করি- 





লেখার প্রভাব। 


২৮০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





লেন। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবংবাবু স্ুরেন্্রনাথবন্দোপাধ্যায়ের পিতা 

ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যায়াম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তন্ববোধিনীতে “নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠতা” প্রদর্শিত হইলে হিন্দু- 
্রাঙ্গ বহু যুবক মত্ম্ত মাংস পরিত্যাগ করিলেন। কেশবচন্্র সেন 
(পরে ব্রহ্মানন্দ ) ছিলেন তীহাদিগের মধ্যে 


নিরামিব ভোজনের একজন।  জক্ষয়কুষারের এই মত সমর্থন ও 
ও সরাম্ন প্রচার জন্য একদল হুজুগে নিরামিষ ভোজী 
ভোঘ* পত্রিকা । হও হব 


পনিরামিষ ভোজী পত্রিকা” নামে একখান! 
পত্রিকাও বাহির করিয়াছিলেন । অক্ষয়কুমার নিজেও মৎস্য মাংস 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । * 


* মতন মাংস মদ সম্বন্ধে জক্ষয় বাবু শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই 
তাহার মাথার ব্যারাম হইলে প্রভাকরের সম্পাদক 
লিখিয়াছিলেন £ 
চরকাধাত বোর থে করেছে গোল । 

সে এখন নিত্য খায় শামুকের ঝোল ॥ 

নোদে শাস্তিপুর ফিরে, ফিরিয়া হুগলি । 

শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলি ॥ 

নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে | 

ঘুরিতেছে মাথা মুণড, মাথা মুড লিখে ॥ 

কোথা তার “বাহ্থাবস্ত মানব প্রন্কৃতি” | 

এখন ঘটেছে তায় বিষম বিকৃতি ॥ 

উদরের রোগে আর অর্শে পান্ ছুখ | 

দিবা নিশি মাথা ঘোরে সদাউ অস্থখ ॥ 

যত চালাবার তরে লিখিলেন বই । 

এখন সে লিখিবার শক্তি ডার কই ॥ 





প্রভাকরের মন্তব্য! 


তত্ববোধিনী পত্রিক1। ১ 


জা তত্ববোধিনীতে মগ্যপানের বিরুদ্ধে অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধ বাহির 

হইলে বহু উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিও মগ্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই 
সময় স্কুল-কলেজের ছেলেরাও মদ্যপান করা দোষণীয় মনে করিত না।, 
কিন্তু অক্ষয় বাবুর উদ্দীপন ও যুক্তিপূর্ণ-প্রবন্ধ পাঠে তাহারাও অনেৰ- 
লজ্জা বোধ করিয়া তাহ! ত্যাগ করিল। 








কলম ধরিলে হাতে মাথা যায় খবরে 
রূচনার কালে আর কথা নাহি স্ফুরে ॥ 
মাছ বিনা জ্ধাগে ছিল না আহার। 
টিছুদিন করিলেন বিপরীতে তার ॥ 
শেষেতে গেলেন তার সমুচিত ফল। 
ভামালেন বল বুদ্ধি, হাসালেন দল ॥ ১৮ 
সমাজ হাসিছে তার ভাৰ এ'চে এচে। 
ঘরে তুলে পাকা ঘু'টি বাঁসলেন কেঁচে ॥ 
দায়ে পোড়ে পূর্ববভাব ধরিলেন পিছু। 
শুধু মাছ যাস নয়, আরো! আছে কিছু ॥ 
সমুদয় ফুটে লেখা না হয় বিহিত। 
যসল! চলেছে কত, পানের সহিত ॥ 
ছেড়ে দেও ছেলে খেলা ফেলে দেও “কুম” । 
মাস মাছ ভাত খেয়ে স্থখে দেও ঘুম ॥ 
করো নাকো ধুম্‌ ধাম্‌ টুম্‌ টাম আর। 
ছিড়ে ফেল “বাহ্াবস্ক” সে মত অনার ॥ 
মাধিতেছ বিষ্ণু তেল তাই যাখ গায় । 
আর যেন ভেবে ভেবে নাহি ঘটে দায় & 
শাক তেল মাখ আর নিত্য কর স্থান। 
সেরূপ জাহার কর, যা হয় বিধান ॥ 


| 


এইরূপ স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, পৌত্তলিকতা৷ নিবারণ 
প্রভৃতি প্রবন্ধ__যাহাই যখন “তত্ববোধিনী পত্রিকায়” বাহির হইত 
তাহা নিয়াই তখন বঙ্গীয় সমাজে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইত ॥ 
সেকালে তত্ববোধিনীর এই সকল উপদেশ যাহারা মানিয়া 
চলিতেন, তাহারা হিন্দু পরিবারের লোক হইলেও সাধারণের নিকট 
প্্রহ্ষজ্ঞানী” বলিয়া বিশেষিত হইতেন। 
তত্ববোধিনী যে কেবল ধর্প-সমাভ-দর্শন--বিজ্ঞান লইয়াই ব্যস্ত 
ছিলেন তাহাও নহে । বাঙ্গালী হিন্দুর জাতি রক্ষার জন্যও প্রাণপণে 
লেখনী চালনা করিয়া মিসনারিদিগের সহিত 
বিসনারি সংগ্রামে অনবরত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। মিসনারিদিগের 
তন্ববোধিনী। অরাজক কাও সম্বন্ধে মহরধির আত্মদীবন চরিত 


কোটি কোটি গ্রন্থকার লিখেছেন যাহা । 
পকুম” ধরে একা কেন কাটো তুমি তাহা ? 
দেশ দেহ রোগ ভেদে থাছ্যের বিধান । 
কেমনে করিবে তুমি বিরূপ প্রমাণ? 
গুরু হোয়ে উপদেশ করিয়াছ গৌড়া। 
মিছে মতে আঁনিয়াছ গোটাকত ছোড়া & 
তোমার হইয়া চেলা, গুরু বারা বলে। 
তারা যেন এই মতে আর নাহি চলে ॥ ৯ 
- শুহে ভাই যদি চাও নিজ উপকার 
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাক আর ॥ 
শেষে তুমি ঠেলা হও, মন করি কষা। 
আগে গিয়ে দেখে এসো, গুরুজির দশা ॥ 
সেই গুরু গুরু হয় গুরু বোধ যার। 
গুরু নিজে লঘু হলে, কিসে হবে পার ?” 





তন্ববোধিনী পত্রিকা! । ২৮৩ 


হুইতে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । এই ঘটনা হইতে সেকালের 
মিসনারিদ্দিগের কার্য্য, তত্ববোধিনীর কার্ধ্য ও হিন্দুর জাতিরক্ষা কল্পে 
ব্রাহ্মঘমাজের কার্য্ের পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

“৯৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের একদিন প্রাতঃকালে সংবাদ পত্র 
দেখিতেছি এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ 
সরকার আমার নিকট কাদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল ষে 
“গত রবিবার আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্ত্রের স্ত্রী 
দুইজনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময় 
উমেশচন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়া 
নামাইয়। লয় এবং উভয়ে খৃষ্টান হইবার জন্য ডফ সাহেবের বাড়ী 
চলিয়! যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান 
হুইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ 
করেন। নালিশে সেবার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ 
সাহেবের নিকট গিয়া অন্থুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে আমর! 
আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয়বার বিচারের নিষ্পত্তি না 
হওয়। পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধুকে গ্রীষ্টান করিবেন না। কিন্তু 
তিনি তাহা না৷ শুনিয়া! গতকল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান 
করিয়া ফেলিয়াছেন। এই বলিয়া বাজেন্দ্রনাথ কাদিতে লাগিল। 
ইহা শুনিয়। আমার বড়ই রাগ হইল ও ছুঃখ হইল। অন্তঃপুরের 
স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত শ্রীষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস্‌ আমি ইহার 
গ্রতিবিধান করিতেছি । এই বলিয়া আমি উঠিয়। পড়িলাম। আমি 
তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম এবং একটা 
তেজস্বী প্রবন্ধ “তন্ববোধিনী পত্রিকাতে” প্রকাশ হইল-_“অস্তঃপুরস্থ 
সী পর্যন্ত সবধর্্ম হইতে পরিতরষ্ট হইয়া পরধর্ম্কে অবলম্বন করিতে 


২৮৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


লাগিল। এইসকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিাও কি 
আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল আমরা অন্কুৎসাহ নিজাতে 
অভিভূত থাকিব। ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন 
হইবার উপক্রম হইল এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত 
লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। * * * অতএব যদি আপনার মঙ্গল 
প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা 
কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারিদিগের সংঅব 
হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ। তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদ্দিগকে 
প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও এবং যাহাতে স্কু্তির সহিত তাহার বুদ্ধিকে 
চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল পাদ্রিদিগের 
পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সম্ভতানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান 
কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়। শ্রীষ্টানেরা৷ অতলম্পর্শ 
সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করত আপনাদিগের ধর্ম প্রচার জন্য ভারতবর্ষ 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন 
করিতেছে, আর আমাদিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন 
করিবার নিমিত্তে একটীও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র 
হুইলে তাহাদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ উৎকষ্ট 
বিগ্ালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? এঁক্য থাকিলে কোন কর্ন! 
সিদ্ধ হয়।” শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, 
আর আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ী করিয়া প্রাতঃকাল হইতে 
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতার সকল সন্তরান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকটে 
যাইয়! তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। * * এদিকে 
রাজা। রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ওদিকে রামগোপাল 
ঘোষ! আমি সকলের নিকট গিয়। সকলকেই উত্তেক্দিত করিতে 


তন্ববোৌধিনী পত্রিকা । ২৮৫. 


লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন। 
ইহাতেই ধর্মসভা ও ব্রাহ্ম সভার যে দলাদলি এবং যাহার সঙ্গে 
ধাহার যে অনৈক্য ছিল সকলি তাঙ্গিয়া গেল। সকলেই একদিকে 
হইলেন এবং যাহাতে গ্রষ্টানদিগের বিগ্ভালয়ে আর ছেলে পড়িতে ন! 
পায়, যাহাতে ্রীষ্টানেরা আর ত্রীষ্টান করিতে না পারে, তাহার জন্য 
সম্যক্‌ চেষ্টা হইতে লাগিল । ৯৩ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের একটা মহা! সতা৷ 
হইল। এই সভাতে প্রায় সহত্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল 
যে, পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলের! পড়িতে পায়, 
তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্তালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে 
ছেলের! পড়িতে পাইবে । আমরা টাদার পুস্তক লইয়! তাহাতে 
কে কি স্বাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোব 
দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে টাদার বহি চাহিয়া 
লইয়! তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ 
ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাক1। রা! 
রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা। এইরূপে সেইদিনই চল্লিশ হাজার 
টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম আমাদের পরিশ্রমের ফল 
হইল। এই সভা হইতে হিন্দু হিতার্থ নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত 
হইল এবং তাহার কর্শ সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব বাহাছুর 
সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম ॥ 
এই অবৈতনিক বিগ্ভালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার আোত মন্দীভূত 
হইল।” 

. মিসনারিদিগের কার্ধ্যকলাপ ও নীলকরদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে 
এবং তৎ্সমর্থক বিচারকদিগের প্রতি_-তব্ববোধিনী সময় সময় এরূপ 


২৮৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য 





কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন যে, তাহা 
পাঠ করিয়া অনেক পাঠক পর্য্যন্ত তয় পাইয়াছেন; কিন্তু কর্তব্য 
পরায়ণ দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে অণুমাত্রও ভীত হইতে দেন 
নাই। 
বাস্তবিক “তত্ববোধিনী পত্রিকা” সেকালে মিসনরিগণের হস্ত হইতে 
হিন্দুর জাতি রক্ষার্থ.যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু সমাজের 
নায়কদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল। 
তত্ববোধিনী সভার অধীন একটা প্রবন্ধ নির্বাচন সমিতি (7১87০: 
0০/000169) ছিল। সেই সমিতির সত্য ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বস্ু, বাবু আনন্দরুষ্ণ 
বস্থ,পণ্ডিত শ্রীধর ন্টায়রত্ব, পগ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদাস্ত- 
বাগীশ, বাবু প্রসন্্কুমার সর্ধাধিকারী, বাবু রাধাপ্রসাদ রায় ও বাবু 
স্তামাচরণ মুখোপাধ্যায় । ইহাদের মধ্যে যে কোন ৫ জনের মত লইয়া 
তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। প্রবন্ধ নির্বাচন 
সমিতির সত্য দ্বিগের প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সম্পাদকের প্রবন্ধ এমন কি 
পত্রিকার স্বত্বাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধও নির্বাচন কমিটির 
অনুমোদিত না হইলে তত্ববোধিনীর প্রকাশযোগ্য বণিয়৷ বিবেচিত 
হইত না। ক 
লেখক প্রবন্ধনিব্বাচন সমিতির সত্য হইলে, তাহার মত ব্যতীত 
আর চারিজনের মত গ্রহণ করিতে হইত। প্রবন্ধ 
টার নির্বাচন পদ্ধতির নযুন! নিম্নে উদ্ধ ত হইল। 
সম্পাদক তাহার নিজ প্রবন্ধের উপর মন্তব্য লিখিয়া সত্যদিগের 
নিকট পাঠাইতেছেন। 


প্রবন্ধ নির্ববাচন 
সমিতি। 


তন্ববোধিনী পত্রিকা । ২৮৭ 
“কবিরপন্থিদিগের বৃত্তান্ত” বিষয়ক পাঙ্লেখ্য প্রেরণ করিতেছি । 


বথাবিহিত অন্ুমতি করিবেন নিবেদন মিতি। 
তত্ববোধিনী সভা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত 
১৪ আশ্বিন ১৭৭০ গ্ন্থ-দম্পাদক | 


প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম । ইহা অতি 
সহ্ঙ্গ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে; অতএব 
পত্রিকার প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তপ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম 
ইতি। 
শ্রীঈশ্বরচন্ত্র শর্মা । 
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর উক্ত পাওুলেখ্যের স্থানে স্থানে ষে সকল 
পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহ! অতি উত্তম হইয়াছে। 
শ্ীশ্তামাচরণ মুখোপাধ্যান্ব ॥ 
প্রেরিত পাগুলেখ্য প্রকাশযোগ্য । 
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র । 
শ্রীরাজনারায়ণ বস্ু।" 


শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ 
অভিপ্রায়ে একটা পাগুলেখ্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা এতৎপুস্তক 
সমভিব্যাহারে পাঠাইতেছি। 
শ্ীঅক্ষয়কুমার দত্ত 
গ্রন্থ সম্পাদক । 
পত্রিকায় প্রকাশ যোগ্য । 
শ্ীআনন্দরুষণ বন্থ। ৯. 


২৮৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য |. 
স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিলে ভাল হয় । 
শ্রীন্তামাচরণ মুখোপাধ্যায় । 
ইহার অনেক অংশ সুন্দর বোধগম্য হয় না, অতএব সেই সেই 


'অংশের পরিবর্তে বোধস্ুলত শব্দ দেওয়া ভাল হয়। 
শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদ্ান্তবাগীশ ৷ 


+াপাপপপিসপিপিপপ 





শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গভাষায় মহাভারত অস্থবাদ 
করিতে আরম্ত করিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন, দৃষ্টি 
করিবেন। আপনারা দেখিবেন, তাহা অতি সুচার শুদ্ধ ভাবায় 
পরিপাটারূপে লিখিত হইয়াছে । তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা পরম 
পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন । এবং পত্রিকার বিষয়ে তাহাদিগের অনুরাগ 
বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। এততিন্ন আমারদিগের পূর্বকার 'আচা 
ব্যবহারাদির যেরূপ নিদর্শন মহাভারতে পাওয়া যায় এমত আর কুত্রাপি- 
নাই, অতএব এই বাঙ্গালা অন্বাদ দ্বারা ভারতবর্ষের পুরারৃভ সন্ধায়ী 
এতদ্দধেশীয় ব্যক্তিদিগেরও উপকার হইবেক। নিবেদন মিতি। 

তত্ববোধিনী সভা ক্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত । 

২৬শা পৌষ ১৭৭০ ্রন্-সম্পাদক। 


গ্রন্থ সম্পাদক মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করিয়া- 
ছেন, ইহা অবশ্ঠ প্রকাশ কর্তব্য । 
“ শ্রীআনন্দরুষ্ণ বস্ু। 
অতি সুলোলিত ভাষায় অন্থবাদিত হইয়াছে এবং ভরসা করি এই- 
মি কাতর ভাথা খাইলে অনেক উপকার সম্তাবনা। 
ষ্ঠ শ্রীশ্তামাচরণ মৃখোপাধ্যায়। 


তন্ববোধিনী পত্রিকা ॥ ২৮৯ 
এতন্রপ মহাভারতের অস্থবাদ ত্বরোধিনী পত্রিকাকে অতি লোক- 
প্রিয় করিবেক। 


শ্রীরাজনারায়ণ বসু । 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশর খখ্বেদসংহিতা অন্ুবাদিত 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আগামি তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠাইতেছি । 
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত । 
গ্রন্থ-সম্পাদক। 
ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কিযে বেদ জ্ঞাত হইবার জন্য সকল 
জাতি সকল লোকেরই প্রার চেষ্টা এবং আশা হইয়াছে তাহা তত্ব 
(বোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হয়। অতএব অবশ্য প্রকাশযোগ্য। 
শরীপ্তামাচরণ মুখোপাধ্যায় । 


সাধারণ লোকের পক্ষে বেদভাব জানিবার নিমিত্ত এমত উপায় 
হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে! ত্রাঙ্গধর্মথ 
প্রচারের নিমিত্ত “বিবিধ উপারের” মধ্যে বেদের অন্ুবাদ এক প্রধান 
উপায় হইয়াছে, ইহা! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক । 

শ্রীরাজনারায়ণ বস্ু। 

ইহা অতি আহ্নাদের বিষয়। বহু কালাবধি বেদ সাধারণের অগোচর 
ছিল। এইক্ষণে সাধারণের অনায়াসে গোচর বেদে জ্ঞান যোগ হইবে 
ইহার পর আর আনন্দের বিষয় কি আছে। ইহা অবশ্য পত্রিকায় 


প্রকাশযোগ্য । 
শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদী ন্তবাগীশ । 


১৯০ 


টা বাত 
২৯০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য 

ইউরোপের নানা দেশে এ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বেদ ইংরাজী ও 
'অন্যান্ঠ' ভাষাতে অন্ুবাদিত হইতেছে ।. অতএব এক্ষণে ভারতবর্ষে 
সমুদ্র বেদপারগ পগ্ডিতের সহায়তায় এ দেশস্থ উপযুক্ত পাত্র দ্বারা 
বঙ্গ ভাষাতে অন্ুবাদিত হইলে মহোল্লাস ও গৌরবের সম্ভাবনা। 
বিশেষতঃ বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য ইহা অপেক্ষা সছপায় আর কি 
হইতে পারে। 

শ্রীআনন্দরুষ্ণ বসু 

কয় মাস হইল শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় প্রকাশার্থে এক প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহ! 
নিতান্ত অপ্রকাশ্ঠ বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের নিকট আর 
প্রেরণ করি নাই। সম্প্রতি তিনি সভার স্ম্পাদক মহাশয়কে 
পত্র লিখিয়াছেন “যদি এ প্রস্তাব পত্রিকায় প্রকাশযোগ্যন! হয়, তবে 
ফিরিয়া পাঠাইবেন।” অতএব তাহা প্রতিপ্রদান করিবার পূর্ে 
আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। দৃষ্টি করিয়া যথাবিহিত 
অনুমতি করিবেন। 

তত্ববোধিনী সভা শ্রীঅক্ষর়কুমার দত্ত। 

২৬শা বৈশাখ সি] গ্র-স.। 


আমার বিবেচনার প্রেরিত পাঞুলেখ্য পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য 
নহে, অতএব প্রতিপ্রদান করাই বিধেয় | 
শরীশ্তামাচরণ মুখোপাধ্যায় ॥ 
শ্রীআনন্দরুষণ বস্থু। 
শ্রীরাজেন্্রলাল মিত্র । 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মা | 


তন্ববোধিনী পত্রিকা । ২৯১ 
১৭৮১ শকে তত্ব বোধিনী সভা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ নির্বাচন 
সমিতি লুপ্ত হই যার। পত্রিকা পরিচালন পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা 
যে একটা সুব্যবস্থা, তাহা আজকাল অনেক পত্র-পত্রিকার পরিচালকই 
স্বীকার করেন না। 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় অক্ষয় বাবুব পার্ডিত্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন 
যে তিনি তাহাকে স্কুল সমূহের ডিপুটী ইনিস্পেক্টরের পদ দিবার, জন্য 
ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে অক্ষয় বাবুর 
নিকটও তন্ববোধিনী পত্রিকার সংশ্রব এমনই প্রিয় 
হইয়া! পড়িয়াছিল যে, দেড় শত টাকা বেতনের 
ডিপুটী ইনিম্পেক্টরের পদও তাহার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ 
হইয়াছিল। সুতরাং তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্থরোধ রক্ষা 
করিতে পারিলেন না। 
অতঃপর ১৮৫৪ অন্দে কলিকাতা নর্মাল স্কুল স্থাপিত হইলে 
বি্ভাসাগর মহাশয় পুনরায় তাহাকে শিক্ষা-বিভাগে আনিতে চেষ্টা 
করিলেন এবং শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন ডাইরেক্টর ইয়াং সাহেবকে 
বলিয়া অক্ষয় বাবুকে উক্ত নর্মাল স্থুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 
করিলেন। 
অক্ষয় বাবু দ্বাদশ বর্ষ কাল তত্ববোধিনীর সেবা করিয়! সম্পাদকের 
পদ পরিত্যাগ করিলেন। 
অক্ষয় বাবুর সময়ে “তত্ববোধিনী পত্রিকার” গ্রাহক ৭০* পর্য্যস্ত 
হইয়াছিল। * অক্ষর বাবু কার্ধ্য ত্যাগ করিলে ও তাহার লেখা বন্ধ 
* ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্বান্ত গ্রন্থে--৭** গ্রাহক ছিল 
বলিয়। লিখিত হইয়াছে । আবার 1.908105 [119:015 0€ [3:81808 58008] 
গ্রন্থে ৪** গ্রাহক্‌ ছিল-_লিখিত হইয়াছে । 





সম্পাদকের 
পদত্যাগ । 


২৯২, 


হইয়া গেলে “তন্ববোধিনীর” প্রভাবও স্লান হইয়া যায় $ গ্রাহক সংখ্যাও 
হ্রাস “হইয়া যায় । ক্রমে “তন্ববোধিনী প্রকার” 
মতও দিন দিন পরিবন্তিত হইয়া! গিয়াছিল। 
ইহার পর কিছুদিন তত্ববোধিনীর পরিচালনের 'ভার প্রবন্ধ নির্ববাচন 
সমিতির হাতেই থাকে । অতঃপর _রামায়ণের অনুবাদক পণ্ডিত 
হেমচন্দ্র বিগ্ভারত্ব ততবোধিনীর সম্পাদক হন। 
১২২৭ সালের ৯লা৷ শ্রাবণ নবদ্ধীপের - নিকটবর্তাঁ চুপী গ্রামে অক্ষয় 
কুমার দত জন্ম গ্রহণ করেন । তীহার- পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত। 
পাঁচ. বৎসর বয়সে অক্ষরকুমারের 'হাতে খড়ি” 
হয়। প্রথম দুই বৎসর গ্রামের পাঠশালায় 
, গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িয়া দশম বর্ষে অক্ষয় 
কুমার পিতার সঙ্গে তদীয় কর্ণস্থান খিদিরপুরে গিয়া ইংরেজী পড়িতে 
থাকেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার পাঠের প্রতি এরূপ-আগ্রহ ছিল 
যে, তাহার মাতা তাহাকে ঘরে রাখিতে পারিতেন না। কথিত আছে, 
একদিন:ভীহার মাতা তাহাকে রৌদ্রে-স্কুলে যাইতে নিষেধ করায় তিনি 
কাদিয়া বলিয়াছিলেন “সকলের মা বলে_স্থুলে যা» স্কুলে যা, আর 
আমার ম! বলে স্কুলে যাস্‌নে স্থলে যাস্নে।” খিদ্দিরপুরে মিসনারি 
স্কুলে পড়িতে গিয়। অক্ষয়কুমারের ধর্ম্ততাব বিচ- 
ইংরেজী শিক্ষা। লিত হইতে আনরস্ত করে। ভ্াহার মনের এইরূপ 


গ্রাহক। 


অক্ষয়কুমার দত্তের 
বাল্যজীবন। 


পরিবর্তন দেখিয়া তাহার জ্যেষ্তাত ভ্রাতা হরযোহন দত -ভাহাকে 


কলিকাতার গৌরমোহন আট্যের ওর্রিয়েপ্টাল সেমিনারিতে 
ভণ্তি করিয়া দেন। এই সময় অক্ষয়কুমারের বয়স ষোল 
বৎসর । 

এই স্কুলে ছুই বৎসর মাত্র তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময় 


চর 
স্‌ 





স্বগীয় অক্ষয়কুমার দত্ত । 


তন্ধবো ধনী পত্রিকা । . ২৯৩ 
. তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং খরচ অভাবে ও পরিবার ভরণ 
পোষণের দায়িত্ব স্কন্ধে পতিত হওয়ায়, তাহাকে 
1. নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও মাত্র ২য় শ্রেণী পর্য্যস্ত 
| পড়িরাই বি্ভালয় পরিত্যাগ করিতে হইল। পিতৃবিয়োগ হইলে 
ইবর গতর সহিত অক্ষয়কুষার সংসারের ভার স্কন্ধে লইয়া চাকুরির 
| বছর) অন্বেষণে খুরিতে লাগিলেন । এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় । | 
হরমোহন দত্ত সুপ্রীম কোর্টে কার্ধ্য করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত 
প্রতাকরের জন্ত স্ুপ্রীমকোর্টের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে সর্বদাই হর 
মোহন দত্তের নিকট যাতায়াত করিতেন। এই যাতায়াতে ঈশ্বর 
গুপ্তের সহিত অক্ষয়কুমারের সামান্য পরিচয় হয়। অক্ষরকুমার সারা 
দিন ুরিতেন, আর যে খানেই পুস্তক পত্রিকা বা সভা সমিতি 
দেখিতেন, সেখানেই যাইয়! পুস্তক-পত্রিকা পাঠ করিতেন এবং সত 
সমিতিতে যোগদান করিতেন। এই সময় বাঙ্গালা ভাষান্শীলনী 
সভায়ও তাহার সহিত গুপ্ত কবির সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। 
ইতঃপুর্বে অক্ষয়কুমার কবিতা লিখিতেন; এবং “অনঙ্গমোহন” 
নামক এক থানা পদ্ঘ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গুপ্ত কবির সংশ্রবে 
আসিয়। তিনি গপ্ত লিখিতে আরম্ভ করেন। এরং 
€প্রভাকরের নিরমিত লেখক হইয়া উঠেন। 
প্রভাকরই তাহার উন্নতির নিদান। 
". প্রভাকরের সংশ্রবেই তিনি বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত 
পরিচিত হন এবং ত্রাঙ্গধর্মন গ্রহণ করেন। অতঃপর তন্ববোধিনী 
পত্রিকার সাহায্যে তাহার সাহিত্যগ্রতিভা বিকাশ পাইতে থাকে। 
এই সময় তিনি পারশ্ত, ফরাসী ও জান্মাণ ভাবা শিক্ষা করেন.। তাহার, 


সাহিত্যচর্চচা । 


২৯৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য? 





হস্তে তত্ববোধিনী পত্রিকা এত সম্মান লাভ করিয়াছিল যে, সেকালের 
_ সিভিলিয়ান সাহেবেরাও-_্ীহার! বাঙ্গালা জানিতেন তাহারা__আগ্র- 
হের সহিত তত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিতেন । এঁতিহাসিক বেতারিজ 
একবার অক্ষয়কুমার দত্তের স্মতি সভায় বক্তৃতা দিতে যাইয়া বলিয়া- 
ছিলেন-__-“আমি বাঙ্গাল! পড়িবার জন্য অক্ষয়কুমীরের তত্ববোধিনী 
পড়িতাম, এবং তীহার লেখা দেখিয়া চমত্রুত হইতাম। এত ভাব ও 
শক্তি বাঙ্গালা ভাষায় থাকিতে পারে আমি ভাবিয়া বিশ্মিত হইতাম ।” 
হিন্দু কলেজের উচ্চ শিক্ষিত যুবক দল ধীহারা বাঙ্গাল! পুস্তক 
পড়িতেন না, তীহারাও অক্ষরকুমারের লেখা বাহির হইলে তত্ব 
বোধিনী পত্রিকা আগ্রহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। 
অক্ষয়কুমারের তত্ববোধিনী ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন 
ভাবায়__হিন্দিউ্দুং তেলেও প্রভৃতি__অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইত । 
মাদ্রাজের ময়লাপুর হইতে ইহার একটা ইংরেজী সংস্করণও বাহির 
হইত। 
অক্ষয় বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন,কিন্ত তাহার ধর্মমত বিজ্ঞানসম্মত ছিল। 
তিনি প্রার্থনার আবশ্তকতা স্বীকার করিতেন না, আবার গৃহপ্রতিষ্ঠিত 
নারায়ণের নিকট সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। 
ঈশ্বরের সাকার নিরাকার তত্‌ সন্বন্ধেও তাহার 
মত স্থির ছিল না। এরূপ বিষয়েও তিনি ভোট দ্বারা মত সংগ্রহ 
করিতেন । মোট কথা সংস্কারকে তিনি একবারেই মানিতেন না, এজন্য 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সর্বদাই তাহার তর্ক হইত । অক্ষয়কুমারের 
প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল-মত ক্রমেই পরিবন্তিত হইয়াছিল । 
তন্ববোধিনীর প্রথম আমলে “তোমারদিগের” “আমারদিগের” 
£কহিবেক+ 'যাইবেক” প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত ছিল, অক্ষয়কুমার 


এ. বর্দমত। 


তন্ববোধিনী পত্রিকা । সু ২৯৫. 





এগুলির সংস্কার করেন। ধনী, মানী, জ্ঞানী প্রভৃতি সংস্কৃত ইন্ভাগাস্ত 
শব্দগুলি বাঙ্গালায় কেবল কর্তৃকারকের একবচনে 
দীর্ঘ ঈকারাস্ত-_তিন্ন সর্বত্র হস্ব ইকারান্ত হইত 11. 
ইনি সে প্রয়োগ রহিত করিয়া সকল বিতক্তি ও সকল বচনে দীর্ঘ, 
ঈকারাস্ত লিখিবার নিয়ম করেন। 

৯২৬২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে একদা সমাজের উপাসনাকালে 
তিনি মৃষ্ছারোগে আক্রান্ত হন। এই রোগই তাহার কাল 
হইয়া দাড়ায় । এই রোগ লইয়া তিনি নর্মাল 
স্থুলের কার্ধ্য গ্রহণ করেন। মূচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার শিরঃপীড়া বৃদ্ধি পাইলে ১৮৫৮ অন্দের আগষ্ট মাসে তিনি 
কার্ধ্যতাণগ করিতে বাধ্য হন। 

অক্ষয় বাবুর শেষ জীবন সম্বন্ধে বালী শান্তিকুটার লাইব্রেরী 
হইতে আমারা যে চিঠি পাইয়াছি তাহার কতকাংশ নিয়ে প্রদান 
করিলাম । “অক্ষয় বাবুর শেষ জীবন এই বালী 
গ্রামে অতিবাহিত হয়। এইখানে অবস্থানকালে 
তাহার স্ুপ্রসিদ্ধগ্রস্থ“ভারতবর্ধায় উপাসক সম্প্রদায়” 
প্রকাশিত হয়। তীহার এখানকার বসতবাটী ও “শোতনোদ্যান” 
র্শনার্থ কলিকাতা ও স্থুদূর পল্লিগ্রাম হইতে বহু লোক আসিত। 
তিনি ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে বহু মুল্যবান্‌ বৃক্ষ আনাইয়া 
এই বাগানে লাগাইয়াছিলেন। এই বাড়ীতে ১২৯৩ সালের ৯৪ই 

জ্যেষ্ঠ তিনি দেহত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুর 
ল পর তদীয় পৌন্র তাহার “শোতনোগ্থান' এক 
ইংরেজ সওদাগরকে বিক্রয় করিয়া দরিদ্র গ্রাম- 
বাসীর হৃদয়ে দাগা দিয়াছেন। - স্ুপ্রসিদ্ধ সোমগ্রকাশ সম্পাদক 


ভাষার সংস্কার। 


রোগ ও কর্মত্যাগ | 


শোভলোগ্যানে শেষ 
জীবন। 


২৯৬ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিগ্যাভ্ষণ মহাশয় “সোমপ্রকাশে” এই উদ্যান 
বাটিকার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করিয়া তীর্থ দর্শনের হিসাবে 
ইহার প্রতি দেশবাসীর শদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার সুযোগ্য বংশধরের চেষ্টায় সেই “শোতনোগ্যান” * এখন 
জাহাজ মেরামতের বৃহৎ কারখানায় (1০০1. 50) পরিণত হৃইয়াছে |” 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-কথা উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় 
সমাজ জীবনের একটী বিস্তৃত ইতিহাস । এখানে তাহা আলোচনার 
স্থান নহে। আমরা তাহার সাহিত্যজীবনের কথ। 
ও সেকালের পত্র-পত্রিকার সংশ্রবে তাহার ধরা 
জীবন যতদূর সংযুক্ত ছিল তাহারই সংক্ষেপে 
আলোচনা করিব । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়কুমার দত্তের কয়েক 
বৎসরের বড় ছিলেন। 
দেবেজ্রনাথ যোড়াসাকোর সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জেষ্ঠয 
পুক্র। ১২২৪ সালের ওরা জ্যৈষ্ঠ তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। দেবেন্্র- 
নাথ শৈশবে রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলে অধ্যয়ন করেন। 
। অতঃপর হিন্দু কলেজে আসিয়া পাঠ শেষ করেন । 
1 পাঠ শেষ করিয়া ইঁনি ইউনিয়ান ব্যাক্ষে চাকুরী 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
বাল্যজীবন। 


* অক্ষয়কুমার তাহার সম্পাদিত উইলে এই উদ্যানবাটী_ সম্বন্ধে 
লিখিয়াছিলেন-_“বালি গ্রামের সদর রাস্তার পূর্বধারে দেওয়ান গাজী পীরের 
নিকট আমার ঘে ১৪৫ নম্বর উদ্যান বিশিষ্ট বাটী আছে, তাহা এগজিকিউটারগণ 
কোন উপযুক্ত পাত্রকে ভাড়া দিয়া এ ভাড়ার টাকা হইতে প্রয়োজন মত এ বাড়ীর 
মেরামত ইত্যাদি করাইবেন ও বাগান সম্বন্ধে যে কিছু ব্যয় হইবে তাহাও এ 
"ভাড়ার টাকা হইতে সম্পন্ন করাইবেন। আমার উত্তরাধিকারিগণ ইহার অন্যথা; 
ক্ষক্পিতে পারিবেন না।” তবে এরূপ হইল কেন? 


চে 


তত্ববোধিনী পত্রিকা । ২৯৭ 
লইয়াছিলেন। এই সময় একবার আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ 
করিতে যাইয়া তিনি রামমোহন রায়ের সহিত পৌত্তলিকতা৷ সম্বন্ধে 
আলাপ করেন এবং রামমোহন রায়ের উপদেশে তাহার মত 
পরিবন্তিত হইয়া যায়। ক্রমে তিনি রামমোহন রায়ের সহিত যোগ 
দিয়! একেশ্বরবাদ প্রচারে মনোযোগী হন। অতঃপর রাজার 
মৃত্যুর পর তিনি ব্রাঙ্মপমাজের সকল ভার নিজ 
হস্তে লইয়া কিরূপভাবে তাহা পরিচালন জন্য 
তত্ববোধিনী সভা স্থাপন করেন ও তাহা হইতে 
তত্ববোধিনী পত্রিক। পরিচালন করেন, তাহা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ 
করিয়া আসিয়াছি। 

১৮৪৩ অবের ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষিত হন । 
রাঁজ। রামমোহন রায়ের ন্যার দেবেন্দ্রনাথও ব্রাহ্ম ধর্মকে হিন্দু ধর্মের 
সুসংস্কত পরিণতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। হিন্দু কলেজের ধর্ম 
বিপ্লববাদী শিক্ষা তাহার মতিভ্রম ঘটাইতে পারে নাই। ইহা! 
সেকালের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকের পক্ষে কম গৌরবের কথা, 
নহে। দেবেন্দ্রনাথ বিলাসের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয় 
এবং ইংরেজী শিক্ষায় সংস্কত হইয়াও ভয়ানক রক্ষণশীল ছিলেন। 
ধর্মজীবনে এবং কর্মজীবনে তাহার অনেক পরিচয় রহিয়া, 
গিয়াছে। 

৯৮৪৬ অন্দের শ্রাবণ মাসে ইংলঙে তাহার পিতৃবিয়োগ হয় । 

ইহার পর তিনি কিছুকাল নস্থবী পৰ্ধতে অবস্থান 
বিটা করেন । তাহার ধর্ম প্রাণতায় বিযুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মগণ, 
তাহাকে “মহধি” উপাধিতে ভূষিত করেন। 

তত্ববোধিনী পত্রিক। ব্যতীত “ইগিয়ান মিরার” ও (10018 11107). 





ব্রাহ্ম সমাজের ভার 
গ্রহণ। 


এ বাঙাল সাময়িক আাহিত্/। 


মহধির একটী কীন্তি। খ্রীষ্টান মিসনারিরা যখন ইংরেজী তাষায় 
্রাঙ্ম ধর্মের ও হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে 
8 আরম্ভ করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষায় 
বাদ প্রতিবাদ জন্য “ইঙিয়ান মিরার” বাহির করেন। : ১৮৬১ অবের 
লা আগষ্ট মিরারের জন্ম। বাবু মনোমোহন ঘোষ ইহার প্রথম 
সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

মহধি প্রাচীন জিনিস এবং প্রাচীন রীতি নীতি ও পদ্ধতির প্রতি 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন । এ সম্বন্ধে একটী গল্প তাহার জীবন 
ঃ চরিত হইতে উদ্ধত হইল। “মহধির বাটার 
সাধ ঙগীলতা। বহির্দেশে একটা জীর্ণ পরকোষ্ঠ ছিল । তাহা হার 
কনিষ্ট পুত্র রবীন্দ্রনাথ সংস্কার করিয়া নিজের বসিবার ঘর করিয়া! 
লয়েন। তখন মহধি কলিকাতায় ছিলেন না। তিনি আসিয়া. 
দেখিলেন পুত্রাতন ঘর নাই, তাহার স্থানে এক নূতন ঘর দণ্ডায়মান। 
তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকিলেন। রবীন্দ্রনাথ আসিলে মহধি বলিলেন 
“এই ঘরে আমার পিতা বসিতেন এবং ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ 
পরিচয় করিতেন; তাহার ঘর তুমি কাহার আদেশে ভগ্ন করিয়া 
এইরূপ নুতন করিলে? আমার পিতার ঘরের উপর তোমার কোন 
অধিকার নাই। যে সমস্ত পুরাতন জানালা বা কপাট চৌকাট ছিল 
তাহা তুমি এখনি লইয়া যথা স্থানে বসাও, এবং ঘরটী যেমন ছিল 
তেমন ঠিক করিয়া! দাও। তোমার একটী বসিবার ঘরের প্রয়োজন 
ছিল, আমাকে পূর্বে বলিলেই আমি তাহার বন্দোবস্ত কারয় দিতাম ।” 
. এ বিষয়ে প্রাচীনঘ্বেধী নবীন সম্প্রদায়ের শিক্ষার বিষয় যথেষ্ট 
বহিয়াছে। 

দেবেন্দ্রনাথ অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন ) তন্মধ্যে, ব্রাহ্ম, 





/ 


তন্ববোধিনী পত্রিক1। ২৯৯ 





১ম, ২য় খণ্ড; ব্রান্গধর্থ্ের ব্যাখ্যান, ব্রাহ্মধর্্ের মত ও বিশ্বাস, 
উপদেশাবলী, ব্রন্মসমাজের বক্তৃতা, বন্তৃতাবলী, 
জ্ঞানও ধর্মের উন্নতি, পরলোক ও মুক্তি, উপহার, 
আত্মজীবনী প্রভৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । খণ্েদের বঙ্গান্থু- 
বাদ ও উপনিষদের অন্কবাদ ও অন্যান্য রচনা তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত 
হইয়াছিল; পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই। 

১৯০৫ অব্দের ১৯শে জানুয়ারী ৮৮ বৎসর বয়সে মহধি দেহত্যাগ 
করেন। কালের আহ্বানে মহধি দেবেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন । 
কিন্তু তাহার “তত্ববোধিনী পত্রিকা” আজও জীবিত 
থাকিয়! বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছে । 

তত্ববোধিনী পত্রিকার জন্মকালে তাহার পরবর্তী সম্পাদক 
মহধির জ্যেষ্ঠ পুত্র আচার্য্য দ্বিজেন্্নাথ ছিলেন ৩ বৎসরের শিশু এবং 
তৎপরবর্তী সম্পাদক কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ জন্ম 
পরিগ্রহই করেন নাই । জন্ম গ্রহণ করিয়াই ষে 
শিশু তাহার শৈশব ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে বীণাপাণির কুঞ্জ সাজাইতে ও 
তীহার পাদপক্সে কুম্তুমচন্দনে অর্ধ্য দিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন, নিখিল 
বিশ্ববাগ্দেরীর সকরুণ আশীর্বাদ দৃষ্টি তাহার মস্তকে কেন সর্বাগ্রে 
বর্ষিত হইবে না? 

তন্ববোধিনী পত্রিকা বর্তমান সময় মহধির দ্বিতীয় পুত্র বাবু সত্যেন্্.. 
নাথ ঠাকুর ও পৌত্র বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা পরিচালিত 
হইতেছে। ; 


্রন্থাবলী। 


স্বত্যু। 


পরবর্তী সম্পাদকগণ। 


নিভ্যঞ্বল্তর্মালুহন্রক্িগিন্কা। £ 


১৮৫ 
১৮৪৫ খ্রীন্টাব্দ | ১২৫২ বঙ্গাক। 


রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা 
বজায় রাখিয়াই প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও 
রর সেই রক্ষণশীলতারই আশ্রয় দিয়াছিলেন। তারপর 
চাতা। অক্ষয়কুমার দত্ত যখন স্বাধীনভাবে লেখনী চালনা 
করিয়া “বেদান্ত প্রতিপাদ্চ পরিশুদ্ধ পরব্রদ্দের 
উপাসনা'কে প্রবল করিবার জন্য সাকার “উপাসনা বিষয়”, “পরমেশ্বর - 
সর্বব্যাপী এবং নিরাকার”, “ছুর্গোৎ্সবের বিষয়”, ও তদুপলক্ষে 
বলিদানের নিন্দাবাদ প্রচার কারয়া “তত্ববোধিনী”তে প্রবন্ধ প্রচার 
করিতে লাগিলেন, তখন কলিকাতার হিন্দুদিগের মধ্যে একটু 
চাঞ্চল্য ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল ; তাহার! রাজা রাধাকান্ত দেব 
বাহাছুরকে লইয়া “ক্রন্ষজ্ঞানী”দিগের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম বজার 
রাখিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন । 

এই সময় “তত্ববোধিনী সতার” স্তায়্ কলিকাতায় “হিন্দুধন্মান্ু- 
 ব্ঞ্জিকা” নামেও একটী সভা ছিল। কার্তিক সংখ্যার তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সর্বপ্রথম প্রবন্ধে প্রতিমা পূজার নিন্দা 
জিকা বাহির হইতেই হিনদুধারকিকা সভাও আর 
একখান! পত্রিক1 প্রচার করিয়া তাহার প্রতিবাদ 

ও হিন্দুধর্মের পৌষকতা৷ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। 


নিত্যধন্্ানুরপ্তিক1 ৩০১ 
ফলে ১২৫২ সালের ( ১৭৬৭ শক) “মকর সংক্রমণ দিবস হইতে” 
পত্রিক। প্রচার।  “নিত্যধর্মান্থরঞ্জিক| পত্রিকা” বাহির হইতে আস্ত 
করে। 
নিত্যধশ্্ান্ুরঞ্জিকা প্রথম দশ বৎপর কাল পাক্ষিকরূপে মাসে দুইবার 
করিয়া বাহির হইত; পরে মাসিকরূপে পরিচালিত হইত। ইহার 
সম্পাদক ছিলেন নন্দকুমার কবিরত্ব। কবিরত্ব 
মহাশয় একজন শান্ত্রদর্শী পণ্ডিত লোক ছিলেন। 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বাল্সীকি রামারণ, শ্রীমন্তাগবত প্রভৃতির অনুবাদ, 
জঞানসৌদামিনী, ব্যবস্থা-সর্বস্থ ও অন্তান্ত অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা! 
করিয়াছিলেন। 
হিন্দুধন্্ান্ুরঞ্জিকার আকার ক্ষুদ্র ছিল__ডিমাই ৮পেজি দেড় ফন্ম্া। 
শত্রিকার আকার কোন কোন বার ছুই এক পৃষ্ঠা অধিকও 
ও মুল্য থাকিত। মূল্য ছিল মাসিক স্মাট আনা । 
পত্রিকার ক্ঠদেশে তিন লহর শ্লোক থাকিত; তাহা এই £-- 
একোবিষ্ণন দ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ। 
সদ্বিচারজুষাং নুণাং জ্ঞানানন্দপ্রদাগ্িকা 
নিত্যা নিত্যাহলাদকরী নিত্যধর্মান্ুরপ্জিকা। 
শরকুষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌযেয়বস্ত্রং। 
গোলোকেশং সজল-জলদ-শ্ঠামলং ন্মেরবক্ত,ং 
পৃর্ণতরহ্ধ ক্রতিভিরুদিতং নন্দনথন্থং পরেশং। 
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয়ত্বং মনোমে । 
বিধর্শীর নিন্দাবাদের ও হিন্দুশান্ত্রের বিকৃত ব্যাখার প্রতিবাদ 
হ করা এবং হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনাই ছিল নিত) 
ধন্মান্থুরঞ্জিকা প্রচারের উদ্দেশ্ত । সম্পাদক তাহার 


পিপি 


সম্পাদক । 


৩০২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


.২70192858858079888 28888 ইল10 উি৩ 
বিস্তৃত ভূমিকায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ভূমিকার তাষা জটিল ও 
ফেনিল এবং অনাবশ্তক আড়ন্বরে পূর্ণ । বর্ধশেষে 
সম্পাদক ষে বিজ্ঞাপনী প্রকাশ করিতেন, তাহ! 
পাঠ করিলে পত্রিকার উদ্দেশ্য, দেশের তব" 
কালীন অবস্থা ও নিত্যধর্মান্ুরপ্জিকার ভাষার নমুনা প্রাপ্ত হওয় 
যাইবে । আমরা সেই “বিজ্ঞাপনী” নিয়ে উদ্ধত করিলাম । 

“নিত্যধর্মান্থরঞ্জিক! পত্রিকার গ্রাহকগণ সন্নিধানে বিনয়পূর্বক 
বিজ্ঞাপন করিতেছি যে মহাশয়েরা সকলে আমারদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ 
ন্নেহাবলোকন করিবেন। যেহেতু এই ছুরস্ত সময়ে বৈদিক জাতীয় 
ধর্ম রক্ষা হয় না এতন্মহানগরীর লোকের মধ্যে অনেকেই প্রায় 
সনাতন ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন; বর্তমানে কেহ২ দিতেছেন 
অপরেরাও যে পরে দিবেন তাহার লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে ; কার 
বর্ধিষ্ঠ মনুষ্তের মধ্যে প্রায়ই বৈধর্সী দেখা যায় অর্থাৎ কেহ বা নাস্তিক, 
কেহ বা ক্রাইষ্ট ধর্মাবলম্বী কেহ বা তক্তিতত্বজ্ঞানী ; স্থৃতরাং পূর্ব 
পুরুষান্ুচরিত ধর্শপথে অতি অল্প লোক বিশ্বাস করে; তন্নিমিত্ত সংবাদ 
পত্র সম্পাদকেরাও অর্থলোলুপ হইয়া বিধর্মী পক্ষের প্রশংসাবাদেই 
সমস্ত পত্র পূরণ করেন। বৈদিক ধর্মকে ছিন্ন তৃণ তুল্য জ্ঞান 
করিয়াছেন। ফলতঃ করিতেও পারেন যেহেতু এতৎসময়ে কেবল 
ধনেরই গৌরব; যেবূপ পথে চলিলে বু ধন লাভ হইতে পারে 
সেইরূপ পথে চলিতেই মানস হয়। এক্ষণে ধর্শাধন্্ম জাতি কুল লঙ্া 
তয় কিছুই নাই ধনই ধন্ততম হইয়াছে। - 

“স্থতরাং ধনলোভ দেখাইয়! চির বিধর্্ীগণেরা ধার্টিক বংশ প্রস্থত 
জনগণকে এককালে ধর্ম হইতে চ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছে? 
এ কালে যে সকল মহাস্থভাব ধনাঢ্যতম ধাগ্সিক গণের! প্রাচীন 


বিজ্ঞাপনীর ভাষার 
নমুনা। 


নিতাধশ্মানুরপ্তিকা । ৩০৩ 


পথে আর্ট আছেন তাহাদিগের প্রতিই এই নিবেদন যে স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ 
যত্তকরা এক্ষণে তাহারদিগের সর্ধতোভাবে কর্তৃব্য; নচেৎ সল্প দিবসেই 
এই পরম পবিত্র অতি নির্ধল ধর্ম এ দেশ হইতে অন্তর্ধান হইবেন 
“যেরূপ বিধন্মীদলে ধর্মের প্রতি নিয়ত আঘাত করিতেছে তাহাতে 
দিনদিন আঘাতী হইয়া ধর্ক্ষীণই হইতেছেন, আমরা নির্ধন যত্রবান' 
হইয়াই বাকি করিতে পারি তথাপি ধর্শক্ষার্থ উপদেশ করিতে ক্রুটী 
করি না; যদি বল যে তোমরদিগের বক্তৃতাতে কি হইতে পারিবে 
প্রগাঢ় প্রগাট লোক সকল ধার্মিক পক্ষে আছেন তীাহারদিগের 
অপেক্ষ! তোমরা ক্ষমতাবান নহ। উত্তর। এ কথা সত্য কিন্তু ধর্ম 
রক্ষার্থ যত্বর করিয়া যে কেহ কিছু বক্তৃতা বা লিপি বদ্ধ করুক; 
তাহাতেই উপকার দশিতে পারে, কেননা বলিষ্ট ব্যক্তির প্রতিপক্ষ 
যদি দুর্বলও হয় তগাপি বলিষ্টকে ব্যস্ত করে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বস্ততন্ত শত্রুথান হইলে অনায়াসে আত্মাতিলাস পূর্ণ করিতে অবকাশ . 
প্রাপ্ত হইতে পারে না; সেইরূপ বিধর্থাগণেরা যদিও প্রবল হইতেছে. 
বটে তথাপি আমারদিগের লিপি দোখলে অবশ্যই ক্ষোভিত হয় এবং 
ধার্মিক পক্ষেও কোন কোন ব্যক্তি এতৎ লিপি দৃষ্টে বিধন্ব্শ দলের 
সহিত বিরোধ করিতেও পারে ; সুতরাং বিরোধ চলিলে দলবদ্ধ হয় 
দলবদ্ধ হইলে সহসা ভ্রষ্ট ধর্মীরা ধর্শের হানি করিতে পারিবে না__-এত- 
দিবেচনায় আমরা এই নিত্যধর্মান্ুরঞ্রিকা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছি 
কিন্ত এ কাল পর্যন্তও চলিতেছে এবং ইহার পক্ষেও অনেকে 
আছেন; তথাপি কিন্ত এমত সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই ফে 
অনায়াসে আমর] চালাইতে পারি অর্থাৎ অতি ক্লেশে চলিতেছে ১ 
হিন্দু মহাশয়ের! কিছু মাত্র অবলোকন করেন না৷ অতি আক্ষেপের 
সহকারে সকলকেই জানাইতেছি যে ধনাঢ্যতমেরা এতৎ বিষয়ের 








৩০৪ বাঙ্গালা সামরিক সাহিত্য । 
প্রতি কটাক্ষপাত করুন, ইহাতে অত্যন্ত ষশোলাভ হইতে; পারে এবং 
দেশের হিত হয় তদ্যশোলাভ হইলে ঠহ পরত্র সখী হইয়া তগবৎ পরম 
পদবীতে অভিগমন করিতে পারিবেন অলমতি বিস্তরেন।” 
“বিধন্্ী”বলিতে যে“নিত্যধর্মান্থুরঞ্জিকা” কেবল ব্রাহ্ম দলকে নির্দেশ ' 
করিয়াছেন, তাহা নহে; খ্রীগ্ান মিসনারিরাও তাহার নির্দেশের অন্তর্গত 
ছিল। খ্রীষ্টান মিসনারীদিগের কার্ধ্য কলাপের বিরুদ্ধেও তত্ববোধিনী 
পত্রিকার ন্যায় “নিত্যৎশ্মান্ুরঞ্জিকাতে” প্রবন্ধ থাকিত। 
নিত্যধরন্মীন্থুরঞ্রিকা পত্রিক| বাহির হইলে তত্তবোধিনী পত্রিকার 
সম্পাদক অক্ষয়কুমার “নিত্যধশ্মীন্থরঞ্জিকা পত্রিকা প্রকাশের অতি- 
প্রায় বিবেচনা” প্রবন্ধে লিখিলেন_-“একমাত্র 
নিরাকার পরক্রঙ্গের উপাসন। এদেশ হইতে উচ্ছেদ 
করিবার জন্য এবং তৎপরিবর্তে নন্দনন্দন ্রীরুষ্ণের পূজা দেশময় ব্যাপ্ত 
করিবার নিমিতে চতুষ্পত্রধারী “নিত্য্্ান্ুরঞ্জিকা” পত্রিকা কলিকাতা! 
নগরে সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে । ধশ্মীন্থুরঞ্জিকার প্রকাশকদিগের 
সাহসকে আমরা ধন্যবাদ করি ! এই জ্ঞানের উদয় কালে যখন সত্যের 
প্রভা উধাকালের কৃর্ধ্য প্রকাশের ন্যায় ক্রমে দীপ্ত হইন্ষেছে, তাহারা 
'আপনারদিগের ভ্রান্তি স্বরূপ অন্ধকার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে 
যত্ব করিতেছেন * * * যখন বেদ, উপনিষত, স্মৃতি, পুরাণ? 
তন্ত্র সকল শান্ত্রই সহজ সহজ গ্লোকদ্বারা নিরাকার পরক্রক্গের 
উপাসনাকেই মুখ্যকল্প রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তখন তাহারদিগের 
এই অশান্ত্রীয় দুষ্ট চেষ্টা সফল হইবার কি সম্ভাবনা?” ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 
এই প্রবন্ধের উত্তর নিত্যধর্ান্থরঞ্জিকার” “সন্দেহ নিরসন” প্রবন্ধে 

প্রদত্ত হইয়াছিল। 


মতবিরোধ । 


নিত্যধর্্মানুরঞ্তিকা । ৩০৫ 
“নিত্যধন্মানুরঞ্জিকার” ভাষা সেকেলে পঙ্ডিতি ধরণের ছিল ॥ 
বাদ প্রতিবাদ স্থলে তাহা আরও কটমট হইয়া! উঠিত। যথা, “তত্ব- 
বোধিনীর” উত্তর গাইতে যাইয়া সম্পাদক লিখি- 
তেছেন__ 





প্রত্যুত্তরের ভাষা । 


“পুর্ব কালের মন্থষ্তের বুদ্ধিকলিকা কিছু মাত্র প্রশ্দুটিত ছিল না। 
তদপেক্ষা এখনকার মন্ুষ্যের মধ্যে কেবল ভক্তি জ্ঞানাপন্ন মনুষ্যদিগের 
বুদ্ধি স্ুরস্ততার সহিত প্রস্ফুটিত হইয়াছে ; ইহা বিবেচনা করিলেই 
হয় যে, যে পুষ্প অতিশয় প্রস্ফুটিত হয় সে পুষ্প অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই 
নির্াল্য হইয়া যায়। অর্থাৎ নিম্মাল্য হইলে ক্রমে গলিত হইয়! পড়ে । 
ইহাতে আমারদিগের আশঙ্কা এই যে ইহারদিগের যেরূপ বুদ্ধি স্বরূপ 
পুষ্পকলিকা প্রস্ফুটিত হইতেছে তাহাতে অচিরাত নির্্াল্য হইয়া বিয়া 
না পড়িলে হয়। এবং তত্ববোধিনী প্রকাশকদিগের সুপ্রস্ বুদ্ধি- 
কুস্থমের কলিকা প্রস্ফুটিত হইয় গন্ধে আমোদ করিয়াছে ও তদগলিত 
মকরন্দ ধারায় ধরাতলেতে মধুমতী সরিতের ন্যায় প্রবাহ হইতেছে। 
তন্মকরন্দ গন্ধে কত শত ২ মুগ্ধ মধুপ মধুপান জন্য ধন্য রূপে চতুদ্দিক 
হইতে আগত হইয়া তার বঙ্কার নাদে নাদিত করিয়া উন্মভীভূত 
হইয়াছে। এবং কতি কতি মধুমক্ষিকারা তন্মধু সঞ্চয় করিয়। চক্রে 
বসাইতেছে ; অবশেষে আস্তানলে দগ্ধ চতুর ব্যক্তি কর্তৃক অপহৃত না 
হয়? 

“পরিমল সুশীতল মধু পানে মত্ত হইয়া ঢল চল তরলতরবেগে মধু. 
সম বাক্বিন্াসে জনসকলের পরিশুদ্ধ চিতে পরমানন্দ প্রদান 
করিতেছেন ; অর্থাৎ তাহারদিগের সুপ্রসন্ন বদনের বক্তৃতা শ্রবণে শ্রবণ 
বসায়ন হয়। * * * *% 


২০ 


॥ সি] ফন 

৩০৬ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য । 
“তত্ববোধিনী প্রকাশক এবং তৎ সভাধ্যক্ষ ও সভাগণেরদিগের ৬মৃত 
রামমোহন রায়ের বুদ্ধিকলিকার ব্যাঁকোষাপেক্ষা বুদ্ধি কলিকা! প্রস্দুটিত 
হইয়াছে বটে তথাপিও কিঞ্চিৎ মুদ্রিত আছে ) তাহা তাহারদিগের 

বক্তৃতান্ুসারে বুদ্ধিগম্য হইতেছে ।” ইত্যাদি। 

এ লেখায় সেকালের পাগ্ডিত্য আছে, গপ্ত-কবির অন্ষপ্রাস আছে, 
'-'অক্ষয়কুমারের গাল্তীর্্য আছে কিন্তু তাহা সহজবোধ্য ও ন্ুখপাঠ্য 





নহে। এ কালের পাঠক--এই রচনার আরও ২৪ পৃষ্ঠা 
উদ্ধৃত করিয়া দিলেও--পাঠ করিয়া ভাবোদ্ধার করিতে সমর্থ 
হইবেন না। 


“তত্ববোধিনীর” সহিত “নিত্যধর্খান্থরঞ্জিকার” এইরূপ - মত 
লইয়া লড়াই অনেক দিন চলিয়াছিল। এই লড়াই সাধু ভাবায় 
হইত; “রপরাজ” ও “পাষণ্ড দলনের” অশ্লীল, ইতর ভাষায় 
হইত না॥ 

তত্ববোধিনীর অন্থকরণে নিত্যধন্থীন্রপ্রিকায়ও “বৈদিক ধর্মের 
প্রাচীনতা”,*মানব শরীরের সহিত ব্রঙ্গাওস্থ বস্ত সকলের সন্বন্ধ বিচার”, 
“সন্দেহ নিরসন”, “পুরাবৃতান্ুসন্ধান।” «গৃহস্থ ধর্ম কথন,” “উপনিষদের 
অন্ুবাদ” ইত্যাদি প্রবন্ধ থাকিত। “তত্ববোধিনীতে” পাশ্চাত্য চিন্তার 
বিকাশ থাকিত; নিত্যধর্মান্থরঞ্রিকা কেবল হিন্দু শাস্ত্র মন্থন করিয়া 
তাহার সার সত্যই দেখাইতেন। 

নিত্যধর্মানুরপ্রিকার প্রতি সংখ্যায় ২)৩টার অধিক প্রবন্ধ থাকিত না 
এবং তাহা প্রায়ই সম্পাদকের লেখা ও ক্রমশঃ প্রকাশ্ঠ থাকিত। 

১২৬১ সালের কার্তিক সংখ্যা পর্য্যন্ত পত্রিক৷ অন্যের প্রেসে ছাপা৷ 
হইয়াছিল। এ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে “নিত্যধস্ান্থরঞ্িকা 
্বীয় প্রেসে ছাপা হইতে আরম্ভ করে। 


নিত্যধর্্নানুরঞ্তিকা | ৩০৭ 
১২৬৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে “নিত্যধর্ম্ান্থুরপ্িকা' পত্রিক! 
মাসিক রূপে বাহির হইতে আরম্ভ করে ; এবং শেষ পর্য্যস্ত মাসিক 
৭ ক রূপেই চলিয়াছিল। মাসিক প্রচার সন্বন্ধে 
বি্জাগজী। সম্পাদকের “বিজ্ঞাপন” এইরূপ £__-“পাঠকবর্গের 
প্রতি সাতিশয় বিনয় দ্বারা নিবেদন করিতেছি, এই 
বর্তমান অগ্রহায়ণ মাসাবধি ( ১২৬৩ সাল ) নিত্যধন্মান্রপ্রিক! পত্রিকা 
মাসে একবার প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম, কারণ দূরদেশস্থ গ্রাহক 
গণে ডাক মাশুল অধিক দিতে স্বীরুত হইবেন না, যে হেতু (পোষ্টমেষ্টর) 
ছুই দিবসের পত্র এক পুলিন্দায় গ্রহণ করেন না, সুতরাং ছুই সংখ্যায় 
একজ্র করিয়া মাসে মাসে প্রেরিত হইত এক মাশুলে প্রাপ্ত হইতে পারি- 
তেন এক্ষণে প্রত্যেক মাসে ছুই সংখ্যায় সমান মাশুল লাগিতেছে, এবং 
ছুই সংখ্যা এক পুলিন্দায় প্রেরিত করিয়াছিলেন বলিয়া অনেককে দণ্ড 
দিতে হইয়াছে। এই আশঙ্কা ক্রমে প্রতি মাসে একবার পত্রিকা 
প্রকাশ হইবে হউক্‌ তাহাতে ফলবৈপরীত্য হইবেক না, যেরূপ ছুই 
সংখ্যায় লেখা হইত সেই পরিমাণেই লেখা হইবেক। বরঞ্চ কদাপি 
অধিকাংশও লেখা যাইবেক। অতএব প্রার্থনা করিতেছি যে সদ্ধদি- 
ষ্গণে স্বীয় স্বীয় গান্ভী্ধ্যগুণের অবলম্বনে আমার এই ক্রটা প্রতি ক্রটী 
জ্ঞান না করিয়া প্রসন্নচেতা হইবেন |” 
* পণ্ডিত সম্পাদকের এই বক্তব্য শিক্ষিত ব্যক্তিকে বুঝাইতেও 
টীকার প্রয়োজন হয়। বল! বাহুল্য, সম্পাদক অতি সাধারণ বিষয় ব্যক্ত 
করিতে গলদৃঘন্ম হইয়াছেন । 
বাস্তবিক সেকালে--ভাষাতে এইরূপ পাঙিত্য ফলাইবার উৎ্কট 
চেষ্টা__প্রায়ই দেখা যাইত। 
ধাহার! হিন্দু শাস্ত্রের বা আচার নিয়মের কোন ধার ধারিতেন না 





ও সিসি 
৩০৮. বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


তাহাদের পক্ষে এই পত্রিকা অপাঠ্য ছিল। সুতরাং এই পত্রিকার 
গ্রাহক বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 
ধান্মিক লোক বলিয়। মাত্র ৪৮টী রাজা মহারাজা! 
ও সন্তান্ত গ্রাহকের নামের এক তালিকা পত্রিকার এক সংখ্যায় মুদ্রিত 
হইয়াছিল। গ্রাহক বেশী হইলে কেবল এই সামান্য করটী নামই মুদ্রিত 
করিয়া দেওয়া হইত না। মফস্লেও সামান্য গ্রাহক ছিল বলিয়া 
বোধ হয়; বিজ্ঞাপনেও তাহার আভাস আছে । 

নিত্যধর্শান্থরঞ্জিকার পরিচালক সভায় নীল মাধব ন্যায়রত্ব, ঈশ্বর 
চর স্ায়রত্ব, কালাটাদ সার্বভৌম, তারকনাথ তর্কবাগীশ, কৈলাসচন্্র 
শিরোমণি, হলধর চূড়ামণি, প্রভৃতি দেশের তত 
কালীন শ্রেষ্ঠ পণ্তিতগণ যোগদান করিতেন ও 
প্রতিবাদ প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ৮ 

অক্ষয় বাবু “তত্ববোধিনী পত্রিকার” সম্পাদন ভার ত্যাগ করিলে 
তত্ববোধিনী সভার ভবানীপুরস্থ শাখা_“সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী” সভা 
হইতে কতিপয় প্রশ্ন এতদ্দেশীয় পঞ্ডিতগণের 
আলোচনার জন্য নানা স্থানের পণ্ডিতসমাজে 
প্রেরিত হইরাছিল। এই প্রশ্নগুলির উত্তর 
যাহার সর্ধোৎকষ্ট হইবে তিনি একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন 
কথা ছিল। রি 

প্রশ্নগুলি এইরূপ £_-(১) পুথিবী মণডলে ধর্ম বিষয়ে নানা প্রকার 
মত চলিতেছে, ফলতঃ ধর্ম নান! প্রকার হওয়া পরমেশ্বরের অভিপ্রেত 
কিনা। (২) হন্র, কূ্ধ্য ও নক্ষত্রগণ সজীব কি নিজ্জাাব তাহাদের 
আকার কি ওকি প্রকারে আছেন? (৩) শীত গ্রীন্মার্দির কারণ 
কি? ইত্যাদি । 


গ্রাহক সংখ্যা। 


পরিচালক সভা। 


সত্যজ্জান সঞ্চারিণী 
সভার প্রশ্ন । 


নিত্যধর্্মানুরঞ্জিকা | ৩০৯ 


চাঁচুড়া নিবাসী যাদবচন্ত্র তর্কবাগীশের আলোচনা! ও উত্তর সর্বোৎ- 
কষ্ট হওয়ায় তিনিই পুরুক্কারের একশত টাকা প্রাপ্ত হন। যাদবচন্্ 
তর্কবাগীশের উত্তর “তত্ববোধিনীতে” বাহির হইলে 
সেই উত্তর নিত্যশ্ান্থরপ্িকা সমাজের পণ্ডিত- 
গণের মনঃপৃত হয় নাই। তাহাদের পক্ষ হইতেও' এই প্রশ্নগুলির 
হিন্দুশান্ত্ সন্ত উত্তর প্রদত্ত হয়। পলাসন গ্রাম নিবাসী নীলমাধব 
ন্যায়রত্ব উত্তর লিখেন ও নিত্যধর্মান্ুুরঞ্জিকায় প্রতিবাদ রূপে তাহা 
বহুদিন ধরিয়া বাহির হইতে থাকে । এই প্রবন্ধগুলি যথার্থ ই শাস্ত্র 
সঙ্গত ও উপভোগ্য ছিল। তেমন শান্জ্ঞান সম্পন্ন প্রবন্ধ আজকাল 
খুব বিরল মনে হয়। এই পণ্ডিত লেখক ও “যোড়াবাগান” ঠিকানায় 
বাস করেন, জানাইতে গিয়৷ “যুগ্সোগ্ান” লিখিয়া ঠিকানা অন্বেষণ 
কারীকে গলদঘর্ম করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

এই পত্রিকার কার্য্যালয় পাথরিয়াঘাটাস্থ শিবচরণ কারফরমার 
বাড়ীতে ছিল। 

নিত্যধশ্মান্থুরপ্রিকা পত্রিকা বিশ বৎসরেরও অধিককাল জীবিত 
খারিকার পরনা। 1০9৯৪ আলোচনা ও চর্চা করিয়! 

পত্রিকার কে যেমন শ্লোকের লহর থাকিত অন্তেও সেইরূপ 
একটী শ্লোক দিয়া পত্রিকা সমাপ্ত করা হইত। যথা__ 

“শরিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্বেন ধীমতা | 
ক্ৃতা জনহিতার্থান নিত্যধর্শান্রঞ্জরিক৷ ॥” 
অগ্যবাসরীয়ঃ সমাপ্তঃ। 


প্রশ্নোত্বরের প্রতিবাদ 


কলা 


দুভঞল্ল-দক্ন্ন-স্বহহান্পন্বন্মী 
১৮৪৭ খ্রী্টাব্র | ১২৫৪ বঙ্গাব্দ । 


১২৫৪ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে “পাষণ্ড দলন” ও “রসরাজ” 
ইহাকে তাহাদের সহযোগীরূপে প্রাপ্ত হন। “সমাচারচন্দ্রিকার” 
নেক) প্রেস হইতে এই পত্রিকা খান! বাহির হয়; সুতরাং 
ছুর্জনদমন-মহানবমী যে "ত্রহ্ষজ্ঞানী” ও খ্রীষ্ট 
ধর্মীদিগের উপর আক্রোশ মিটাইবার জন্যই আবির্ভ,ত হইয়াছিল ইহা 
২স্ুনিশ্চয় । কার্য্যতঃ “মহানবমীপ”ব্রা্গ ও মিসনারিদিগের উপর অত্যন্ত 
মসীবৃষ্টি করিরাছিল। ইহার ভাষার বন্ধন এত শিথিল ছিল যে পাষগু 
পীড়নকেও ইহার নিকট হার মানিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল । 
গুপ্ত কবি প্রভাকরের সালতামামী দিতে যাইয়া! বহুপরে প্রাচীন স্তির 
আলোড়ন করিয়া লিখিয়াছিলেন-__“ছুর্জনদমন-মহানবমী সম্পাদক 
ঠাকুরদাস বস্থজ বাবু মহাশয় এই মহানবমীতে মেকেলে খেউর 
ধরিলেন। সুতরাং লোকে কেবল নবমীতে “বমী' দেখিতেই লাগিল 1” 
দুর্জন দমন মহানবমীর সম্পাদক ছিলেন প্রথম *মথুরানাথ গুহ 
ও ঠাকুরদাস বস্থ। ২রা আশ্বিনের পর হইতে কেবল ঠাকুর দাস 
বস্থুই পত্রিকা পরিচালন করেন। পত্রিকা খানি 
ছিল পাক্ষিক। প্রথম প্রথম ইহাতে কোন সংবাদ 
প্রকাশিত হইত না, পরে সংবাদও থাকিত। ইহার মূল্য নির্ধারিত 
হইয়াছিল-_প্রতি সংখ্যা চারি আনা, বাধিক-_ছয় টাক1। 
ছুর্জনদমন-মহানবমীর মূল মন্ত্র ছিল__ 
“ধর্্-বিহিংসক-দ্বিপদ-পশূনাং কণ্ঠ-গলিতরুধিরং স্পৃহযন্তী | 
সম্প্রত্যুদয়বতীহ নগর্ধ্যাং শ্ীছ্র্জন-দমন-মহানবমী ॥ 


অন্যান্স সংবাদ । 


হ্কাশ্যন্রত্জ্ান্ষল্জ্ & 


০ ০._ 





১৮৪৭ শ্রীষ্টাব্দ। ১২৫৩ বঙ্গাব্দ । 


“কাব্যরত্বাকর” “সংবাদ রসরাজের” সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করিয়। 
সাহিত্যের আসরে সপ্তাহে দুইবার করিয়। দেখা দিতেছিলেন। ভারত 
চন্দ্র ভট্টাচার্ধ্য নামক জনৈক ব্যক্তি কাব্যরত্বাকরের 
অভিভাবক ছিলেন । “ছুর্জন দমন-মহানবমীতে” 
লিখিত হইয়াছিল «জ্ঞানদর্পণ” ও “কাব্য রদ্বাকর” এই পত্রিকা ছুই 
খানির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উমাচরণ ভট্টাচার্ধ্য। ভারত 
ভট্টাচার্য কাব্যরদ্রাকর সম্পাদক বলিয়া! যে প্রচার তাহা কিন্তু অমূলক, 
উমাচরণ তট্টাচার্য্যই প্ররুত সম্পাদক । * * উমাচরণ ভট্টাচার্য্য 
'ও ভারত ভট্টাটার্ধ্য এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।” ছুর্জনদমন-মহানবমী 
ছিল এগুলির সম সাময়িক পত্রিক! সুতরাং এই বিবরণের উপর 
যন্তব্য অনাবশ্যক | 

উক্ত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত *জ্ঞানদর্পণ” ১২৫৩ সালে 
ভাস্কর যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হই সাপ্তাহিক রূপে বাহির হইত। এই; 
পত্রিকা থানা পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল। ১২৫ 
সালের অগ্রহায়ণের পর জ্ঞানদর্পণের আর 
আবির্ভাব হয় নাই। জ্ঞানদর্পণের মূল্য ছিল বািক ৪। টাকা মাত্র । 


সম্পাদক। 


জ্ঞানদর্পণ। 





হলন্্র্এক্ভল্ষল্্লী ॥ 


শপ ত রও 


১৮৫০ শ্রীষ্টাব্দ। ১৮৫৭ বঙ্গাব্দ । 


পদ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র এবং গদ্যে অক্ষয়কুমার যখন বাঙ্গাল! সাহিত্য জগতে 
গ্রতিঘন্দীহীন লেখক বলিয়া পরিচিত হইয়! উঠিয়াছিলেন, এই সময় 
আরও ছুইটি তেমনি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় ধীরে 
ধীরে তাহাদের পার্খে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। মাতৃভাষা 
সাহিত্যের এই ছুই পুণ্যক্লোক সেবক__কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও 
পঞ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | বাঙ্গালার এই শক্তিশালী 'লেখকদ্বয় 
সুন্দর, স্ুরুচিসম্পন্ন প্রবন্ধমালায় ভূষিত করিয়া ১৮৫০ অবে আর এক 
খান! উচ্চ অঙ্গের পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। সেই প্রত্রিকার নাম 
-_সর্ধশুতকরী |” সর্বশুভকরী মাসিকরূপে পরিচালিত হইত। 

ইহার সম্পাদন ভার মদনমোহন তাহার নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন, 

৪ বটে, কিন্তু পত্রিকা খানা বাহির হইত মতিলাল 

চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির নামে । 

এই পত্রিকা পরিচালনের উদ্দেশ্তের সহিত পরিচালক তর্কালঙ্কার ও 
বিগ্ভাসাগর বন্ধদ্ধয়ের কার্যকলাপ ওতপ্রোত তাবে সম্বন্ধযুক্ত ছিল, তাই 
আমরা এই উতয় মহাত্মার জীবনের ছুই একটী কথার আলোচনার, 
সঙ্গে সঙ্গে প্ররুত প্রস্তাবের সমাধান করিব । 

তর্কালঙ্কার মহাশয় বি্ভাসাগর মহাশয় অপেক্ষ। ৫ বৎসরের জ্যেষ্ঠ 








স্বর্গীয় ঈশ্খরচন্্র বিদ্যাসাগর | 


সর্ববশুভকরী। ৩১৩ 


ছিলেন। ১২২২ সালে__নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিন্বগ্রামে মদন 
মোহন ও ১২২৭ সালে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 
বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ১২৩৬ 
সালে মদনমোহন কলিকাতা সংস্কত কলেজে 
ভর্তি হইয়| ঈশ্বরচন্দ্রকে সহপাটীরপে প্রাপ্ত হন। ইশ্বরচন্দ্র 
ইহার কিছুকাল পূর্বেই (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে). সংস্কত কলেজে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। এই স্থানে ইহাদের উতয়ের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপিত 
হয়। অতঃপর কিছুকাল অগ্রপশ্চাৎ ইহারা বিবিধ বিষয়ের পাঠ শেষ 
করতঃ উপাধি গ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজে ও তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত সংস্কৃত কলেজেই কর্ম গ্রহণ করেন । 
সংস্কত কলেজে অধ্যয়ন কালেই মদনমোহনের কবিত্ব শক্তির 
পরিচয় পাইয়। অধ্যাপকগণ মোহিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি 
“সংস্কতরসতরঙ্গিনী" গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্যান্থবাদ করেন। এই অনুবাদ পাঠ 
করিয়া অধ্যাপকগণ তীহাকে “কাব্যরত্বাকর' উপাধি প্রদান করেন ॥ 
এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কলেজে সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! গদ্চ রচনা 
লিখিতেন। এবং “সত্য কথনের মহিমা” সম্বন্ধে গদ্ধ রচনা লিখিয়! 
একশত টাকা পুরুস্কার পাইয়াছিলেন। ফলতঃ এই উপাধি ও পুরস্কারই 
উভন্ন বন্ধুকে সাহিত্যের আলোচনায় অগ্রসর হইতে উৎসাহিত 
করিয়াছিল এবং পরিণামে উভয়কেই অক্ষয় যশের অধিকারী 
করিয়াছিল। 
মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র উভয়েই তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ 
বেখুন সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ১৮৪৯ 
মিঞ্লি ্রষ্টান্ধে বেখুন সাহেবের যত্ধে বেখুন বালিকা 
বিগ্চালয় স্থাপিত হয়। 





মদনমোহন ও 
ঈশ্বরচন্দ্র। 


০ 


| 


৩১৪... বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





এই বালিকাবিগ্ভালয় স্থাপন কার্য্যে ইহারা দুইজনে বেখুন 
সাহেবের অনেক সহায়তা করেন। এমন কি, বালিকা বিদ্যালয়” 
স্থাপিত হইলে যখন সমাজ ও লোকলজ্জার ভয়ে কেহ আপন কন্ঠা- 
গণকে বিগ্ালয়ে পাঠাইতে সাহসী হইলেন না, তখন মদনমোহন সর্ব 
প্রথমে তাহার কন্তা ভূবনমাল! ও কুন্দমালাকে প্রকাশ্ত ভাবে সাহেবের 
বিগ্ভালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। মদনমোহনের এইরূপ সহায়তায়, বেখুন 
সাহেব তাহার প্রতি আরও অধিকতর অন্ুরক্ত হন । 

বেখুন বিদ্যালয় স্থাপনের পৃর্কেই বা্গলায় স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন 
উঠিয়াছিল। এবং সে আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের রক্ণণীল 
দল দণ্ডারমান হইয়াছিলেন। এইক্ষণে মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রকান্ঠ 
ভাবে তাহার কন্াদ্বপনকে বিগ্ভালয়ে প্রেরণ করায় সমাজের পক্ষে 
তাহা! মহাভয়ের কারণ হইয়৷ উঠিল । [হন্দু সমাজের মুখপত্র “মমাচার 
চন্দ্রিকা” তারস্বরে বালিকাদের বিদ্যালরে যাইয়া শিক্ষাগ্রহণের দোষ 
ঘোষণা করিতে লাগিলেন । উন্নতিশীল দলের অন্ঠতম নেতা “প্রভাকর” 
সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রসিকতা করিয়া লিখিলেন ;_ 

“যত ছুড়ীগুলে। তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে, 

এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতি বোল কবেই কবে ॥ 

আর কিছুদিন থাকরে ভাই পাবেই পাবে দেখতে পাবে, 

আপন হাতে হাঁকিয়ে বগ্গী, গড়ের মাঠে হাওয়া! খাবে” 

স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে এইরূপ আন্দোলন হইতেছে দেখিয়। ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্তাসাগর তদীয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালক্কারকে স্ত্ীশিক্ষার সমর্থনে 

প্রবন্ধ লিখিতে ও প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন। 

যত: সেই সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া স্ত্রী শিক্ষার সমর্থন 

করিতেই এই “পর্বপুতকরী” পত্রের স্থান । 


সর্ববশুভকরী ৷ ৩১৫. 
সর্ধস্ততকরীতে শৈশব ধিবাহ, বামাগণের বিগ্যাশিক্ষা, যানব- 
গণের সমত্ব, স্ুরাসেবন নিষেধ, গঙ্গাযাত্রা মৃত্যু, চড়কপূজা ও পার্বগ- 
প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। পত্রিকার 
৩০৮৭৪ আকার ছিল মাজ- টি দশ গুণ এবং ল্য প্রতি 
সংখ্যা-_চারি আনা। ঃ 
এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় “বামাগণের বিদ্যাশিক্ষা” বিষয়ে: 
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া তৎকালীন “সমাচার, 
চক্দ্রিকার” সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “সংবাদ প্রভাকর” 
সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, “তত্ববোধিনী” সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত, 
বাজনারায়ণ বস্থু প্রভৃতি তাহার শক্রমিত্র, সপক্ষ-বিপক্ষ সকলেই এক 
বাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, “ন্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এরূপ উৎকষ্ট 
প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাবায় প্রকাশিত হয় নাই ।” 
ষর্ষশতভকরীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্বেেই ফোর্ট উইলিরম কলেজের সাহেব ছাত্র- 
দ্িগের পাঠের জন্য: “বেতাল পঞ্চবিংশতি” ও, 
বিদ্যাসাগর ও 
তর্কালঙ্কাক্সের প্রনথ। “বাঙ্গালার ইতিহাস” প্রকাশ করিয়াছিলেন: $ 
.. তত্ববোধিনীতে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ, 
করিস্বাও তাহার যথেষ্ট স্থনাম হইয়াছিল । 
মদমোহন ইতঃপূর্বে “বাসবদত্া” নামে একথানা। কাব্যগ্রন্থ 
লিখেন ; এইবার বেখুন সাহেবের আদেশে বেখুন বালিকা বিদ্যালয়ের 
বালিকাঁদিগের জন্য শিশুশিক্ষা ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ প্রকাশ করেন। 
তীহার এই সকল পুস্তক ও অন্ঠান্ত পুস্তক মুদ্রণ জন্য তিনি সংস্কত যন্ত্র 
নামে একটী মুদ্রাযনত স্থাপন করেন। এই উনাগ:১৩- ০ 
বাহির হয়। ? 


£ শি 


৩১৬ বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্য । 


সর্বশুতকরী অধিক দিন জীবিত থাকিয়! সাহিত্যের সেবা করিতে 
পারে নাই। পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মদনমোহন জজ পঞ্চিত হইয়া! 
মুণিদাবাদ গমন করিলে সর্দশুতকরীও বন্ধ হইয়া যায়। 

মদনমোহন গদ্ ও পঞ্চ. উভয় প্রকারেই উৎ্কষ্ট রচনা করিতে 
পারিতেন। তাহার সর্বশুভকরী আজ বঙ্গ সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত 
হইয়৷ গিয়াছে বটে,কিন্ত তাহার“পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল-_” 
এই “প্রভাত বর্ণনা” কবিতাটী বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী পাঠকের 
হৃদয়ে চিরদিন বিরাজিত থাকিবে । 

বেখুন সাহেব তর্কালঙ্কারকে চাকরী দিবার জন্য বড়ই ইচ্ছুক 
ছিলেন, কিন্তু তর্কালঙ্কার তাহা চাহিতেন না। বেখুন বালিকা-বিগ্ঠা- 

ক্র লয় স্থাপিত হইলে বেখুন সাহেব তর্কালঙ্কারকে 
তাহার অধ্যক্ষ ও বিগ্াসাগরকে তাহার সম্পাদক 
নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হন। তিনি এই প্রস্তাব তর্কালঙ্কারের নিকট 
উপস্থিত করিলে তর্কালঙ্কার গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্রকে তাহার পরিবর্তে 
অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়া বসিলেন। ইহার পর 
সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষের পদ হৃষ্টির প্রস্তাব হইলে বেখুন ন্তর্কা- 
লঙ্কারকে আহ্বান করেন। সে বারেও মদনমোহন প্রিয় বন্ধু বিগ্যা- 
সাগরকে দেখাইয়া দিলেন; তখন বেখুন সাহেব বলিয়াছিলেন 
08015918019 ছা1]] 1065০] 19000170  897৮196 ৪৮ ৪৩1০9 আ]] 
9৮০77900129 1010.”  “ তর্কালঙ্কার কখনও চাকরী চাহিবে না, কিন্তু 
চাকরী চিরকালই তাহাকে খুজিবে।” 

শেষ কলিকাতার জলবায়ু তর্কালঙ্কারের অসহ্‌ হইয়া উঠিলে তিনি 
বেখুন সাহেবের শরণাপন্ন হন। বেখুনের চেষ্টায় তর্কালঙ্কার 
মুশিদাবাদের জজ পঞ্ডিত নিযুক্ত হইয়। যান। এবং একবৎসর সেই 





সর্ববশুভকরী । ৩১৭ 
পদে কাজ করিয়া ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের- পদে উন্নীত হন। তিনি 
মুশিদাবাদ চলিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে তাহার 
পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৫১ অন্দে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের 
পদ সৃষ্টি হইলে তিনি সেই উচ্চপদে নিযুক্ত হন। 

মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাহার সহযোগী বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা- 
সাগরের তুল্য প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; দুরন্ত কাল 
তাহাকে সে প্রতিভার অধিকারী হইতে দেয় নাই। পাঁচ বৎসর মাত্র 
কার্ধ্য করিয়াই ৯২৬৪ সালের (১৮৫৭) ২৭শে ফান্তন ছুরস্ত ওলাওঠা! 
রোগে তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন। 
এই সময় বিগ্াসাগর মহাশয়ের প্রতিভান্র্য বাঙ্গাল! সাহি- 
ত্যের মধ্যাহ্ু গগনে সমুদিত। ইহার পর তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া 
ও বহুপ্রকারে বঙ্গ সাহিত্যের সুষমা বিধান করিয়াছিলেন । মদন 
মোহন তাহার তুলনায় কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। স্ুধীরঞ্র- 
নের ইংরেজীভাষাও তাই শ্লেষ করিয়া কবি মদনমোহনের মাতৃভাষাকে 
বলিয়াছিল-- “ভাল আশা স্ুবদনি করিয়াছ মনে । 
বাড়াবে তোমার মান এরা দুইজনে ॥ * 





% বাঙ্গালায় তখন ছুইজনই শ্রেষ্ঠ কবি ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার । তাই স্থধীরঞ্জনের বঙ্গভাষা ইংরেজীভাষাকে গর্ধ্ব করিয়া বলিয়াছিল__ 
“কবির অভাব কিসে দেখিলে আমার । 
ছুই জন আছে দেশ বিখ্যাত কুমার ॥ 
স্ৃকবি স্থন্দর মম মদনমোহন | 
পড়িলে কবিতা তার যুদ্ধ হয় মন ॥ 
প্রাণের ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকরকর। 
ধন্লিয়াছে কিবা! দিব্য শক্তি মনোহর | 


টু চু 
টগর বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
এত দিন তুমি কিগো করনি শ্রবণ । 
মদন কবিতা আর করে না! রচন ॥ 
ক্রমে ক্রমে তার যত বাড়িতেছে পদ । 
তোমায় তাবিছে মনে বালাই আপদ” 
এই সময়-_উনবিংশ শতাব্দীর ঠিক মধ্য ভাগে, ১৮৫০ অবে সর্ব- 
শুভকরী ব্যতীত আরও ১৬ খানা পত্র-পত্রিকা 
সানি বাঙ্গালা ভাবায় পরিচালিত হইতেছিল, এবং 
পাদরী লং সাহেব অন্্মান করেন, প্রা বিশ 
হাজার পাঠক কর্তৃক সেগুলি পঠিত হইত। পত্রিকাগুলি ছিল__ 
০ দৈনিক_ প্রভাকর, চক্ঞোদয়, মহাজনদর্পণ। 
সপ্তাহে তিন দিন__সংবাদ ভাস্কর । 
সপ্তাহে ছুই দিন_সমাচার-চন্দ্রিকা ও সংবাদ-রসরাজ । 
সাপ্তাহিক জ্ঞান-দর্পণ, বঙ্গদৃত, সাধুরঞ্জন, জ্ঞান-সঞ্চারিণী, রস- 
সাগর, রঙ্গপুর বার্ভাবহ, রস-যুদগর | 
পাক্ষিক__নিত্যধর্ান্ুরপরিকা, দুর্ন-দমন-মহানবমী । 
মাসিক-__তত্ববোধিনী পত্রিকা, সর্বত্ততকরী। ্‌ 
্বগা় রামগতি স্যায়রত্ব তাহার “বঙ্গভাষাও বঙ্গসাহিত্য-বিষয়ক 
প্রস্তাবে” লিখিয়াছেন,“সর্ধ শুভকরী উঠিয়া যাইবার কয়েক বৎসর পরে 
এই পত্রিকাই বালীতে শুভকরী নামে মাধবচন্ত্র তর্কসিদ্ধাস্ত কর্তৃক 
প্রকাশিত হইয়াছিল।” 


এ সন্ধে বিশেষ বিবরণ “গুভকরীর” আলোচনায় পশ্চাতে প্রদত 
হুইল। 








০) 


ন্বিদযান্কজলড্রঙ্ম £ 


১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৫২ বঙ্গাব্দ । 


রাজা রামমোহন রায় অনেক চেষ্টা করিয়াও শিক্ষিত বাঙ্গালী 
বারুদিগের দ্বারা বাঙ্গালী পত্রিকা পাঠ করাইতে বা বাঙ্গালা রচনা 
লিখাইতে পারেন নাই। টোলের পগ্ডিতগণও 
“দলের খাঙ্গানা পেকালে সংস্থত রাখিয়া বাঙ্গালায় প্রাবন্ধ লিখাকে 
দিই সম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন না। ষীহার! 
বাঙ্গাল! লেখাকে সম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন, তীহাদের বাঙ্গাল! 
রচনা “কোকিল কলালাপের” সহিত কোমল মধুরে আরম্ভ হইলেও 
“উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্করাস্ত কনাচ্ছন্ন” হইয়া বজনিধ্ধোষে শেষ 
হইত। ইহার পর ডিরোজিওর শিষ্যসশ্রদায়ের আবির্ভাব হইলে 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সে সমাজের নিকট একেবারে “রাবিশ” 
বলিয়া পরিত্যাজ্য হইয়াছিল। কালচক্রের আবর্তনে উভয় দলই অল্পে 
অল্পে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। 

“তত্ববোধিনী .পত্রিকা” ইতঃপৃর্বেই করেকজন “এজুকে” :ও 
সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতকে বাঙ্গালায় লেখনীধারণ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, 
নিত্যধর্্ান্থরঞ্রিকাও কয়েক জন টোলের পঞ্ডিতকে বাঙ্গাণা রচনা 
করিতে. উৎসাহ প্রদ্দান করিতেছিল; এইবার পার্রি ক্রষ্মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের €পরে রাজ) ন্যায় 
ইংরেজীওয়ালা “ইয়ংবেঙ্গল”এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কীলঙ্কার, দ্বারকা। 
নাথ বিদ্যাভ্ষণের ন্টায় সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও বাঙ্গালা সাহিত্যের 
সেবা করিতে অগ্রসর হইলেন । 





টির ৮147795 যদ্শ 
৩২০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । ৃ 
৯৮৪৬ অন্দে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় «বিষ্যা-কল্পদ্রম” বাহির 
করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যান্থ্রাগের পরিচয় প্রদান করিলেন। স্বর্গীয় 
পঙ্ডিত রামগতি নায়রত্ব মহাশয় তদীয় “বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব” নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে ও রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহা- 
শয় তদীয় “ভিক্টোরিয়া যুগের বাঙ্গাল! সাহিত্য” গ্রন্থে বিষ্তাকল্পদ্রমকে 
মাসিক পত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্ররুত প্রস্তাবে 
বিষ্যাকল্পদ্রম মাসিক পত্র ছিল না। ১৮৪৬ অবে ইহার প্রথম খণ্ড 
বাহির হইয়া ১৮৪৯ অবে চারি বৎসরে দশ থণ বিগ্যাকল্পদ্রম 
বাহির হইয়াছিল। ইহা! খগ্ডাকারে প্রকাশিত এক খানা বিরাট 
গ্রন্থ মাত্র । 
_ রেতারেও বানাঞ্জি দেশীয় লোকের জন্য নান! দেশের রীতি নীতি, 
ইতিহাস পুর্রাতত্ব, পদার্থবিগ্যা ও বিজ্ঞান প্রস্ৃতি বঙ্গতাষায় অনুবাদ 
করিয়া প্রচার করিবার জন্য এক প্রস্তাব তৎকালীন 
এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতির নিকট উপ- 
স্থিতকরেন। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতিও 
তাহাকে এক সুদীর্ঘ পত্রদ্বারা তাহার এই সদকুষ্ঠানের : সমর্থন 
করেন এবং তীহাকে তৎ্কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করেন। সভাপতির 
এই সহান্থৃভৃতিস্থচক চিঠিখানাকে মুখবন্ধস্বরূপ প্রকাশ করিয়া এবং 
তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল সার হেনরী হািপ্রের নামে উৎসর্গ 
করিয়! কষ্ণমোহন বিগ্যাকল্পদ্রম ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। এই প্রথম 
খণ্ডে কেবল রোমদেশের ইতিরৃত্তই প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ 
'সেবধির ন্যার ইহারও ডান পৃষ্ঠার বাঙ্গালা ও বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী 
অনুবাদ ছিল। এক এক খণও পুস্তক ইংরেজি ও বাঙ্গালায় প্রা 
২৫০।৩০০ পৃষ্ঠা থাকিত। গ্রন্থকার নিজেও বিগ্যাকল্পদ্রমকে মাসিক 


গ রিচালনের উদ্দেশ্ট ও 
বিবরণ ৮ 


্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
(যৌবনকালে 





বিদ্যাকল্পদ্রম। ৩২টি 


পত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি ইহাকে 1:705010199991% 
বা কোথগ্রন্থ বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন। 

রেভারেও বানাপ্রির বাঙ্গালা রচনার নমুনা স্বরূপ সেই উৎসর্গ 
পত্রের কয়েক ছত্র উদ্ধত করা গেল। 

“বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রম নিবারণার্থে গৌড়ীয় ভাষাতে 
ইউরোপীয় পুরাৰৃত্ত ও পদার্থবিগ্ভার অনুবাদ এক উত্তম উপান্ন বোধ 
হইতেছে ; কেননা অবিষ্ধা ও ভ্রাস্তির যে দুষ্ট শক্তি 
দেশ ব্যাপিয়া প্রবল আছে, তাহা হইতে সাধা- 
রণের মন এ উপায়ে মুক্ত পাইতে পারে ) কিন্তু এই প্রকারে গৌড়ীয় 
ভাষাতে ইউরোপীয় বিষ্ার অন্ুবাদ যত বাঞ্ছনীয় তত সহজ নহে 
অতএব অপাধ্য জ্ঞান করিয়া আমি কয়েক দিন পর্য্যন্ত এ চেষ্টাতে 
বিরত ছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সম্মীপে উৎসাহ পাইয়া 
উক্ত অনুবাদের প্রতিজ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদ 
নির্ভর রাখিয়া ইউরোপীয় পুরার্ভ, পদার্থবিস্তা, ক্ষেত্র-পরিমাণ, 
জ্যোতিষাদি সকল শান্ত স্বদেশীয় ভাষাতে বিস্তার পূর্বক পশ্চিমখণ্ডের 
জ্ঞান পূর্বখণ্ে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। ” 

এই রচনায় অনুবাদের আভাস জাজ্জল্যমান বিদ্যমান থাকিলেও 
তাহা নিত্যধর্মান্ুরঞ্জিকার ন্যায় কষ্টরচনা বা “সংবাদ-প্রভাকরের” 
স্টার তরল রচনা নহে; “তত্ববোধিনীর” ন্তায় উন্নত রচন1। 

“বিদ্ঠাকল্পদ্রম” সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের ছুই খানা! শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে 
এন্ূপ ভ্রমসম্পন্ন কথার উল্লেখ থাকায়ই আমরা তৎসন্বন্ধে এখানে 
সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিলাম ; নতুবা! “বিস্তাকল্পদ্রম” সম্বন্ধে : 
'আলোচন। এখানে অনাবশ্যক। 


ভাষার নমুনা। 


২৯ 


হা 18281 
আত বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 

যাহা হউক আমরা যখন বিগ্যাকল্সদ্রমের আলোচনা করিলাম 
তখন তাহার সম্পাদক বাবু ক্ুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সন্বন্ধেও ছুই 
একটী কথা বলিব । 

কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন৷ 
৯৮১৩ অন্দে কলিকাতায় মাতামহের আলয়ে ইহার জন্ম। ইহার মাতা 
পিতা উভয়ই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্ভতান। কৃষ্ণমোহন 
হিন্দু কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হেয়ার সাহে- 
বের স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার কিছু 
পুর্বে তাহার পিতৃবিয়োগ হয় । ১৮৩১ অন্দে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
প্রভৃতি মিলিত হইয়া “রিফরমার” (7০109. ) নামে এক ইংরেজী 

বি সংবাদপত্রিকা বাহির করিলে রৃষ্ঃমোহন 

ণ সেই পত্রের প্রতিতবশ্িতা করিতে এ বৎসরই 
মে মাসে ইনকুয়ারার ( [70001:07) নামে 
আর একথান! ইংরেজী পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকান্ন 
হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে গালাগালি থাকিত। ইহা হইতে হিন্দু সমাজের 
সহিত তাহার প্রকাশ্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তিনি কেবল হিন্দুদিগের 
বিরুদ্ধে পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। হিন্দুধর্মের এবং 
হিন্দু দলপতিদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রপাত্মক কয়েকথানা পুস্তিকাও প্রচার 
করিয়াছিলেন। তাহার এইরূপ হিন্দুবিদ্েষ ভাব প্রকাশিত হইয়! 
পড়িলে ভাহার অভিভাবকগণ তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়! দেন। 
তিনিও সুযোগ বুঝিয়া ১৮৩২ অব্দের ১৮ই অক্টোবর গ্রীষ্টধর্ম্ে দীক্ষিত 
হুন। ইহার প্ররোচনায় তখন বহু বাঙ্গালী হিন্দু যুবক উশৃঙ্খলতার 
পরাকাণ্ঠা প্রদর্শন করিয়! হিন্দু সাজকে ভীত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া, 
তুলিয়াছিল। “রিফরমার” পত্রের সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 


কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়। 


বানাজ্জি। 


৪, কে, এম, 





্ 1 দরদ 
॥ না 


বি্যাকল্লদ্রম। ৩২৩. 
পুত্র জঞানেন্্রমোহন ঠাকুরকেও এই ইনকুয়ারার সম্পাদক রুষ্ণযোহনই 
্রষ্টধর্শে দীক্ষিত করান এবং তাহার হস্তে নিজ কন্ঠা! সম্প্রদান করেন। 

১৮৪৬ অবে ক্ুষ্ণমোহন “বিদ্যাকল্পদ্রম” বাহির করিতে আরম্ত 
করেন। ১৮৫১ অন্দে তিনি বিসপ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
১৮৫২ আবে বন্দ্যোপাধ্যায় “সংবাদস্থুধাংশ্ড” নামে 
এক খানা সংবাদ পত্র বাহির করিতে আরম্ভ 
করেন। ইহার মূল্য ছিল প্রতিসংখ্যা চারি আনা। “সংবাদস্থুধাংড” 
এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। ১৮৬১ অন্দে তীহার প্রণীত হিন্দু 
বড়দর্শন প্রকাশিত হয়। তিনি আর্ধ্যশান্ত্রের সাক্ষ্য (4 
ডা150০৪৭ ) নামেও একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

এই সময় তাহার সন্মান এপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তিনি ক্রমে 
দেশীয় লোকের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। 
১৮৭৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালগ্ন তাহাকে ডাক্তার উপাধি প্রদান 
করেন; ১৮৭৮ সালে তিনি ভারত সভার সভাপতি মনোনীত হন। 
১৮৮৫ অন্দে ইনি পরলোক গমন করেন। এঁতিহাসিক হুইলার সাহেব 
ইহারই কন্ঠা মনোমোহিনী হুইলারের পুত্র। 


শশী0ট 





সংবাদ সুধাংশু। 


ন্বিনিষ্পার্ব সঙ্গ । 


১৮৫১ গ্রীষ্টাব্দ। ১২৫৮ বঙ্গাব্দ । 

রেভারেও কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রও 
বাঙ্গাল সাহিত্যের চর্চা মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সময় 
ইংরেজী ভাষার শিক্ষণীয় গ্রন্থসমূহ হইতে তত্ব সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষায় 
গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কতিপয় ইংরেজ ও বাঙ্গালী লইয়া একট অন্থবাদক 
সমাজ গঠিত হইয়াছিল ; বাবু রাজেন্দ্রলাল এই সমাজের একজন সত্য 
ছিলেন। এই সমিতিতে থাকিয়া এবং তববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ 
নির্বাচন সমিতির সভ্য থাকিয়া রাজেন্দ্রলাল অল্পে অল্পে বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের চর্চায় দীক্ষিত হইতেছিলেন। এইবার “হাতে কলমে” 
সাহিত্যের চচ্চা করিতে অগ্রসর হসঈঘ়্া বিলাতি “পেনি মেগেজিনের” 
আদর্শে “বিবিধার্থ সংগ্রহ” প্রচারে ব্রতী হইলেন। 

- রেভারেও বন্দ্যোপাধ্যায় যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া “বিদ্যা কল্প্রম” 
সঙ্চলনে ব্রতী হইয়াছিলেন, ইহা! অপেক্ষা আরও বিস্তৃত উদ্দেশ্ত লইয়া 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র “বিবিধার্থ সংগ্রহ” সম্পাদন করিতে উদ্োগী হইলেন। 

৯৭৭৩ শকের (১২৫৮সাল) কাণ্তিক মাসে ৫৫নং পার্কট্রাটস্থ সম্পাদক 

ভবন হইতে “বিবিধার্থ সংগ্রহ” প্রথম প্রকাশিত হয়। সে. যুগে 

“তত্ববোধিনীর” পর “বিবিধার্থ সংগ্রহ” বিশেষ 

উদ্্ুহিকা। উল্লেখযোগ্য পত্রিকা বলিয়া পরিচিত ছিল 

আমর! নিবে “বিবিধার্থ সংগ্রহের” উদ্দেশ্ত প্রকটন ও তাহার ভাষার 

নমুনা প্রদর্শন জন্ঠ মিত্র বাহাদুরের লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা উদ্ধৃত 
করিলাম। 
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বিবিধর্থ সঙ্গহ। ৩২৫ ৰ 


র্যা লি রাশির 

“জগদীশ্বরের কি অন্ুপম মহিমা, তাহার ইচ্ছার এই ব্রহ্মা মধ্যে 
কি আশ্চর্য্য অনির্বচনীয় ব্যাপার সকল অবিরত নিপ্পন্ন হইতেছে। 
তাহার নিয়মে আকাশে চন্দ্র কুধ্য নক্ষত্রাদি স্বস্ব কর্মে সর্বদা নিযুক্ত 
আছে) কেহ ক্ষণ মাত্রের নিমিভ্তও বিশ্রাম করে না। চন্দ্রের 
পাক্ষিক হ্রাস বৃদ্ধি সহত্র বংসর পূর্যে যে নিরমে হইয়াছিল অগ্যাপিও 
তদ্রপই হইতেছে । তাহার কাঞ্চৎ মাত্র ও ন্যুনাতিরেক হয় নাই । 
গ্রহসকল আপন আপন নির্দিষ্ট ব্যাসে সর্ধদা সমবেগে ভ্রমণ করে » 
কোন ক্রমেই তাহার অন্থার সম্ভাবনা নাই । জীবের জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু 
কি বিশ্মরজনক পদার্থ ! তাহাতে কত অদ্ভুত ঘটনা সকল সর্ব দৃষ্ট হয়। 
এক প্রকার এমত কাঁট দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার দেহ কেবল মাংসময় ও 
এমত সুস্ম যে মনুষ্য চক্ষের ছুলক্ষ্য ; অথচ তাহাদের বংশবৃদ্ধি এ প্রকার 
সত্বরে হয় যে ছুই দিবসের মধ্যে উর্দাধঃ দীর্ঘ প্রস্থ চতুদ্দিগে একফুট স্থান 
এ কীট বংশে পরিপূর্ণ হয়। কোন জীবদেহ এ প্রকার আছে যাহাকে 
খণ্ড খও করিলে তাহার প্রত্যেক খণ্ড এক এক তজ্জাতীয় জীব হয় ॥ 
অপর এক প্রকার কীট আছে যাহার দেহ একাঙ্গুলী পরিমাণ স্থানের 
সহত্রাংশের একাংশ স্থানও ব্যাপ্ত করে না। অথচ মন্প্বের উদরে 
ষদ্ধপ কৃমি বাস করে তত্রপ তাহার দেহ মধ্যে তদপেক্ষায় ক্ষুদ্র অন্য - 
কীট সমূহ স্বস্ব জীবনের কর্ম নির্বাহ করিতেছে । এহরণবর্গ সাহেব 
অন্গবীক্ষণ যন্ত্ধারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে চীনদেশে ও অন্যত্র ষে 
পীতবর্ণ বালুকারৃষ্টি হয় তাহার প্রত্যেক রেণু এক একটী ক্ষুদ্র শন্থুক । 
এই বৃষ্টি এক কালে বহুক্রোশ স্থান ব্যাপিয়। হয় ; অতএব পাঠক 
মহাশয়ের! ভাবিয়া দেখুন ষে এক এক পসলা বালুকা বৃষ্টিতে কত 
অসংখ্য কোটী শন্থুক আকাশ হইতে নিপতিত হয়। অনেক উপদ্বীপ 
কেবল কীটদবারা নির্শিত। অনেক পর্ধত শুদ্ধ কীটাগারের লমষ্টি। 


৩২৬ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য ৷ 


এক বিন্দু অপাঁরক্ষার জল শত সহঅ কীটের আধার । কিন্তু কেবল কীট 
সঙ্ঘই যে আশ্চর্যের আকর এমত নহে। জগৎপিতার বর্ণনাতীত 
(কৌশল সর্বত্রই সমরূপ ব্যক্ত আছে। সকল জীবই স্বস্ব অসাধারণ 
খুণদ্বারা পরমেশ্বর মহিমার সাক্ষ্য দিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকা দেশে 
এমত এক মৎস্য জাতি আছে যাহাকে স্পর্শ করিলে অশ্ব অবধি সকল 
জীব তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। কিয়ৎকাল পূর্বে অস্ত্রেলীরা৷ দেশে 
এক পক্ষী ছিল যাহার উর্ধ পরিমাণ সামান্ত হস্তী হইতে দ্বিগুণ। অনেক 
পক্ষী আছে যাহাদের ডানা নাই। এক জাতি পশ্ড আছে তাহার! 
নগর নির্মাণ করিয়া বাস করে। নগর * * *পা্ে নির্শিত 
হয়; এবং এ পশুনগরস্থ প্রত্যেক বাটীতে শয়নাগার ও প্রমোদাগার 
ও প্রসবাগার নির্দিষ্ট আছে। অপর আশ্থের বেগ এবং মন্ুষ্তোপ- 
কারিতা, হস্তীর বুদ্ধি এবং ধীরতা, ককুরের কৃতজ্ঞতা, উষ্ট্রের সহিষুণতা, 
সিংহের গান্ভীধ্য, ব্যাপ্রের বীর্য, এই সকলেতেই সর্ধনিয়ন্তার মহিম! 
বিস্তৃত হইতেছে ; ইহাদের বিচার পরম জ্ঞান ও আনন্দের প্রধান 
* * * আবাল বৃদ্ধ ও বনিতা সকলেরই মনোরগ্রক এবং সকলেই 
ইহাদের বৃতান্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন। অতএব সময়ে সময়ে 
এতদ্বিষয়ের যথার্থ বর্ণন। প্রকাশ করা আমাদিগের অভিপ্রায় এবং এই 
অভিপ্রায়ে এই পত্র স্থাপিত হইল | পরন্ত আমর] যে কেবল দ্যোতি- 
রবিগ্কার এবং জীব-সংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। পদার্থ 
বিদ্যা, ভূগোল বিগ্যা, পুরাৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালক্কারাদি সকল 
শাস্ত্রের মর্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্দেশ্ত ; এই সকল বিষয়েই আমরা! 
যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিব এবং যাহাতে ্বদেশস্থ জনগণ 
অনায়াসে ততঘ্িষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন তাহা সম্যগ্রূপে চেষ্টা 
করিব। যে ৫কহ ছুই আনা পয়সা দিয়া বিবিধার্থ স্গহকে সমাদর 
৪৪, ্ 


বিবিধার্থ সঙ্গহ।. ৩২৭ 


রশ ০০০০০০০- .... 

করিবেন তাহার ও তাহার পুক্রপৌত্রাদিক্রমে অনেকের নিকট এ 
পত্র পারিষদের ন্যায় বুকালাবধি উপস্থিত থাকিয়! শুদ্ধ জ্ঞান ও প্রমোদ 
জনক সদালাপ দ্বারা তাহাদের তুষ্টি জন্মাইবে? ফলতঃ পাঠক মহাশয় 
দিগের সন্তোষার্থ এক বৎসর কাল আমর! যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে 
সক্কল্প করিলাম, পরে তাহাদের উৎসাহান্থসারে এই পত্রের পরমাম্ূ 
নির্দিষ্ট হইবে। 

“আমাদিগের লিখিবার প্রণালী বিষয়ে পণ্ডিত মহাশরদিগের 
“অসন্তষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে; ভরসা করি, তদ্দিষয়ে তাহারা এতৎ 
পত্রের লক্ষ্য স্মরণ করত আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে 
সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিগ্ভালাভ করে, যাহাতে বণিক এবং 
মোদক আপন আপন কর্ম হইতে অবকাশ মতে জগতের বৃত্তান্ত 
জানিতে পারে ; যাহাতে বালক ও বালিকাগণ গল্পবোধে ক্রীড়৷ ছলে 
এই পত্র পাঠ করিয়া আপন আপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে 
খুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থ সকল পরিহরণ পূর্বক উপকারক বিষয়ের 
চ্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধব্যক্তি তুষ্টিজনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন” 
এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য এবং এ মানস সিদ্ধযর্থে 
যাহাতে এই পত্র সকলেই অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন ইহা! 
আমাদের অবশ্থ কর্তব্য । পণ্ডিত মহাশয়ের| অপত্রশ ও অপরভাষা 
অনায়াসে বুঝিতে পারেন) কিন্তু স্ুকঠিন সাধুভাষা উপদেশ বিরহে 
অজ্ঞ ব্যক্তির কদাঁপি বোধগম্যা হইতে পারে না; অতএব অপত্রংশ- 
মিশ্রিত-প্রচলিত ভাষা যাহ1 ভদ্র সমাজের কথোপকথনে সর্বদ! ব্যবহার 
হুইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ । 

“বঙ্গভাষান্থবাদক সমাজের আন্ুকুল্যে এই পত্র স্থাপিত হইল । 
অতএব এততসমাজস্থ মহোদয়গণের নিকট আমরা! কৃতজ্ঞত স্বীকার 


৩২৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


করিতেছি । উক্ত সমাজস্থ মহাশয়েরা বঙ্গভাষাদ্রোহী জনগণের 
উপহাস সহ্য করত শুদ্ধ পরোপকারার্ধে এতদ্দেশীয় ভাষার উন্নতি 
চেষ্টার প্রবর্ত হইয়াছেন এবং বিপুলার্থ ব্যয় করিঘ্না নানাবিধ উত্তম 
গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করাইতেছেন, অতএব ভদ্রসমাজে উহারা অবশ্য সমূহ 
প্রশংসার পাত্র হইবেন। এবং এতদ্দেশস্থ সকলেই যে ইহাদ্িগকে 

: ধন্তবাদ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।” 
বিবিধার্ধ সংগ্রহের প্রথম সংখ্যায় নিক্পলিখিত প্রবন্গুলি প্রকাশিত 





প্রথম সংখ্যার স্থচী। হইয়াছিল) 
স্চনা ১২ পৃষ্ঠা। 
হোমা। ( সচিত্র ) ৩৫ ৮ 
গ্রাম্য গ্রন্থালয় ৬-৮ ” 
জিব্রা শ্রেণীস্থ পশুর বিবরণ (সচিত্র) ৮-_১০৮ 
শিখ ইতিহাস (সচিত্র) ১০-১৫ ৮ 
কৌতুক কণা (ভৌত বিচার ) ১৬৮ 


পত্রিকার আকার ছিল প্রথম, ডিমাই 8 পেজি ১৬ পুষ্ঠা। বার্ষিক 
মূল্য ছুই টাকা। পরে পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করা 
হইয়াছিল। কৃচীটী ইংরেজী বাঙ্গালা ছুই ভাষায় 
থাকিত। এই সচিত্র পত্রিকার চিত্র সমূহ বিলাত হইতে প্রস্তত 
করাইয়া আনা হইত | 
তন্ববোধিনী পত্রিকার গুরুগন্ভীর ভাষায় লিখিত জটিল বিজ্ঞান, 
দর্শন ও ধন্মতত্বের পার্খে বিবিধার্থ সংগ্রহ যখন 
টি বাঙ্গালী পাঠককে সহজ সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষক 
করিয়া বিভিন্ন সমাজের রীতিনীতি ও বিভিন্ন জাতির ঁতিহাসিক 


'আকার ও মূল্য । 


বিবিধার্থ সঙ্গ,হ। ৩২৯ 


তত্ব বিতরণ করিতে লাগিল তখন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ভাবী উন্নতির 
লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। 
পবিবিধার্থ সংগ্রহের” ভাষা “তন্ববোধিনীর” ভাষার ন্যায় উচ্চ 
অঙ্গের না হইলেও বিষয়ের আকর্ষণে তন্ববোধিনী অপেক্ষা! বিবিধার্থ 
সংগ্রহ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল অধিক। তখন “তত্ব- 
বোধিনী” প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব এবং বীতিনীতি _ধর্খতত্ব ও শারীর 
তত্বের ভিতর দিয়! উচ্চ ভাষার প্রকাশ করিতেছিলেন এবং “বিবিধার্থ 
সংগ্রহ” সহজ সরল ভাবে এতদোভয় সমাজের রীতিনীতি, আচার- 
ব্যবহার সংগ্রহ করিয়া লইয়া পাঠকের দ্বারে উপস্থিত হইতেছিলেন। 
ফলে তত্ববোধনীর উচ্চ দর্শন-বিজ্ঞানের ও ধর্মৃতত্বের পাঠক অপেক্ষা 
“বিবিধার্থ সংগ্রহের” সহজ সরল সামাজিক ও এঁতিহাসিক প্রবন্ধের 
পাঠক জুটিয়াছিল অধিক। 
ঘে অনুবাদক সমাজের তত্বাবধানে “বিবিধার্থ সংগ্রহ” পরিচালিত 
হইত, তাহার সভ্য ছিলেন__প্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাগর, বাবু রসময় 
অহবারক দত্ত, বাবু হরচন্দ্র দত্ত, বাবু শ্তামাচরণ সরকার, 
সমাজের সভ্যগণ। পাদরি জে রবিন্সন, রেভারেওড লং, মিঃ 
সিটনকার, মিঃ ওয়ায়িলি, মিঃ প্রাট, মিঃ বেইলি, 
বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি । 
এই অস্কবাদক সমাজের কার্য কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইত, 
তাহা প্রদর্শন জন্য “বিবিধার্থ সংগ্রহ” হইতে এক 
সমাজের 
কারধ্যবিবরণ। মাসের বঙ্গতাবান্ুবাদক সমাজের কার্য্য বিবরণ 
নিয়ে উদ্ধত হইল। 
“গত ৮ই জুলাই দিবসে মেং ওয়াম্বিলী সাহেবের. বাটাতে উক্ত 
সমাজের মাসিক বৈঠক হয়ঃ তাহাতে শ্রীযুক্ত ওয়ায়িলী, শ্রীযুক্ত 





৩৩০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


সিটনকার, শ্রীযুক্ত বেলী, শ্রীযুক্ত কালবিন, শ্রীযুক্ত প্রা, শ্রীযুক্ত 
পাদরি লং, শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
উপস্থিত ছিলেন; এবং তাহার! নিয়ে লিখিত প্রস্তাব সকল গ্রাহ্য 
করিয়াছেন। 

“প্রথম । কলম্বসের জীবনচরিত গ্রন্থের কোন কোন স্থান 
পরিবর্জন করিয়া স্থানে স্থানে টিপ্লনী ও এক ভূমিকা সহঘোগ পূর্বক, 
বঙ্গতাষায় অনুবাদ করা কর্তব্য । 

পদ্বিতীয়। সেক্সপিয়র সাহেবের গ্রন্থ হইতে লানম্ব সাহেব কর্তৃক 
সঙ্চলিত গল্পের অনুবাদ যাহা! ডাক্তর রোর়র সাহেব প্রস্তত করিয়াছেন, 
তাহা.অবিলন্ষে প্রকাশ করা কর্তব্য। 

“তৃতীয় । ভবিষ্যতে যে কোন গ্রন্থ অন্থুবাদ করণের অন্ুমতি 
হইবে, অনুবাদক আদৌ তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়! সমাঙ্গে 
সমর্পণ করিবেন। সমাজ তাহার রচনার পারিপাট্য নিরূপণার্ধে 
তাহা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর ও পাদরি জে. রবিন্সন্‌ সাহেবকে 
সমর্পণ করতঃ তাহাদের অভিপ্রায় লইবেন; ও রচনা উত্তম বোধ 
হইলে পর এ আদর্শ পাদরি লং সাহেবকে সমর্পিত করিবেন। তিনি 
তাহার গ্রাম্য পাঠশালায় তাহা পাঠ করিয়া নিরূপণ করিবেন, এ 
রচন! গ্রাম্য বালকদিগের বোধগম্য হয় কি না। 

“চতুর্থ । “ইজিপ-শিয়ন্” নামক গ্রপ্থের বঙ্গাহবাদ কি প্রকার 
হইয়াছে তাহা নিরূপণান্তর সমাজকে বিজ্ঞাপন করণার্থে শ্রীযুক্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর, শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ সরকার 
এবং পাদরি জে. রবিন্সন্‌ সাহেবকে অনুরোধ কর কর্তব্য । 

এত্রীযুক্ত প্রা সাহেব সমাজকে জ্ঞাত করিলেন, যে ডাক্তার 
'বেড.ফোর্ড সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, এতদেশীয় ব্যক্তিব্যুহের 


বিবিধার্থ সঙ্গ,হ | ৩৩১ 


উপদেশার্থে প্রজাবর্গের সুস্থতা বিষয়ক কয়েকটা প্রবন্ধ ইংরাজিতে 
রচনা কর| কর্তব্য । তাহাতে অনুমতি হইল, ডাক্তার বেড.ফোর্ড 
সাহেবকে অনুরোধ করা যায়, তিনি আদৌ এতদ্রপ একটা প্রস্তাব 
রচনা করিয়া সমাজে সমর্পণ করুন । 

শ্রীযুক্ত উডরো সাহেবের অভিপ্রায়ান্থুসারে শ্রীযুক্ত প্রাট সাহেবকে 
অনুরোধ করা গেল, যে তিনি পূর্বোক্ত সাহেবের নিকট হইতে 
সমাজের সম্পাদক্য কর্মের ভার গ্রহণ করুন|” 

অনুবাদক সমাজের সভ্যগণের লিখিত ও অনুদিত অনেক প্রবন্ধ 
£বিবিধার্থ সংগ্রহে” প্রকাশিত হইত। এতদ্যতীত বাবু নবীনকুষ্ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীপতি 
মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথরিয়া 
ঘাটা), আনন্দনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, মথুরামোহন তরকরত্বঃ 
ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য, কালীপ্রসন্ন সিংহ, যাদবরুষ্ণ সিংহ, সত্যেন্্রনাথ 
ঠাকুর প্রভৃতি গগ্ধ প্রবন্ধ এবং মাইকেল মধুহুদন দত্ত, রামসুন্দর ঘটক 
প্রভৃতি কবিতা লিখিতেন। মাইকেলের. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য 
“বিবিধার্থ সংগ্রহেই” প্রথম বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল । 

এই সময়ই বোধ হয় তহববোধিনীর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া- 
ছিল। তববোধিনীর যখন গ্রাহক সংখ্যা অবিক-_তখন প্রায় ৭০* 
হইয়াছিল। “বিবিধার্থ সংগ্রহ” বার শত মুদ্রিত 
হইয়া বার শতই বিলি হঈটত। এতৎ সধ্ধন্ধে 
বিবিধার্থ সংগ্রহের ২য় পর্বের ( বর্ষের ) ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে £_ 
“প্রথম পর্বে আমরা কি পর্যন্ত সিদ্ধসংকল্প হুইয়াছি, তাহা! পাঠক- 
দিগেরই বিচার, আমাদের এইমাত্র গ্রতীতি হইতেছে যে উক্ত পর্ব 
দ্বাদশ অবয়বে বিতক্ত হইয়া এক বৎসর মধ্যে অনেকের নিকট 


পত্রিকার লেখকগণ। 


গ্রাহক ও পাঠক। 


৩৩২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





সমাদৃত হইয়াছে। প্রতিমাসে দ্বাদশ শত সংখ্যক পুস্তক মুত হইয়া 
তন্ুপযুক্ত গ্রাহক মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হওয়াতে প্রত্যেক খণ্ড যগ্পি 
নিতৃষ্ট কল্পে ক্রমশঃ দশ ব্যক্তির হস্তগত হইয়া থাকে তাহা হইলেও 
অযুতাধিক লোকের সহিত আলাপ করিয়াছে সন্দেহ নাই ।” 

সেকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গীয় সমাজে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ 
ছিলেন। ১২২৮ সালের ৫ই ফাল্গুন কলিকাতার নিকটবর্তী সথুড়ায় 

রাজেন্দ্রলাল জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম জন্মেজয় মিত্র। রাজেন্দ্রলাল প্রথম জীবনে 

ইংরেজী শিক্ষা করিয়া তেইশ বৎসর বয়সে এসিয়াটাক সোসাইটীর 
সহকারী সম্পাদক ও লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। এই স্থানে 
বিবিধ ভাষার পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ও বিবিধ ভাষা শিক্ষালাভ করিয়! 
তিনি জীবনের উন্নতি করিবার স্থুযোগ প্রাপ্ত হন। 

তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী, পারস্ত, উর্দু, হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, 
ফরাসী, জর্দাণ প্রভৃতি দশটী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং এই সকল 
ভাবায় ১২৮ খানা গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন । ইংরেজী ভাষায় লিখিত 
7009০ 4১750, 70001100954, 071১৪% প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার অন্ু- 
সন্ধিৎসাকে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও প্রশংসিত করিয়াছে। 

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চারিদিকে অনেক কাজ ছিল। এই বহু 
কর্ম সমাধা করিয়া অবসর সময়ে তিনি বিবিধার্থসংগ্রহের জন্য 
খাটিতেন। ১৮৫৬ অবে কলিকাতা 1.0 10561৮5%০ এর ভার 
তাহার উপর ন্যন্ত হয়। এ সময় কার্য্যবাহুল্যে তিনি বিবিধার্থ 
সংগ্রহের পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণরূপে অনুবাদক সমাজের উপর 
নির্ভর করিয়াছিলেন। অন্থবাদক সমাজের হিট অভাবে 
তখন কিছুকাল পত্রিকা পরিচালন বদ্ধ ছিল। 


বাজেন্দ্রলাল মিত্র । 





স্বর্গীয় রাজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র। 


_ বিবিধার্থ সঙ্গ,হ। ৩৩৩ 
এইরূপে নিয়মিত ও অনিয়মিত তাবে ছয় বৎসর চলিয়! “বিবিধার্থ 
সংগ্রহ” বন্ধ হইলে রাজেন্দ্রলাল বিবিধার্থের সম্পাদকীয় ভার বাবু 
কালীপ্রসন্ন সিংহের তত্তে ন্যস্ত করেন। ১২৬৭ 
কালীপ্রসন্ন সিংহের সালের বৈশাখ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের 
০১৮৬৮ সম্পাদকতায় বিবিধার্থ সংগ্রহ আরও ৮ মাস 
কাল চলিয়া, অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বাহির হইয়া একেবারে বদ্ধ হইয়া 
যায়। 

কর্মপীড়িত রাঁজেন্দ্লাল যখনই একটু অবসর প্রাপ্ত হইতেন, 
তখনই তিনি বিবিধার্থ সংগ্রহের চিন্তা করিতেন। ধনী ওজ্ঞানী 
কালীপ্রসন্ন সিংহের হস্তে যখন তিনি “বিবিধার্থ সংগ্রহকে” তুলির! 
দিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহাকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা 
করিয়া দিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; কালীপ্রসন্ন সিংহের 
হস্তে ধাইয়াও যখন “বিবিধার্থ সংগ্রহ” ৮ মাসের অধিক জীবন রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইল না, তখন তাহার আর দুঃখের অবধি রহিল না । 
তিনি “বিবিধার্থ সংগ্রহকে” পুনরায় কি ভাবে সম্ত্ীবিত করিতে 
পারেন, কেবল তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার সে আকুল 
প্রাণের টানের ফল-__“রহস্য-সন্দর্ভ”। 

৯৮৬৩ অন্দে রাজেন্দ্রলাল “রহস্য-সন্দর্ভ”' বাহির করেন। রুহস্ত 
সন্দর্ভ সম্বন্ধে আমর! যথাস্থানে আলোচনা করিব । 

১৮৭৫ অন্দে রাজেন্দ্রলাল ডি, এল উপাধি প্রাপ্ত হন, ১৮৭৭ অন্দে 
রায় বাহাছুর, ১৮৭৮ অবে সি, আই, ই, ও ১৮৮৪ অন্দে রাজা উপাধি 
ভ্ষুণে ভূষিত হন। 

| . ১২৯৮ সালের ১১ই শ্রাবণ (২৬ জুলাই ১৮৯১) ৭০ বৎসর বয়সে 
রাজেনদ্রলাল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 


কত্ত ক: ক্কস লব লাক 
ট 


৩৩৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


বিবিধার্থসংগ্রহ কোন্‌ কোন্‌ মাসে ও কোন্‌ কোন্‌ শকে বাহির 
হইয়াছিল নিয়ে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল | 





প্রচার কাল। 


বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত। 
১ম পর্ব (বর্ষ) ১৭৭৩ শকের (১২৫৮ বঙ্গাব্দে) কান্তিক হইতে 
১৭৭৪ শকের আশ্বিন পর্য্যন্ত । 
২য় পর্ব (বর্ষ ) ১৭৭৪ শকের পৌষ হইতে ৯৭৭৫শকের অগ্রহায়ণ। 
ওয় পর্ব্ব ( বর্ষ) ১৭৭৫ শকের চৈত্র হইতে ১৭৭৬ শকের ফাল্ন। 
ধর্থ পর্ব (বর্ষ) ১৭৭৯ শকের ধৈশাখ হইতে চৈত্র । 
€ম পর্ব ( বর্ষ ) ১৭৮ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র। 
ভষ্ঠ পর্ব (বর্ষ) ১৭৮১ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র । 
বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত। 
৭ম পর্ব (বর্ষ) ৯৭৮২ শকের (৯২৬৭ সাল) বৈশাখ হইতে 
অগ্রহায়ণ। 


টি স্এর 
জবল্সমম্কলাত্ক | 
১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৫৯ বঙ্গাব্দ। 


নিত্যধন্থান্থুরঞ্জিকা পত্রিকার সময়েই ধ্ধর্মরাজ”, “হিন্দু বন্ধু” 
“সত্যধর্মপ্রকাশিকা”, “ধর্ম ধর্মপ্রকাশিকা”, প্রভৃতি আরও কয়েকখানা 
হিন্দু ধর্ম বিষয়ক সাময়িক পত্র-পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। এই গুলির 
মধ্যে ধর্মরাজের নাম উল্লেখযোগ্য । 

১২৫৯ সালের ফাল্গুন মাসে ধর্মরাজ বাহির হয়। ইহার আকার 
ক্ষুদ্র_ডিমাই বার পেজি ৪ ফন্ম্মা বা ৪৮পৃষ্ঠা ছিল। 
সম্পাদক ছিলেন-_শ্রীতারকনাথ দত্ত। মূল্য ছিল 
_-বাধিক আড়াই টাকা। 

ধর্শরাজের কে এই শ্লোক-মালা শোভা পাইত__ 

“বিরাজতে সভ্য-সমাজ-রাজঃ সদর্থরাজীনিধিরাজরাজঃ। 
তপঃপ্রভা রক্ষতি ধর্মমরাজঃ শুভপ্রবৃত্তিপ্রদধর্্মরাজঃ ॥” 

স্থচী।_ ধর্ম রাজের প্রথম সংখ্যায় নিয়লিখিত চারিটা প্রবন্ধ ছিল। 





আকার ও মূল্য। 


ভূমিকা ১ হইতে ১৬ পৃষ্ঠা 
পরমেশ্বরের স্তোত্র ১৬ 1 
বঙ্গভাষা ২৯ ছু ৯ 
রূপক ( তত্বপ্রকরণ ) কবিতা ৪২ ৪৬ ৮» 
বিজ্ঞাপন ৪৬ ৪৮ ৮ 


এই যোড়শ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত ভূমিকা! হইতে নিয়ে কতিপয় পংক্তি 
টি উদ্ধত করা গেল। ধর্মমরাজের আবির্ভাবের কারণ 
ও তাহার ভাষার নমুনা ইহাতেই ব্যক্ত হইবে। 

“শমুদ্বায় বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট আমারদিগের রীতি, নীতি, 
স্বভাব এবং অভিসন্ধি সকল সংপূর্ণরূপে অবিজ্ঞাত বা অপরিচিত 


টু [কন 

২৩৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
খাকিলেও এমত ভরসা করিতে পারি যে মহেচ্ছতা গুণগরিমায় 
মহাজন মণ্ডলী সদসত্তা নিরূপণ করিতে কদাপি স্কাচিত হইবেন ন1। 
এবং স্বরূপের নিরূপণ করত আমারদিগের প্রতি অবশ্যই সান্ুকুল বা 
প্রতিকূল হইতে পারেন। যে হেতু স্বরূপ নিরূপিত না হইলে কোন 
বিষয়ই সাধুগণের ত্যাজ্য বা গ্রাহ্থ হয় না। অতএব যথাতখ্যের নিরূপণ 
পুর্বক এই পুস্তকের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিবেন” ইত্যাদি। 

এই প্রকারে ভূমিকা আরম্ভ করিয়া__কি প্রকারে খ্রীষ্টান মিসনারি 
দ্রিগের হাত হইতে হিন্দু ধর্ম রক্ষা কর! যায়, লেখক তাহাই বিৰৃত 
করিয়া হিন্দু ধর্ম রক্ষার্থ এই “ধর্মমরাজ” প্রচারের উদ্দেশ্ঠ বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। 

ধন্মরাজে “্রীষ্টীয ধর্ম পুস্তকের বিতর্ক” নামক একটা প্রবন্ধ প্রতি 
সংখ্যার বাহির হইত। এতব্যতীত “জাত্যাভিমান, “ভারতবর্ষের 
ইতিহাস, প্রভৃতি কয়েকটা বড় প্রবন্ধও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইত । 

“ধর্মরাজ' কত কাল জীবিত ছিলেন আমরা অবগত নহি। ইহার 
১ম বধ মাত্র আমর দেখিতে পাইয়াছি। 

“ধর্ম্রাজ” পত্রের ভূমিকায় “হিন্দু বন্ধু” মাসিক পত্রের যে ইতিহাস 
পাওয়া যায়, তাহা এই রূপ £ 

“কয়েক বৎসরাতীত হইল ইহ নগরীতে গ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে “হিন্দু 
বন্ধু” চালিত হইয়াছিল। প্রায় ৫০জন গ্রাহক হইপ্নাছিল। চার মাস 

টিন চলিয়াছিল। পত্রিকার প্রধান কার্য্যকারক টাক! 

কড়ি খাইয়া ফেলায় বন্ধ হইয়া যায়।”” 

বাঙ্গালীর অনেক কার্ধ্যই যে হিন্দু বন্ধর পন্থান্ুসারী তাহা বলাই 

বোধ হয় বাহুল্য । 








স্বর্গীয় প্যারীর্টাদ মিত্র । 


শ্বাত্িন্ষ স্পভ্ভিন্কা ॥ 


০ ৩ 


১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৬১ বঙ্গাব্দ। 


৯২৬৯ সালে বাবু রাধানাথ সিকদারের সহিত মিলিত হইয়! বাবু 
প্যারীচাদ মিত্র “মাসিক পত্রিকা” নামে এই ক্ষুদ্র স্ত্রীপাঠ্য মাসিক 
কাগজ খানা বাহির করেন। এই পত্রিকার 
মুখপত্রে লিখিত থাকিত-_“এই পত্রিকা সাধারণের 
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছাপা হইতেছে। বিজ্ঞ পগ্ডিতের! 
পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাহাদের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত 
হয় নাই।” ইহাতে সাময়িক প্রস্তাব সমূহও বেশ চিত্তাকর্ষক ভাষায় 
লিখিত হইত। 

প্যারীষাদ মিত্র “আলালের ঘরের ছুলাল” লিখিয়া সুপরিচিত 
হইয়্াছিলেন। এই উপন্যাস খানা “মাসিক পত্রিকা*্রই প্রথম, খণ্ডে 
খণ্ডে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল । বাঙ্গাল মাসিক পত্রিকার 
প্যারীচাদই বোধ হয় প্রথম উপন্তাস প্রচারের স্চনা করেন। প্যারী- 
চাদ টেকাদ ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। 

১২২১ সালের শ্রাবণ মাসে কলিকাতাস্থ নিমতলার মিত্র বংশে 
প্যারীচা্ জন্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করিয় 
১৮৩৫অন্দে ইনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর 
ডিপুটী লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হন। এবং 
ক্রমে ১৮৬৭ অন্দে সেই লাইব্রেরির সেক্রেটরী ও লাইব্রেরীয়ানের পদে 
উন্নীত হন। লাইব্রেরীর সংশ্রবে তিনি বনু গ্রন্থ অধ্যন্ননের সুযোগ 
প্রাপ্ত হইয়া নিজের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে 
১৮৪২ অন্ধে প্যারীচাদ মিত্র “বেঙ্গল ম্পেক্টেটারে*র সম্পাদক হন। 

২২ 








উদ্দেশ্থা। 


শ্যারীটাদ দিত্র। 





ছা 
৩৩৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 

১৮৪২ অব্দের এপ্রিল মাসে বাবু রামগোপাল ঘোষের উদ্যোগে 
“বেঙ্গল স্পেক্টেটার” বাহির হয়। শ্পেক্টেটার ইংরেজী ও বাঙ্গাল! উভয় 
চর । ভাষায় পরিচালিত হইত। তিন মাস মাসিক 

রূপে চলিয়া জুলাই মাসে স্পেক্টেটার পাক্ষিকে 
পরিণত হয়। এবং সেপ্টেম্বর মাসে সাপ্তাহিক হইয়া যায়। ১৮৪৩ 
অবের নবেম্বর মাসে বেজল স্পেক্টেটার বন্ধ হইয়া যায়। 

বেঙ্গল ম্পেন্টেটারে প্যারীষাদ ইংরেজী ও বাঙ্গাল! প্রবন্ধ লিখি- 
তেন। স্পেক্টেটার উঠিয়া গেলে তিন্নি “কলিকাতা রিভিউ” প্রভৃতি 
পত্রিকায় ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতেন এবং বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিবার জন্ত 
১৮৫৪ অন্দে এই “মাসিক পত্রিকা” বাহির করেন। এই পত্রিকায় 
তাহার “আলালের ঘরের ছুলাল” ব্যতীত “মদ খাওয়1 বড় দ্বায়' জাত 
থাকার কি উপায়,” এবং “রামারপ্রিকা” ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

“মাসিক পত্রিকা” যোল সংখ্যা চলিয়াই উঠিয়া যায়। ইহার 
ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল ছিল। পত্রিকার 
প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত “মদ খাওয়া বড় বাড়ি- 
তেছে” প্রবন্ধের কতকাংশ নমুনা স্বরূপ নিয়ে 





মাসিক পত্রিকার 
ভাবা। 


উদ্ধ,ত হইল। 

“মদের অদ্ভূত শক্তি ! যে ব্যক্তি পান করে সে ছুধকে জল বলে ও 
জলকে দুধ বলে। কলিকাতার -কোন বুনিয়াদি মাতালের 
বাড়ীতে তাহার চাকর প্রত্রাব করিতেছিল, মাতাল বাবুর 
ম্তকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মাথায় কি পড়িল? 
পরে শুনিলেন প্রজ্াব। তখন উত্তর করিলেন, তবে ভাল; আমি, 
বোধ করিয়াছিলাম জল। 


মাসিক পন্দ্রকা। ৩৩৯ 

কথিত আছে যে অন্য এক বুনিয়াদি মাতাল বাবু মদে যত হইয়া 

দশমীর দ্রিবস প্রতিমা বিসর্জন কালীন নৌকা হইতে রোদন করিয়া 

বলিলেন,“অরে মা চল্‌লেন রে-_মার সঙ্গে কেহ কি যাবে না? আমরা! 

সকলে ব্যাস্ত, অরে বেটা ঢাকি তুই যা” এই বলিয়া ঢাকিকে ধাকা দিয়া 
জলে ফেলিয়! দিলেন। 

“আর শুনা! আছে ঘে কোন মাতাল ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, 
তাহার পার্থে জলের ঘটী ছিল না, একটা বিড়াল বসিয়াছিল। মাতাল 
জলের ঘটী মনে করিয়া বিড়ালকে ধরিলেন। বিড়াল মেয় ২ করিতে 
আরম্ভ করিল। মাতাল বলিলেন “শ্ঠালা জলের ঘটা তুই মেও ২ করিয়া 
কি বীচবি, তোকে অগ্রে খাবুই।” পরে বিড়ালকে মুখের কাছে 
তুলিলে বিড়াল আঁচড় কামড় করিয়া পলায়ন করিল। 

“আর এক ভক্ত মাতালের কথা৷ শুনা আছে, তাহাও বল! যাইতেছে। 
এ মাতালের নাম সিংহ । আপন বাটাতে পুজা হইবে, যগীর রাত্রে 
উঠিয়া প্রতিমার নিকট যাইয়া কোপেতে পরিপূর্ণ হইলেন; পিংহকে 
বলিলেন, “ওরে বেটা সিংহ, তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই 
বেটা মার পদতলে কেন? এই বলিয়৷ সিংহকে ভাঙ্গিরা আপনি চাদর 
মুড়িদিয়া সিংহ হইলেন। প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন 
বাটীর কর্তা সিংহ হইয়া রহিরাছেন। তিনি আস্তে ব্যন্তে বলিলেন 
“মহাশয় ওখানে কেন-_মহাশয় ওখানে কেন?” কর্তার নেশ! 
ছুটিয়াছিল, সেম্থান হইতে আস্তে ২ উঠিয়া অধোমুখে বৈঠকখানায় 
গিয়া! বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন “কর্তা বড় 
ভক্ত, না হবে কেন সিদ্ধবংশ !” ইত্যাদি। 

এই ভাবা “আলালী ভাষা” নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই 
আ'লালী ভাষায় “মাসিক পত্রিকা” এবং টেকচাদ ঠাকুরের অন্ঠান্ত গ্রন্থ 





ভক্ষচষাঘনাকয নাত, লাস 0 চক ্্্ত্হ্জল্ম এ 
মির ১18 বু রুল্দসুলযু? রঃ মর), ঞ 


উট বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


লিখিত হইয়াছিল। তিনি “বঙ্গের ডিকেন্স" _রনিয়া পরিচিত 
ছিলেন। 

প্যারীচাদ লাইব্রেরীর কার্ধ্য ছাড়িয়া ব্যবসার আরম্ভ করেন এবং 
ব্যবসায়ে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন। এই সময় তিনি এতদূর সম্মান 
লাভ করিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় এমন কোন অনুষ্ঠান ছিল না 
যাহার সহিত প্যারীটাদের সংশ্রব ছিল না। 

উল্লিখিত তিন খানা পুস্তক ব্যতীত, “যৎকিঞ্চিৎ” “অভেদী, 
“এতদেশীয় স্ত্রীলোক দিগের পূর্ববীবস্থা৮” “আধঠাত্মিকা+ “ডেভিড হেয়ারের 
জীবন চরিত, বামাতোবিণী, “কৃষিপাঠ,” “গীতান্কুর,৮ 
“রস্তমজী কাওয়াসজীর জীবন চরিত” প্রভৃতি আরও 
কয়েক খানা পুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন । 

১৮৮৩ অন্দর ২৩ শে নবেম্বর ইনি পরলোক গমন করেন। 


প্যারীচাদ-গ্রস্থাবলী | 


স্নক্্রণর্ম গ্ুুশভত্র। 


নি 
১৮৫৫ শ্রীষটাব্দ। ১২৬২ বঙ্গাব্দ। 
১২৬২ সালের বৈশাখ মাসে “সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র” বাহির হয়। র্ধার্থ 
পূর্ণচন্দ্রের মলাটে এই শ্লোক মালা গ্রথিত ছিল £₹_ 
“ইতিহাস-পুরাণানি কাব্যাখ্যানকথাস্তথা । 
হলাদয়স্তি হৃদস্তোজ মস্তোজং ভাস্করো৷ বথা ॥” এ 
এই পত্রিকার উদ্দেশ্ঠ, ভাবা, আকার, প্রকার, মূল্য প্রভৃতি পত্রিকা 
সন্বন্ধীর যাবতীয় বিষয় অবতরণিকা পাঠেই বুঝা! 
যাইবে । অবতরণিক1 এইরূপ £_ 

“এতদ্দেশীয় ভাষার উন্নতি কল্পে দেশ বিদেশের বিদ্কোৎসাহী 
মহোদয়দিগের বিশেষ যত্র হওয়া অবধি এ ভাষায় দিও জ্ঞান বিজ্ঞান 
আলোচনার উপযোগী বিবিধ সংবাদপত্র এবং নানা প্রকারের 
পুস্তকাদি বহু২ বহুজ্ঞ বিছ্জ্জনগণ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশ 
পাইতেছে, তথাচ এদেশের প্রাচীন পুরাণাদি শান্তর সকলে কোথায় 
কি জাছে, তাহাতে মহধিরা কি প্রকার নীতি ও ধর্ম্োপদেশচ্ছলে 
ইতিহাস উপন্ঠাসাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, অপর কাব্য ও নাটক প্রভৃতি 
পুস্তকে কি প্রকার রসভাব ও উপাখ্যান সকলের বর্ণনা আছে, তথা 
এখানকার পূর্বতন যবন রাজাদিগের আঁধকার সময়ে যে পারসিক 
বিদ্যা প্রবল হয় এবং বর্তমান সময়ে ইংলতীয় ভূপালদিগের স্বদেশীয় যে 
বিদ্ধার 'জ্যোতিঃ এই ভারতবর্ধকে সমুজ্জল করিয়াছে তাহার বিবিধ 
গ্রন্থে কোথায় কিরূপ অপূর্বব ভাব ও আশ্চর্য্য বিষয়ের বিবরণ আছে এবং 








জবতরণিকা 


৩৪২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


সুনীতি ও সৎকখার উপদেশ অভিপ্রায় কি প্রকারে প্রতিপাদ্য বিষয় 
সকল তাহাতে সংকলিত হইয়াছে ইত্যাদি বিষয় সকল একত্র অবগত 
হইবার উপায় মাত্র হয় নাই। কলতঃ যে সকল মহাশয়েরা সমাচার 
পত্র প্রকটনে প্রবৃত্ত তাহাদিগকে দেশের উপস্থিত ঘটনার প্রতিই 
বিশেষ মনোযোগ করিতে হয়, স্থৃতরাং দেশ বিদেশের বিবিধ বিছজ্জন্ 
গণ প্রণীত গ্রন্থ সকল হইতে অন্ুবাদিত হইয়া সর্বদা বিষয় সকল সমা- 
চার পত্রে প্রকটিত হওয়া স্থকঠিন! এই কারণে ইংরেজী সুদীর্ঘ 
সমাচার পত্র সকলেও নিয়ত প্রাচীন পুস্তকাদির্‌ প্রস্তাব সকল অন্বাদ 
বা সংকলন পূর্বক প্রকাশের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং 
কথন কখন কোন কোন মহোদয়ের উদ্যোগে সে দকল পুস্তকাকারে 
মাসিক বা সাময়িক রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু বিবিধ বিগ্া বিষয়ক ষে 
সমস্ত গ্রন্থাদি আছে, তত্ভাবতের বিষয় সকল দেশ তাষায় প্রচার হইয়া 
সর্বসাধারণের পাঠ যোগ্য ও বুদ্ধিগম্য হইবার উপায় নাহইলে বহুতর 
ব্যক্তির বহুদর্শী বা বিজ্ঞ হওয়া স্ুকঠিন। অতএব আমর! দেশ 
বিদেশীয় প্রাচীন ও নব্য বিবিধ গ্রন্থের বিষয় সকল প্রকাশ করণা- 
[ভিলাবে “সর্বার্থ পুর্ণচ্দ্র” নামে এই মাসিক পত্রিকা প্রচারে প্রবৃভ 
হইলাম। এ পত্রীতে এ দেশের প্রাচীন পুরাণাদি শান্তর এবং কাব্য 
নাটক তথা নীতি শান্ত্াদির পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্রমশঃ অন্ুবাদ 
করিয়া! নিয়ত প্রকাশ করা যাইবে, এতত্তিন্ন পারশীক- ও ইংরেজী 
: জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশক গ্রন্থ হইতে বিবিধ ইতিহাস উপাখ্যান এবং 
অবনীমগ্ডলে যে সময়ে যেষে অদ্ভূত ঘটন। হর তদ্িষয়ক পুস্তকচয় 
হইতেও অনুবাদ পূর্বক কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া! ইহাতে প্রকাশ করিব, 
অপর উপস্থিত মতে সাধারণ হিতার্থ বিষয় সকলের আন্দোলনেও 
ক্রটী হইবে না, যে যে বিষয়ের আলোচনা করিলে দেশের হিত ব1 


সর্বার্থ পুর্ণচন্দ্র। ৩৪৩ 
“সহিত সর্ব সাধারণের বুদ্ধি পথে উদ্দিত হইতে পারে এবং রাজ পুরুষ- 
দিগের নিকট আবেদন অথবা সাধারণের মনোযোগ দ্বারা অহিত 
নিবারণ পুরঃসর হিত সম্পাদন সম্ভব, সময় সময় সে সকল বিষয়েরও 
আলোচনা কর! যাইবে । 

এই “স্বার্থ পূর্ণচন্্র" প্রতি মাসে এই প্রকার ছ্াবিংশৎ পৃষ্ঠা 
পরিমাণে প্রকাশ হইবে, প্রকটিত হইবার দিন অবধারিত থাকিবে না। 
বৎসরে দ্বাদশ সংখ্য। প্রকাশ পাইবে পাঠকগণ দ্বাদশ সংখ্যার যূল্য 
অগ্রে প্রদান করিলে অতি স্ুলত মূল্যে অর্থাৎ দুই টাকার প্রাপ্ত 
হইবেন, এক এক সংখ্যার মুল্য দিলে চারি আনা দিতে 
হইবে। 

“বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ সমূহের বিষয় সকল স্বদেশী ভাবায় প্রকাশ 
পাইতে থাকিলে তদ্বীরা কি প্রকার উপকার সম্ভাবনা এ বিষয় বর্ণনা 
করা৷ পুনরুক্তি মাত্র । নির্মল মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রের বুদ্ধিতে 
স্বতই উদ্দিত হইতে পারিবে। 

দেশাটনং পঞ্ডিতমিত্রতা চ বিদ্বংসভা-রাজগৃহ-প্রবেশঃ। 
অনেকশান্ত্াণি বিলোকিতানি চাতুর্যমূলানি ভবস্তি পঞ্চ। 

এই মহাজন পরিগৃহীত বচনে যদিও দেশ পর্য্যটন প্রভৃতি পঞ্চ 
বিষরকে মানব জাতির চতুরতা৷ জননের মূল বলিয়া বর্ণনা আছে, তথাচ 
অনেক শান্তর পর্যযালৌচনই পাঁচের মধ্যে প্রধান, যে হেতু বিবিধ শাস্ত্রে 
জ্ঞান ব্যতীত অপর চতুষ্টয়ে ইষ্টসিদ্ধি প্রায় হয় না। অনেক শাস্ত্র 
পর্যযালোচন নানা বিষয়ে ব্যাপূত ব্যক্তির পক্ষে সহজ কর্ম নহে। 
প্রথমতঃ এ দেশের শান্্র সকল প্রাচীন সংস্কত ভাষায় লিখিত তাহা! 
পাঠ করণে অধিকারী হইবার নিমিত্ত আদৌ ছুরূহ সংস্কৃত ভাষা 
শিক্ষা করা আবশ্তক, তাহাও নুসাধ্য নয়। অপর এ দেশের 


৩৪৪ বাঙ্গাল৷ সাময়িক সাহিত্য । 
প্রাচীন সম্থত পুস্তক সকল ব্যতীত অন্যান্য দেশের পুস্তক পাঠ 
করিতে হইলে ততৎ পুস্তক সকলও ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত 
হুওয়াতে সে সকল ভাষায় পরিচিত হওনেরও আবশ্তকতা আছে, এই 
রূপ দেশ বিদেশীয় প্রাচীন ও নব্য পুস্তক সকল স্বয়ং পাঠ করিয়া বু 
দর্শন ও জ্ঞান লাভের আকাঙ্ষা করিলে প্রথমতঃ ভাষা শিক্ষাতেই 
বহুতর সময় ক্ষেপের সম্ভাবনা, দেশ ভাষায় যদিস্তাৎ সেই সকল 
পুস্তকের মর্ম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তাহা হইলে ভাষা শিক্ষার্থকালা- 
তিপাতের সম্ভাবনা নাই। অথচ নানা বিষয় একদা পাঠ করিয়া একে 
কালেই বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন এই প্রকার 
বিবেচনা করিয়াই আমর] এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম, পাঠকবর্গ পাঠ 
করিয়। যদিস্তাৎ উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে যে সকল বিজ্ঞ 
মহাশয় এ বিষয়ে সাহায্য প্রদানে সম্মত হইয়াছেন তাহাদের ও আমা- 
দ্বের পরিশ্রম এবং যত্র জন্য অবসাদ বোধ হইবেক না; বরং তাহাতে 
সমধিক অনুরাগ হইবার সম্ভাবনা |” 

এই রচনা ছেদ-বিচ্ছেদ হীন দীর্ঘ পদধুক্ত হইলেও ভাবপ্রকাশক । 
নিত্যধর্মান্ুরঞ্জিকার রচনার ন্যায় গলদ্তর্খর প্রসবী রচনা নহে । অন্ু- 
প্রাসের প্রভাবও ইহাতে যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা ,কষ্টসংগৃহীত 
নহে। 

পত্রিকার পরিচয় অবতরণিকায় যথেষ্টই প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি 
এই পত্রের প্রথম সংখ্যায় কি কি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহার 
৯ স্পীী সুচী নিয়ে প্রদান করিয়া পত্রিকাখানা কিরূপ 

ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল তাহা বুঝাইতে চেষ্টা 

করা গেল। 





&- 


সরববা্থ পুরণচন্্র। ৩৪৫ 





অবতরণিক! ১ 
বিষ্ণু পুরাণ ( ১ম অধ্যায় ) ২ 
মার্কগেয় পুরাণ ( ১ম অধ্যায় ) ৩ 
মহাভারত € আদি পর্ব ৯ম অধ্যায়) ৫ 
কক্ষিপুরাণ ( ৯ম অধ্যায়) ১৩ 
রামায়ণ (আদিকাও ৯ম সর্গ ) ১৪ 
কুমার সম্ভব ( ১ম সর্গ) ৯৯ 
উত্তর-রামচরিত (১ম অঙ্ক) ২৩, 
ৃষ্টান্তশতক (৪০ শ্লোক ) ২৭ 
পঞ্চরত্বম্‌ ৩০ 
বড়, রহম ৩১ 
গোলেস্ত] ( ১ম কাহিনী) ৩২ 
মগুষের নীতিসার ৩২ 


প্রবন্ধগুলি প্রায় সমস্তই অসম্পূর্ণ__ত্রমশঃ প্রকাশ্তরূপে বাহির হইত । 
পত্রিকার আকার সুপার রয়েল ৮ পেজি ৩২ পৃষ্ঠা ছিল। আমড়া- 
তলরাস্থ ১২ নং ভবনে পূ্ণচন্্রযস্ত্রে মুক্রিত হইত। আমরা সর্বার্থপূর্ণ 
ক চন্দ্রের ৩ বৎসরের পত্রিকা পাঠ করিয়াছি । এই 
পি পত্রিকায় মাসের নামের উল্লেখ থাকিত না। 
পরিচালকগণের উক্তি__“দ্বাদশ সংখ্যা! সময়ে সময়ে 

যেমত প্রকাশ হইবেক প্রাপ্ত হইবেন” আলোচনা করিলে ও সময়ের 
অবস্থা এবং সমসাময়িক অন্যান্ত পত্রিকার অবস্থা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, 
পরিচালকগণ ঠিক মাসে মাসে পত্রিকা বাহির করিতে পারিবেন না' 
বলিয়াই এই নিরম করিয়াছিলেন এবং পত্রিকায় মাসের নামের 
উল্লেখ করিতেন না। কার্ধ্যতঃও পূর্ণচন্দ্রের শেষ অবস্থা এইব্পই 


৩৪৬ _ বাঙ্গাল৷ সাময়িক সাহিত্য । 

হুইয়াছিল। ইহার ১ম বর্ষ ১২৬২ সালে, ও ২য় বর্ষ ১২৬৩ সালে 
বাহির হয়; কিন্তু ৩য় বর্ষ ১২৬৬ সালে বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় 
বর্ষের তিন বৎসর পর তৃতীয় বর্ষ বাহির করিয়া! পরিচালকগণের পত্রিকা 
পরিচালনের উৎসাহ বিগ্যমান ছিল কিনা আমরা তাহার সংবাদ 
অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারিলাম না। 

এই পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন, জানা যায় না। পত্রিকা 
“অছ্ৈতচরণ আত্যের কারণে রাজরুষ্ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত” 
হইত। 

মুক্তারাম তর্কবাগীশ, জগমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পগ্িতগণ 
সর্বার্ধপূর্ণচন্দ্রের লেখক ছিলেন। ইহারা এই পত্রে 
যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করিয়া 
প্রকাশ করিতেছিলেন । 

৯৮৬* অন্দে জগমোহন তর্কালঙ্কার “বিজ্ঞানকৌমুদী” নামে অন্ত 
এক থানা মাসিক পত্রিক! বাহির করেন, ইহাতে 
মনে হয় শক্তিক্ষর হইয়া ক্রমে সন্ধার্থ পূর্ণচন্দ্রও 
অস্তাচলাবলম্বী হইয়াছিলেন। “বিজ্ঞানকৌমুদী”ও অধিক দিন 
কৌমুদরী ছড়াইতে পারেন নাই। 


লেখক। 


বিজ্ঞানকো মুগ্দী । 


ক্ন্বোম্ছিল্ী | 


০০ 


১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৬৩ বঙ্গাব্দ। 
চুচূড়া হইতে “ম্থবোধিনী নামে এই পত্রিকা খানা বাহির হইয়া 
ছিল। স্ুবোধিনীর সম্পাদক ছিলেন-__বাবু রাম- 
চন্দ্র দিচ্ছিত। ইনি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ হইলেও 
বাঙ্গালা বেশ জানিতেন। থুব সরল এবং বিশুদ্ধ ভাষায় স্ুবোধিনীর 
প্রবন্ধ সমূহ লিখিত হইত। 
স্ববোধিনীতে ঈশ্বরগুপ্তের কবি-শিষ্য অনেকেই পদ্য লিখিতেন। 
কষ্ণনথা মুখোপাধ্যায়, পগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
অভয়চন্দ্র পাড়ে প্রভৃতির কবিতা বাহির হইত। 
সিপাহী যুদ্ধের সময় পীঁড়েজী ঘে পদ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা এইব্ূপ-- 
“জয় কৃটিশের জয়, জর বৃটিশের জয়। 
যতেক বিদ্রোহিদল, যাক সব রসাতল 
প্রবল ব্রিটিশ বল, হউক অক্ষয় । 
বল হউক অক্ষয় । 
জর ব্রিটিশের জয়, জয় ব্রিটিশের জয়।” 
“স্থবোধিনী” কোন সময় বাহির্ৰ হইগ্লাছিন এবং তাহা৷ কতদিন 
পরিচালিত হইয়াছিল ইত্যাদি সম্বন্ধে সবিশেষ তত্ব অবগত হইবার 
জন্য আমরা সাহিত্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্্র সরকার 
মহাশয় নিকট লিখিয়াছিলাম। তিনি পাত্রোত্তরে 
যাহ। লিখিয়াছেন, নিযে তাহ! সাদরে উদ্ধ ত করিলাম । 


সম্পাদক । 


লেখকগণ। 


অন্যান্ত বিবরণ। 


ক্ষ্ব 


ঢাল হাহ রচরহম ল্যান ড এ ন্‌ 


৩৪৮ বাঙ্গাল! সামরিক সাহিত্য 


“আমি “পিতাপুক্রে” “ক্থবোধিনী” সন্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা 
ছাড়া আর অতি অল্প কথাই জানি। তাহাই বলিতেছি। 

“আমি ১৮৫৭ সনের ২রা জুন হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে ভথ্তি হই, 
তাহার কিছু পূর্বব হইতে স্ুবোধিনী প্রকাশিত হইতেছিল । তিনকি 
চারি বসর মোটের উপর চলে। তাহার পর সম্পাদক দিচ্ছিত 
মহাশয়ের উচ্চতর কর্ম হইল । তিনি যাইবার পূর্বে তাহার পরে কাগজ 
চালাইবার একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। আমাদের প্রতিবেশী 
যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ নামা একজন সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকের হস্তে সম্পাদনের 
তার দিয়া গেলেন। তিনি এরূপ কঠিন বাঙ্গালায় কাগজ লিখিতে 
লাগিলেন যে ২।৪ মাসের মধ্যেই কাগজ উঠিয়া গেল। স্ুবোধিনী 
সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বটে,কিন্ত তাহাতে সাহিত্যের ভাগ বেশী থাকিত। 
00190 ০০০৪০ নামক একটী ইংরেজী গল্পের অনুবাদ ধারাবাহিক" 
বাহির হইত । প্রতি সংখ্যায় ছুই এক স্তম্ত পদ্য থাকিত। যে তিনজন 
লেখকের নাম করিয়াছি, তাহার মধ্যে রুষ্ণসখা। মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী 
হালিসহর, মাদ্রালের গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুখে মুখে কবিতা 
রচনা করিয়া বলিতে পারিতেন, আর অভয়চন্দ্র পাঁড়ে যুব! বয়সে 
যশোরের, প্রল জঙ্গ কোর্টের হেডক্লার্ক ছিলেন। স্থুবোধিনীর আকার 
ছিল পুরা ফুলিস ক্যাপ, প্রতি সংখ্যায় ১২ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইত ।” 


॥ 


শ্বত্পেল্ঞ্িক্কা। & 
১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৬৬ বঙ্গাব্দ । 
বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী ঢাকা হইতে “মনোরঞ্রিকা” বাহির 
হইয়াছিল। ইহাই ঢাকার প্রথম পত্রিকা। ১৮৫৭ অন্দে (৯২৬৩ সালে) 
ঢাকার কতিপয় উৎসাহী যুবক “মনোরপ্রিকা” সভা 
নামে একটী সভা স্থাপন করেন। এই সভায় 
তাহারা রচনাদি পাঠ ও বক্তৃতাদি দ্বারা সাহিত্য চর্চা করিতেন। 
১২৬৬ সালে বাবু ব্রজস্ন্দর মিত্র, বাবু রামকুমার বস্থ ও বাবু ভগবান্‌ 
চন্দ্র বসু প্রভৃতির চেষ্টায় ঢাকায় প্রথম মুদ্রামন্ত্র (বাঙ্গলা বস্ত্র) স্থাপিত 
হইলে মনোরঞ্জিকা সভার পরিচালকগণ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মঞ্ুমদ্ারকে 
সম্পাদক করিয়া এই বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে এ সালেই “মনোরপ্রিকা” 
নামে এই পত্রিকা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। মনোরপ্রিক! 
মাসিক পত্রিকা ছিল। বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক 
এবং হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার মুদ্রাকর ছিলেন। সম্পাদক, প্রকাশক ও. 
মুদ্রীকর তিনজনেই কাব্যরসে রসিক থাকায় “মনোরপ্রিকা” গ্রাহক- 
গণের মনোরঞ্জন করিয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘজীবী হইতে পারে 
নাই।. ১২৬৭ সালেই “মনোরঞ্জিকা” উঠিয়া যায়। 
যনোরঞ্জিকা উঠিয়া যাইবার বৎসরই হরিশ্চজ্র মিত্র *কৃবিতা 
কুন্থমাবলী” বাহির করেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কবিতা কুন্থুমাবলীর 
সম্পাদক হন। মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় “গদ্ধ মাসিক” নামে আর, 
একথানা পত্রিকার সম্পাদক হন: মহেশ গাঙ্গুলী “গদ্য প্রস্থন” নামেও 
একখ্খুন। পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন । সেই বৎসরই ঢাকা হইতে 
“ঢাকা প্রকাশ”ও বাহির হুইয়াছিল। 


শা 


মনোরঞ্জিকা ষভা। 


জকন্বিভা! লুহল্্লান্মলী র্‌ 


১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৬৭ বঙ্গাব্। 
কবিতাকুস্থমাবলী ঢাকার দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকা। ঢাকার 
প্রথম প্রচারিত মাসিক পত্রিকা ““মনোরঞ্জিকা” উঠিয়া! যাইবার কয়েক 
মাস পুর্বে ১২৬৭ বঙ্গাব্দের জ্যেষ্ঠ মাসে বাঙ্গালা যন্ত্র হইতেই কবিতা 
কুন্ুমাবলী বাহির হয়। কবিতাকুস্থমাবলীর প্রথম পৃষ্ঠা এইরূপ £__ 


“কবিতা কু ্ু্মাবঞ্লী 
মাসিক পত্রিকা 
সন্তোষয়তু সর্েষাং সতাংচিত্তমধুত্রতান্‌। 
নানারসসমাকীর্ণা কবিতাকুন্মাবলী ॥ 








হাহাহাহা 
১ম ভাগ। ১ম সংখ্যা) জ্যেষ্ঠ ১৭৮২ শক। (মাপিক মৃল্য দ্েড়আন! 
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সন্তান, | 
পয়ার | | 

তো! বিভো৷! কিস্করে করি করুণ! কিঞ্চিৎ । 
,কবিতা৷ কুস্থমকলি, কর বিকশিত ॥ 
তব প্রসন্নতা বায়ু হোয়ে প্রবাহিত। 
করুক সৌরতে তার দিক আমোদিত॥ 
ভাবুক মানসভৃঙ্গ হয়ে প্রলোভিত ।;.. 
ভাব রস আস্বাদনে হোক বিমোহিত ॥” ইত্যাি॥ 


কবিতা! কুস্ৃমাবলী | ৩৫১. 
কবিতাকুম্থমাবলী পদ্য বহুল পক্জিকা। প্রথমতঃ ইহা পণ্যেই 
প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় 
সংখ্যা কেবল পছ্যেই বাহির হইয়াছিল। পরে 
সময়ের অবস্থা ও গ্রাহকের রুচি অন্থুপারে 
পরিচালকগণ তাহাদের মত পরিবর্তন করেন। অতঃপর মাঝে মাঝে 
গগ্ প্রবন্ধও ইহাতে প্রকাশিত হইত । পত্রিকার আকার প্রথমতঃ ছিল 
রয়েল অষ্টাংশিত এক ফর্ত্মা। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা এই আকারেই 
বাহির হয়। তৃতীয় সংখ্যা হইতে ছুই ফর্া করিয়া! বাহির হয়। এইরূপে 
১২সংখ্যায় ১৭২পৃষ্ঠা হইয়াছিল । পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল প্রথম__ 
এক টাকা; পরে আকার বৃদ্ধি করিয়া করা হ্ইয়াছিল-_দেড় টাকা! এবং 
প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা মাত্র । এই পরিবর্তন সম্বন্ধে কবিতাকুস্থমাবলীর 
দ্বিতীয় সংখ্যায় যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল তাহা এইরূপ £_ 
“কবিতাকুস্মাবলীর প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হইলে অনেক সহৃদয় 
ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে কেবল কবিতা কলাপে 
পরিপূর্ণ হইপে কবিতা কুস্থমাবনী সাধারণের সম্যক্‌ হৃদয়গ্রাহিণী 
হইতে পারিবে না।' ইহাতে সময় সময় গগ্ভেও কোন কোন প্রবন্ধ 
প্রকটিত হইলে ভাল হয়; আমরাও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, 
তাহাদিগের অভিপ্রায় নিতান্ত সুসঙ্গত। কেননা জগতে সমুদয় 
লোকের মনের গতি সমান নহে। কেহ বা কবিতাকলাপের মকরন্দ 
পানে সমুত্স্থক | কেহ বা স্থুললিত গরগ্ পাঠে অন্কুরক্ত; কেহ বা গদ্যপদ্ত, 
উভয়েরই রসাস্থাদনে প্রীতিপ্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং কোন 
পত্রিকা নিরবচ্ছিন্ন পদ্ছে অথবা গপ্চে পরিপৃরিত হইলে সমুদরায় পাঠকের 
যানসিক স্ুখোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের একাস্ত 
ইচ্ছা এই পত্রিকা খানি গণ্য পদ্চ উভয়েই অলম্কত করি। কিন্তু কবিতা! 





আকার ও মূল্য। 


শন আতকে হাসু ্ "যু /ু 1 হালা 
. বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 
বিষয়ের সুন্দর সমাবেশ হওয়া! কঠিন। সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
করিয়া প্রকাশ করিলে গ্রাহকগণের মনন্থৃপ্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। 
এতন্নিবন্ধন আমরা আগামী সংখ্যা হইতে এতৎপত্রিকার আকার 
আটপেজি কর্মার ছুই ফন্্া-ও মাসিক মূলা আড়াই আনা এবং অশ্রিম 
, বার্ষিক মুল্য ১, টাকা নির্ধারণ করিতে নস্থ করিয়াছি । »* * 
১৫ই আধাঢ় ১৭৮২ শক ১ শ্রীহরিশ্চ্দ্র মিত্র 1. 
ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র । ) প্রকাশক ।” 
এই সময় কবি কষ্চচন্দ্র মজুমদার “মনোরঞ্জিকার” সম্পাদক ও 
' কবি হরিশ্ন্দ্র মিত্র বাঙ্গালা যন্ত্রের মুদ্রাকর ছিলেন। রুষ্ণচন্দ্র মজুমদার 
ও পূর্বেই বেশ সুন্দর গল্প ও পদ্ত লিখিতে পারিতেন। সুতরাং 
-সাহিত্যরস-পিপান্ু মাত্রেই তাহার নিকট আদরণীয় ছিলেন। তিনি 
: সুদ্রাযন্ত্রের একজন যুদ্রাকরকেও একটু সাহিত্যরসে রসিক দেখিয়া 
তাহার সহিত পরম আগ্রহে সাহিত্য চর্চায় নিবিষ্ট হন। এবং 
তাহাকে একখানা পদ্চপরিপূর্ণ মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে পরামর্শ 
 দেন। ফলে কৃষচন্দ্রের উৎসাহে ,ও উপদেশে “বাঙ্গালা যন্ত্রে” 
মুদ্রাকর হরিশ্চন্্র মিত্র এই “কবিতাকুন্থমাবলী” নারী কবিতামরী্‌ 
পত্জিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন । এ 
এই পত্রিকা প্রচারের উদ্দেস্ট পত্রিকার কণ্ঠে শোভিত শ্লোকটীতেই 
ব্যক্ত হইয়াছে । তথাপি পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত “কবিত। 
এ আলোচনার আবশ্তক* নামক গন্ভ প্রবন্ধে তাহা 
আরও বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা 
পত্রিকার উদ্দেখ্ঠ বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে কবিতা! কুস্থুমাবলীর গগ্চ লেখার 
নমুনা প্রদর্শন জন্ত সেই গগ্ধ অংশ নিয়ে উদ্ধত করিলাম | * 








স্বর্গীয় কবি কৃষচন্দ্র মজুমদার | 


কবিতা কুস্থমাবলী । ৩৫৩ 


“কবিতা পাঠ প্রলতনীয় সমুদায় ফলবস্তা প্রলাত করা যাইতে 
পারে বঙ্ক ভাষায় এরূপ বিশুদ্ধ কাব্যের সংখ্যা অত্যন্স দৃষ্ট হয়। 
পূর্বতন বঙ্দীয় কবিগণ যে সমস্ত কাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, 
তাহার অধিকাংশই উলঙ্গ আদিরস দোষ দোধিত। তৎপাঠে উপকার 
হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত প্রভূত অপকারেরই সম্ভাবনা । অতএব 
অধুন| দেশযধ্যে অভিনব কাব্যকলা বিভাসিত হইয়া জন সমাজের 
কল্যাণ বিধান করে, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীর । এই বাঞ্ছিত বিষয়ের 
স্থসাদ্ধ সম্পাদনে আধুনিক বহুল মার্জিত বুদ্ধি কোবিদৃগণ লেখনী 
ধান্সণ করিয়াছেন, আমাদের কবিতাকুন্থমাবলীও তীাহাদিগের 
সহকারিতা সাধনোদেশ্ঠে বিকসিতা হইয়াছে । ফলতঃ বঙ্গীয় কবিতার 
উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকল! প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ 
বঙ্ধনই এতৎপত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্ঠ |” 

কবিতাকুম্ুমাবলীর লেখক ছিলেন প্রধানতঃ কবি কুষ্ণচন্দ্র 
মঙ্গুমদার ও হরিশ্চন্্র মিত্র। “ছুডুন্দরী বধ” কাব্যের রচয়িতা পান- 

কুণ্ড নিবাসী জগগ্বদ্ধু ভদ্র, ও “ভূধরবর্ণন-কাব্য” 

প্রণেতা ভারতচন্দ্র সরকার তখন কবিতা কুস্মা- 
বলীতে কবিত। লিখিয়। মক্স করিতেছিলেন। এতত্বযতীত লালমোহন 
বসাক, রাধারমণ শীল, প্রভাতচন্দ্র রায়, চাঁচর তলার “গ”, কুস্ুমহাঁটী 
নিবাসিনঃ “আর”, ঢাকা কলেজের “এইচ, প্রভৃতি নামযুক্ত লেখাও 
প্রকাশিত হইত। প্রত্বতত্ববিদ্‌ রামদ্বাস সেনের কয়েকটা সঙ্গীতও 
কুম্থমাবলীতে বাহির হইয়াছিল। 

কবিতাকুস্মাবলীতে প্রধানতঃ নিয়লিখিত বিষয়ে পদ্য ও গগ্ 
আলোচ্য বিষ়। প্রবন্ধ থাকত। (৯) ইংরেজী ও পাপি কবিতার 

মন্ধান্থবাদ, (২) নাট্য-সাহিত্য (দময়ন্তী নাটক) 


৩ 





লেখকগণ। 


৩৫৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


(৩) সঙ্গীত তত্ব, (৪) মনস্তত্ব বা মনোবিজ্ঞান (৫) সঙ্গীত-সংগ্রহ 
€্) রহস্ত রচনা, (৭) পাদপুরণ, (৮) স্বতাব বর্ণনা! ও, (৯) সাধারণ 
কবিতা। 
নূতন লেখকগণের উৎসাহ প্রদ্দান জন্য কবিতার “পাদপৃরণের” 
ব্যবস্থা ছিল। সম্পাদক কবিতার শেষ চরণটা মুদ্রিত করিয়া দিয়া 
লেখক আহ্বান করিতেন। নূতন লেখকগণ ভাহা৷ পূরণ করিয়া দিলে 
মনোনীত কবিতা পরবর্তা সংখ্যায় প্রকাশিত হইত। পাদপুরণের জন্ক 
যে একটী করিয়া চরণ প্রদত্ত হইত তাহা এইরূপ-_ 
(১) “অহো ঈশ্বরের কিবা অনন্ত কৌশল !” 
(২২) “বিরহীর ভাগ্যে একি সব বিপরীত !” 
“ল” ও রাধারমণ শীল যথাক্রমে এই ছুটা চরণের পাদ পূরণ 
করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রচনাটী উদ্ধ.ত হইল। 
এপ্রিয়াসনে সম্মিলনে ছিলাম যখন। 
সকলেই সুখ দান করেছে তখন ॥ 
এই যে গগন তলে শোতে স্ধাকর । 
বিতরিছে সে সময় স্ুধাময় কর ॥ 
এই আমি সেই আমি এই বিধু সেই। 
কিন্ত যেন এবে আর সেই ভাব নেই॥ 
স্থধা বরিষণ বিধু করেছে যে করে। 
এখন সে করে যেন বিষবৃষ্টি করে ॥ 
হিমকরে এবে করে বিষম তাপিত। 
বিরহীর ভাগ্যে একি সব বিপরীত ॥৮ 
শুপ্ত কবির “প্রভাকরের” ন্যায় কবিতাকুস্থমাবলীতেও দেশের 
তৎকালীন অবস্থার সুন্দর চিত্র প্রকটিত হইত। ২ুরামাহাত্মা, 





কবিতা কুহমাবলী । ৩৫৫. 





চাকুরী সমস্তা, পৃজাবাড়ী, থান সমস্তা প্রভৃতি কবিতা তাহার 
ৃষ্টান্ত। আমরা! নিক্পে দুই একটী কবিতা উদ্ধৃত করিকেছি। 
সুরামাহাত্ম্য | 
চিনা ১:৬৭ 
স্থুরার প্রধান ভক্ত হয়েছেন তারা ॥ 
কেহ কেহ স্থুরাপানে মত্ত হয়ে বলে। 
পরিফরম' বিরাজিত সদা লাল জলে ॥ 
চাকুরী সমস্তা। 
বশ টাকার রাইটারী যদি হয় খালি। 
ওমেদার মিলে তার কত শত হালি ॥ 
কি করিবে সুবিগ্ায় কি করিবে গুণে । 
নিগু৭ সুপদ পায় মুরুব্বি গুণে ॥ 
পৃজা বাড়ী। 
চণ্ডী মণ্ডপেতে বসি ব্রাহ্মণ নিকরে। 
“ষাদেবী সর্বভূতেধু” বলে চণ্ডী পাঠ করে ॥ 
সাহেবের খানা দিতে যেমন উৎসুক । 
্রাহ্মণ ভোজনে তার নয় ততটুকু ॥ 
সাহেবানা পছন্দেতে সাজায়ে টেবিল। 
বসেন আমোদে মেতে যতেক ডেবিল ॥ 
গোৌরাঙ্গিী দুর্গার পূজার নাহি মন। 
শ্বেতাঙ্গিনী সেবায় সর্বস্ব করে পণ॥ 
সুপ্ত কবির সৃত্যুর পর কবিতাকুস্থমাবলীর জন্ম। স্থতরাং 
ত্নেকেই তখন কবিতাকুস্থমাবলীকে প্রতাকরের স্থান অধিকার 


৩৫৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কুস্থমাবলীর পরিচালক 
গণেরও যে সে উচ্চ আশা না ছিল, তাহা নহে; তথাপি সম্পাদক 
তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশকদিগকে লক্ষ্য করিয়া পত্রিকার দ্বিতীয় 
সংখ্যায় লিখিলেন £__ 

“প্রভাতেই প্রভাকর তীক্ষকর ধরে না। 

মুকুলে কুস্থমাবলী মকরন্দে ভরে না ॥ 

প্রথমে উন্ুই বারি দ্রুত বেগে বয় না। 

একেবারে কভু লোক বিজ্ঞতম হয় না ॥ 

“কবিতাকুস্থমাবলী” এক বৎসরের অধিক কাপ বাচিয়া ছিল 

কি না, আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহার সংবাদ অবগত হইতে পারি 
নাই। কিন্তু প্রথম বতসরেই যে তাহার প্রচুর 
সমাদর হইয়াছিল এবং গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট 
হইয়াছিল, তাহা সম্পাদকের ধান্মাসিক বিজ্ঞাপনীতেই প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ১ম বধের ৬ষ্ঠ (কান্তিক ) সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে 
সম্পাদক লিখিয়াছিলেন__-“আমরা যখন এই পত্রিকা! প্রকাশে প্রথম 
প্রবৃত্ত হই তৎকালে ইহা সাধারণের গ্রহণীয় হইবে, ঈদৃশী ছ্ুরাশা 
আমাদের মনোমন্দিরে কল্পনায়ও স্থান পার নাই। যেমন সমীর 
সাহায্যে কুস্থমাবলীর পরিমল দিক ব্যাপ্ত হয়, আমাদের উৎসাহদীতা 
বিগ্াবন্ধু অনুগ্রাহক গ্রাহকগণের অন্ুকম্পা অনিল অন্থকৃপতার় এই 
্ষুদ্রায়তনী যতসামান্ঠ কবিতাকুসুমাবলীও তদ্রপ বহু দূর বিস্তৃতা 
হইয়াছে । ইহাতে আমরা আপনাদিগকে রুতার্থ বোধ করিতেছি 
এবং গ্রাহক সমূহ সমীপে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে আপনার! 
এত দিন অনুগ্রহ তপন প্রভায় আমাদের হৃদয় সরসিস্থিত ষে 
উৎসাহ রূপ কমল কলিকাকে প্রক্ষুটনোনুখ করিয়াছেন, এই 





গ্রাহক সংখ্যা। 


কবিতা কুস্থমাবলী | ৩৫৭ 


হিমাগমের প্রারস্তে ওদাস্ত নিহার সম্পাতে যেন তাহাকে সঙ্কুচিত না 
করেন ।” 

অন্যত্র প্রকাশক লিখিয়াছেন__আমরা “কবিতাকুস্থমাবলীর” 
গ্রাহক সংখ্য। গণিয়৷ দেখিলাম তাহ কেবল অল্প নহে, ৪** শতেরও 
অধিক হইবে। 

এবপ গ্রাহক সে সময় প্রভাকর, তকৃবোধিনী ও বিবিধার্থ সংগ্রহ 
ব্যতীত অন্ত কোন পত্রিকার ছিল না_ আমরা তাহা যথাস্থানে 
দেখাইয়! আসিয়াছি। স্মতরাং কবিতাকুস্থ্মাবলী যে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াই সাহিত্যজগতে বিশেষ আদরলাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। 

ডাকের টিকেট প্রচলিত থাকা সন্থেও “কবিতাকুস্থমাবলী” ব্যারিং 
ডাকেই প্রেরিত হইত। গ্রাহকগণ ডাক মাশুল দিয়া পত্রিকা গ্রহণ 
করিতেন। ১৮৬১ অব্দের জানুয়ারী হইতে পুস্তক 
পত্রিকা ব্যারিং ডাকে পাঠাইবার রীতি উঠিয়া 
গেলে তাহা! টিকেট দিয়া প্রেরিত হইত। এতৎসন্বন্ধে অগ্রহায়ণ 
সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে_-“আগামী ১লা 
জানুয়ারী হইতে আর পোষ্ট আফিসে ব্যারিং প্যামফ্রেট গৃহীত হইবে 
না, স্থৃতরাং বিদেশে পত্রিক] প্রেরণ করিতে হইলে পেড ডাকে প্রেরণ 
করিতে হইবে। অতএব বিদেশীয় গ্রাহকগণ কবিতাকুস্থমাবলীর 
বূল্যের সহ স্বস্থ গ্রহণীয় পত্রের প্রেরণোপযুক্ত মূল্যের ডাক ষ্টাম্প প্রেরণ 
করিবেন। নতুবা তাহাদের নিকট পত্রিকা প্রেরণের উপায়ান্তর নাই।”. 

কবিতাকুস্থমাবলীর ২য় বর্ষ হইতে তাহাতে “তাহার চরমাংশে 
সংক্ষিপ্ত সংবাদসার সঙ্কলিত হয়” এই প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল। 
বোধ হয় ইতিমধ্যে “ঢাক! প্রকাশ” সংবাদ পত্রিকা বাহির হওয়ায় এবং 





ডাকের নিয়য। 


৩৫৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য 


কৃষ্ণচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র উভয়েই যথাক্রমে “ঢাকা প্রকাশের” সম্পাদক ও 
সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার এই প্রস্তাব আর কার্ষেয পরিণত হয় 
নাই। কবিতাকুন্থমাবলীও আর ২য় বৎসরে উত্তীর্ণ হয় নাই। 
কবিতকুন্ুমাবলী প্রচারের ছুই বৎসর পূর্বে ঈশ্বর ওপ্ত পরলোক 
গমন করেন, ইহার পর প্রভাকরের প্রভা মলিন হইয়া যায়। এই 
সময় “কবিতাকুস্মাবলী” বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতাকরের আসন 
লাভ করিয়াছিল। “কবিতাকস্থমাবলীর' এইরূপ সম্মান লাভের 
একমাত্র কারণ কষ্ণচচন্দ্রের ও হরিশ্চন্দ্রের কাব্যপ্রতিভা। গুপ্ত কবির 
প্রতিভা যেমন প্রভাকরের প্রভায় দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; কবিতা” 
কুস্থমাবলীও সেইরূপ কষ্চচন্দ্র ও হরিশ্ন্দ্রের প্রতিভাকে সাহিত্য 
সমাজে সুপরিচিত করিয়া গিয়াছিল। - 
১২৪৪ বঙ্গাব্দের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার খুলনা জেলার অন্তর্গত 
সেনহাটী গ্রামে রুষ্ণচন্ত্র মজুমদার জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার 
নাম মহেশচন্দ্র মজুমদার | কৃষ্ণচন্দ্র জাতিতে বৈজ্ক 
ডিও ছিলেন। বাল্যকালে ইনি গ্রামে পারস্ত ভাষা ও 
বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। পরে চাকা 
নর্মাল স্থুলে পাঠ শেষ করেন। পারস্য ভাষা শিক্ষাকালে তিনি ওমর, 
সাদ্দি, হাফেজ প্রভৃতির কবিতা৷ পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং যৌবন কালে 
তাহাদের ভাবে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ১২৬৪সালে কার্য্যাস্কৃ- 
সন্ধানে তিনি ঢাকা আগমন করেন। এইখানে মনোরপ্রিকা সভার 
সংশ্রবে ঢাকার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ লোকদিগের সহিত তাহার পরিচয় হয়। 
অতঃপর 'মনোরপ্লিকা” সভা হইতে “মনোরপ্রিকা? পত্রিকা বাহির হইলে 
তিনি তাহার সম্পাদক হন। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষু্র কবিতা! “মনোরঞ্জিকায়” 
বাহির হইতে থাকে । অতঃপর তাহার উপদেশে হরিশ্চজ্জ মিত্র 





কবিতা কুম্থমাবলী। ৩৫৯ 








“কবিতাকুস্থমাবলী” বাহির করিলে তিনিই “কবিতাকুস্থমাবলীর” 
প্রধান উপদেষ্টা এবং কার্্যতঃ সম্পাদক নিযুক্ত হন। কবিতা- 
কুস্ুমাবলীতে সম্পাদকের নাম না থাকিলেও তীহার তৎকালীন 
প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা এবং ঠাহার প্রতি প্রকাশক মিত্র কবির আন্কুগত্য 
স্বীকার হইতে ইহা স্পষ্টই মনে হয় যে, তিনি কবি কৃষ্চন্দ্রের 
গাহায্যেই “কবিতাকুস্থমাবলী” পরিচালন করিয়াছিলেন। “কবিতা 
কুস্থমাবলীর” ১ম বর্ষেই তাহাতে কষ্টচন্দ্রের ৬০্টী কবিতা বাহিত 
হইয়াছিল। 

এই ১২৬৭ সালেই বর্তমান “ঢাকা প্রকাশেরও” * জন্ম । “ঢাকা 
প্রকাশ” জন্ম গ্রহণ করিলে কবি রুষ্ণচন্দ্রকেই “ঢাকা প্রকাশে'রও 
সম্পাদক নিযুক্ত কর। হয়। 

এই সালের শেষভাগে কবি “মনোরপ্লিকা”, “কবিতাকুস্থমাবলী” 





* এই সময় নীলকরদিগের ভীষণ অত্যাচারে বাঙ্গালায় হাহাকার উঠিয়াছিল। 
কুষণচন্ত্র তাহার মাতৃভূমি যশোহরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া তাহা 
“মনোরঞ্রিকায়” লিখিতে উদ্যত হন; তখন যনোরঞ্জিকার 
গকা প্রকাশ | পরিচালকদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। কোন কোন 
বান্ধ বুক যনোরপ্রিকায় এই সকল অগ্রীতিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে আপত্তি 
করেন। ফলে মনোরঞ্িকা বন্ধ হইয়া গিয়া “ঢাঁকা! প্রকাশ” নাষে নৃতন সাপ্তাহিক 
পত্রিকা বাহির হইবার স্থচন! হয় এবং যথাসময়ে মাণিকগঞ্জ মহকুমার ইলিচপুর 
শিবাসী মৌলবী আবছুল করিমের পৃষ্ঠপোষকতায় “ঢাকা প্রকাশ” পরিচালিত হইতে 
খাকে। কৃষ্ণচন্দ্র ঢাঁকা-প্রকাশের বেতন গ্রাহী সম্পাদক নিযুক্ত হন; এবং তাহাতে 
শীলকরের অত্যাচার সন্বদ্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন । এই সময় দীনবন্ধু 
মিত্র ঢাকা অবস্থান কর্রিতেছিলেন | কৃ্ণচন্দ্রের লেখা দীনবন্ধুর হৃদয়ে প্রচণ্ড 
আঘাত করিয়াছিল, তাহারই ফল-_নীলদর্পণ | 


৩৬০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





সংগ্রহ করিয়া “সপ্তাব-শতক” প্রকাশ করেন। “সভভাবশতক” তাহার 

কবিষশঃ-সৌরত দিগ্দিগন্ত প্রসারিত করিতে থাকে । 
এই সময় বাঙ্গালার কবি-কানন শন্ত । ইতঃপৃর্কেই ১২৬৪ সালের 
অগ্রহায়ণে “সুধীরঞ্জন দ্বারকানাথ” ও ফাল্তন মাসে “ম্থুকবি মদন- 
মোহন” চলিয়া গিয়াছেন। পর বৎসর ১২৬৫ বঙ্গান্দে কবি ঈশ্বরচন্্ 
অহাপ্রয়াণ করেন । সুতরাং বাঙ্গালা শূন্য কবিকুঞ্জে ঢাকার কৃষ্ণচন্্র 
তখন প্রতিন্ন্দীহীন কবি। মাইকেলের “তিলোত্তমা সম্ভব” তখন 
সপ্ত তন্্ীতে বাজিধা উঠিয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর কাণে তাহা 
অস্বাভাবিক বাজিতেছিল । তাই বঙ্গবাসী কষ্ণচন্দ্রকেই তখন বাঙ্গালার 

শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মান প্রদান করিয়াছিল। 

হাফেজের কবিতা পড়িয়া ও তাহার ভাব লইয়া কবিতা লিখিয়া 
লিখিয়া কুষণচন্দ্রের প্ররুতি অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ হইয়া! পড়িয়াছিল । অতঃপর 
তিনি পত্রিকার সন্বদ্ধ পরিত্যাগ করেন এবং যশোহরে যাইয়া যশোহর 
জেল! স্কুলের হেড. পণ্ডিতের কাঁধ্য গ্রহণ করেন ও নীরবে কবিতা 
লিখিয়। দিন যাপন করিতে থাকেন। সন্ভাবশতক ব্যতীত তিনি 
কৈবল্যতৃত্ব, মোহভোগ প্রভৃতি আরও কয়েকথান পুস্তক প্রকাশ 
করিয়া এবং নলোদয়ের বঙ্গান্থবাদ, সপ্রেক্ষণ, রাবণবধ, ছাত্রনীতি, 

এবং একথান। বৃহৎ কাব্য লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 
যশোহরে অবস্থান কালীন ১২৯৩ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি 
“ছ্বৈভাধিকী” নামে একখানা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গদ্পদ্তময়ী মাসিক 
পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন | ইহাতে 
নীতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা 

খাকিত। পঞ্জিকা খানা একবৎসর মাত্র চলিয়াছিল। 


কবিতা কুস্থমাবলী | ৩৬১ 


পাপী শীপিপিশীপিশীপিপিট 





কৃষ্ণচন্দ্র কিরূপ মৃদু ও সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন নিস্মলিখিত 
ছুইটী ঘটনায় তাহা ব্যক্ত হইবে। 

যশোহর জেলা স্কুলের হেড. পঙ্ডিতি করিবার সযন্ব একদিন 
তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাহার বেতন বৃদ্ধি হইবে, এই সংবাদ 
গুনির| তিনি বাসায় আসিয়া! তাহার ভূৃত্যকে জিজ্ঞাসা! করিলেন যে, 
যে টাকা তিনি প্রতি মাসে আনিয়া খরচের জন্য দেন, তাহাতে কি 
তাহার বাঁপা খরচ সঙ্কুলন হয় না? ভূত্য বলিল, হা তাহাতেই 
চলিয়া যাইতেছে । কৃষ্ণচন্দ্র পরদিন স্কুলে যাইয় প্রধান শিক্ষককে 
তাহার বেতন বৃদ্ধির অনাবশ্যকতা জ্ঞাপন কারলেন। 


কৃষ্ণচন্দ্র বাজারে যাইয়া কোন জিনিসের দর কসাকপি করিতেন 
না! তিনি সকপকেই সাধু চরিত্রের বলিয়া মনে করিতেন । একদিন 
বাজারে যাইয়া একটা বস্তর দাম করিলে বিক্রেতা জিনিসের প্রকৃত 
সূল্যের দ্বিগুণ মূল্য চাহিল। তিনি তাহাকে সেই মূল্য দিয়াই জিনিস 
গ্রহণ করিলেন। সাধুর স্পর্শেও সাধু ভাবের উদ্রয় হয়। বিক্রেতা 
তাহাকে এইরূপে ঠকাইয়া নিজকে বড়ই অপরাধী যনে 
করিতে লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার বাসায় আসিয়া অর্ধেক মূলা 
দ্বেরত দিতে চাহিল। যাহা দিয়া ফেলিয়াছি তাহা ফেরত 
লইয়া পাপী হইব না” বলিয়। কৃষ্চন্দ্র তাহা আর ফেরত 
লইলেন না। 


কৃষ্ণচন্দ্র সন্বন্ধে এরূপ আরও অনেক কথ| প্রচারিত আছে। 
কবি তাহার পুণ্যময় জীবন সন্তোষ কাটাইয়া ১৩৯৩ বঙ্গাব্দের ২৮শে 
পৌষ শনিবার অতি প্রত্যষে ৬৯ বৎসর বয়সে অমরধামে প্রস্থান 
করিয়াছেন। 


৩৬২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


কবি হরিশ্চন্্র মিত্র কুষ্টচন্দ্র মজুমদারের একজন সাহিত্য সহ 
ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। ইহার পৈত্রিক বাসস্থান 
হাওড়া জেলার অন্তর্গত সালিকায় হইলেও হরিশ্চন্্ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ঢাকা সহরে । এই সময় 
তাহার পিতা অতয়াচরণ মিত্র ঢাকার বাবুরবাজার অঞ্চলে বাস 
করিতেন। তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ফলে বালক 
হরিশ্চন্দ্রকে সামান্ত লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াই উপাঞ্জন করিতে 
বাহির হইতে হয়। 
হরিশ্চন্দ্রের প্রথম চাকুরী মুদী দোকানের গোমস্তাগিরি । অতঃপর 
প্রেসের কম্পোজটারী । বাল্যকাল হইতেই হরিশ্চন্দ্র স্থুর করিয়া 
রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিতেন এবং মুখে মুখে কবিতা -রূচনা 
করিতে পারিতেন। চাকায় প্রথম মুদ্রাযন্্র স্থাপিত হইলে এই দরিদ্র 
যুবক সেই মুদ্রাযস্ত্রের কম্পোর্ছিটারী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। 
এই মুদ্রাযস্ত্র হইতেই মনোরঞ্জিকা, কবিতাকুন্থমাবলী, ঢাক! প্রকাশ 
প্রস্তৃতি বাহির হইয়াছিল । মনোরপ্রিকার সংশ্রবে কুঞ্ণচন্দ্রের সহিত 
হুরিশ্চন্দ্রের পরিচয় হয় । হরিশ্ন্দ্রের কবিতা পাঠ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র 
তাহাকে মনোরপ্রিকার একজন নিয়মিত লেখক করেন এবং তাহাকে 
“কবিতাকুস্থমাবলী” বাহির করিতে উৎসাহিত করেন । এবং কবিতা- 
কুস্থমাবলী বাহির হইলে কৃষ্ণচন্দ্র তাহার সম্পাদন ভার গ্রহণ 
করেন। 
হরিশ্ন্্র মোট ৪১ খান! গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি বসিয়া 
থাকিবার লোক ছিলেন না। কবিতাকুস্থমাবলী 
উঠিয়া গেলে তিনি “ঢাকা দর্পণ” বাহির করেন। 
দরিদ্র কবির হাতে ঢাকা দর্পণও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে নাই। 





হরিশ্চ্জ মিজ্র। 


চাকা দর্পণ। 
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ঢাকা দর্পণ উঠিয়া গেলে তিনি ক্রমে “অবকাশ 
কাশ রক, রাকা”, “হন হিতৈষিনী” ও “পলিবিজান” নাষে 
নীডিবিজাদা তিনখানা মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। 
পল্লিবিজ্ঞান উঠিয়া গেলেও হিন্দু হিতৈবিণী * অনেক 
দিন চলিয়াছিল। ইহাতে তিনি বেতন স্বরূপ কিছু পাইতেন মাত্র । 
হরিশ্চন্দ্র “মিত্রপ্রকাশ” নামেও আর একখান! 
মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। কিন্তু কিছুতেই 
তাহার দারিদ্র্য ঘুচিল না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে অন্নাভাবে হা অন্ন! 
হাঅন্ন! করিয়া মরিলেন ! 
মিত্র কবির কবিতা সমস্তই তাহার দারিদ্র্য জীবনের অকুন্তদ 
করুণ বিলাপে পরিপূর্ণ । দীন-কবি-জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিতে 
যাইয়া কবি তাহার এক দিনের কথ! লিখিয়াছেন £__ 
“প্রভাত হইতে রাত, লিখিবারে এক পাত 
পদ্ভ, মগ্যপায়ী মত ভাবভরে বসিলাম। 
কল্পনা কুহকে পড়ি, কত ভাবে ভাব ধরি, 
জুটায়ে পুটারে মনে কতটুকু লিখিলাম ॥ 





মিত্রপ্রকাশ | 





* ১৮৬৬ অন্দের /১00510150751100। [২০7০71এ চাকার সে সময়কার পত্রিকা- 
গুলির অবস্থা এইরূপ লিখিত হইয়াছে । 

4১৮৬৬ সনে এ জেলায় «টা প্রেস ও ৪ খানা পাতা পরিচালিত হইত। 
(১) “ডাকা নিউজ” ঢাকা নিউজ প্রেসে প্রকাশিত। গ্রাহক সংখ্যা ২২৫। 
(২) “ঢাকা প্রকাশ” রামশঙ্কর মৌলিক সম্পাদিত। বাঙ্গালা যন্ত্রে প্রকাশিত । 
গ্রাহক সংখ্যা ২৫*। (৩) হুলভ ঘন্ত্র হইতে হিন্দুহিতৈবিণী। গ্রাহক সংখ্যা 
৩** ও (8) গল্লিবিজ্ঞান__গ্রাহক সংখ্যা ৩**। 


বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য 


কিছুকাল পরে তার আগমন হ'ল মার, 
কহিল জননী “বাছা কি কররে বসিয়া? 

ঘরে নাই চাল খড়ী, বল কি দিয়াকি করি? 
বউটী রয়েছে কোণে চুপ করে বসিয়া । 
নাতিটী করিছে খেলা, খানিক হইলে বেলা, 
“খেতেদে ঠাকুমা” বলে আসিবে সে ধাইয়া 
ঘরে মুড়ী চিড়। নাই, কি দিব না ভেধে পাই, 
যাও বাছা, দাও সব কিনে কেটে আনিয়া 
শুনিয়া মায়ের বোল, ভাবেতে বাধিল গোল, 
উড়ে গেল বুদ্ধি শুদ্ধি অন্চিস্তা ঘেরিল। 

কি করি কোথায় যাই, কোথাগেলে অর্থ পাই, 
এই ভাবনার জালে কবিত্বও বেড়িল।” 





এই দারিজ্র্য হইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ষা জানাইয়া কবি 
লিখিপাছেন £ 


ষদিবা জন্মিতে হয়, তবে যেন নাহি রয় 
দরিদ্রতা দেহ মাঝে করি অধিকার রে; 
যদিও দরিদ্র হই, রুতাগ্রলি পুটে কই 
যেন নাহি থাকে দারা পুত্র পরিবার রে।” 


দারিদ্র্যের অশেষ পীড়নে তাহার শেষ জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল, 
তথাপি তিনি নীচ তোষামোদীতে তাহার দীন জীবনকে মুহুর্তের জন্যও 
কলক্ষিত করেন নাই। 


“হরিষের এই পণ যায় যদি এজীবন 
তবু কভু তোধামুদ্দী করিব না৷ কায়রে। 
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প্রাণ চির স্থায়ী নহে যায় যায় রহে রহে 
প্রাণ গেলে ছার প্রাণ রাখিতে কে চায় রে।” 

কাঙ্গাল কবি তীহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। স্বীয় 
অসাধারণ অধ্যবসায় ও অজেয় পুরুষকার দেখাইয়াই ১৮৭৫।৭৬ সালে 
কবি এ মর জগতের নিকট চির বিদার লইয়াছিলেন । 

“নির্বাসিতা সীতা” প্রস্তৃতি গ্রন্থ বাঞ্গালা সাহিত্যে তাহার অতুল- 
কীর্তি চিরস্থারী করিয়। রাখিবে। 

কবিতাকুস্থমাবলীতে পূর্ববঙ্গের আরও কয়েক খানা সমসাময়িক 
মাসিক পত্রিকার উল্লেখ আছে। সাময়িক সাহিত্যের আলোচনায় 
তাহাদিগের আলোচনা প্রয়োজনীর বো” পাঠকদিগের অবগতির জন্ 
কবিতাকুস্থমাবলী হইতে সেগুলির পরিচয় বিক্রণ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

“নব ব্যবহার সংহিতা (মাসিক পত্রিকা )। অত্রত্য সদর আমিনী 
আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় ঢাকা বাঙ্গালা 
যন্ত্র হইতে “নবব্যবহার সংহিতা” নামে এক খানি 
মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন । 
আমরা তাহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত 
পত্রিকায় আইন, সারকুলার অর্ডার ও অন্যান্য বিধি প্রকাশিত হইবে। 
ইহার মূল্য বার্ষক অগ্রিম ৪২ টাকা। পাঠকবর্গের আপাততঃ 
রাজনীতি রসশূন্য। বোধ হয় বটে ; কিন্তু তজ্জন্যই এতৎপাঠে উপেক্ষা 
প্রদর্শন করা বিধেয় নহে । সত্য বটে বিজ্ঞান বিদ্যা, গণিত বিস্যা, 
সুকুমার বিষ্তা, সমধিক উপকারিণী কিন্তু রাজনীতিও অকিঞ্চিৎকরী 
নহে। রাজনীতিতে পরিজ্ঞান জন্মিলে বিচারশক্তি সমুন্নত হয়, 
আহ্ুসঙ্গিক দেশাধিপতির শাপনপ্রণালীতে অভিজ্ঞতা জন্মে। শাসন- 
প্রণালীতে অভিজ্ঞতা জন্মিলে ধর্্মাধিকরণে আদৃত হওয়া যায়। তন্নিবন্ধন 


নবব্যবহার 
সংহিতা। 





সংহিতা” জনসমাজের আদরণীয় হইতে পারে ।” নবব্যবহার সংহিতার 
সম্পাদক রামচন্দ্র তৌমিকের নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার 
টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত আটীগ্রামে । ইহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা চাকায় 
থাকিয়া মোক্তারী করিতেন, ইনিও ঢাক! প্রবাসী ছিলেন। ১২৬৭ 
সালের আধাঢ় কি শ্রাবণ মাসে এই পত্রিক। খান! বাহির হইয়াছিল । 
পত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী-_( মাসিক পত্রিকা )__আমরা উক্ত 
নামধেয়। একথানী মাসিক পত্রিকা! প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা ব্রিপুরাস্থ 
রর জ্ঞানপ্রসারিণী সভা হইতে প্রতিমাসে প্রচারিত 
ভানপ্রসারিমী।  হইবেক। জ্ঞানপ্রসারিণীর রচনা সুমিষ্ট হইয়াছে। 
সম্পাদকের লিখন ভঙ্গীতে বোধহয় তিনি উত্ত- 
রোত্তর জ্ঞান প্রসারিণীকে জ্ঞানগর্ভ রচনামালায় পরিপুরিত করিবেন। 
জ্ঞানপ্রসারিণী অবিকৃত দেহে প্রতিমাসে প্রস্থতা হইয়া এতদ্দেশের 
জ্ঞানান্ধকার দূরীকরণ করিতে নিযুক্ত থাকে ইহাই আমাদের বাঞ্ছনীয়।” 
এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিক্রমপুর দুধুরিয়৷ নিবাসী কৈলাশ 
চন্দ্র সরকার । সরকার মহাশয় আগ্র তলার রাজ-সাহায্যে জ্ঞান 
প্রসারিণী বাহির করিয়াছিলেন। ১২৬৭ সনের সারদীয় পুজার পূর্বে 
এই পত্রিক1 বাহির হইন্লাছিল। পত্রিকা কত দিন জীবিত ছিল 
অবগত হওয়া যায় নাই। 
*বিক্রমপুর-_-কুকুটীয়া সংস্কার শোধিনী (মাসিক পত্রিকা)। আমরা 
উক্ত নামধেয়া একথানী মাসিক পত্তিকার ৩ সংখ্য। ক্রমে প্রাপ্ত 
হইয়াছি। ইহা বিক্রমপুরাস্তর্গত কুকুটীয়াস্থ জ্ঞান 
বকর মিহির বিকাশিনী সভার গরভৃতা; কি 
আক্ষেপের বিষয় এই যে,স্বীয় জননীর নামের 


কবিতা কুস্থমাবলী । ৩৬৭ 


গৌবুব পরির্ুক্ষণে সমর্থিনী হয় নাই। বোধ করি পিতৃদোষে সংস্কার 
সংশোধিনীর এই দশ! ঘটিয়৷ থাঁকিবেক | যাহা হউক ীহার প্রতি 
সংস্কার সংশোধিনীর লালন পালনের ভার অর্পিত হইয়াছে, তিনি 
যেন তৎ্প্রতি দৃষ্টি রাখেন ।” 
এই পত্রিকা থানা কুকুটীয়া! মধ্য বঙ্গবিষ্তালয়ের শিক্ষক জগন্নাথ 
সরকার বাহির করিয়াছিলেন । ইহা প্রথমে হস্তে লিখিত হইয়া বাহির 
হইত। পরে ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী পত্রিকার সম্পাদক কৈলাশচন্্ 
সরকারের উপদেশে এবং তত্বাবধানে ইহা! মুদ্রিত হইয়! বাহির হইত। 
তিনিই “কুমিল্লা যন্ত্র” এই পত্রিকা ছাপাইয়া দিতেন । বোধ হয়, 
জ্ঞানপ্রসারিণীর পরে সংস্কারসংশেধিনী বাহির হইয়াছিল। 
“গগ্ধপ্রন্ছন”__ ঢাকা স্থত্রাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু মহেশ 
চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই পত্রিকা খানা বাহির করেন। ইনি ইতঃপৃর্বে 
“মনোরঞ্জিকা”" পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। 
মনোরপ্লিকা উঠিয়া গেলে গগ্ভপ্রস্থন বাহির কবেন। 
ইনি মধ্যে বিষ্যাধর দাসের সহিত “গদ্য মাসিক” নামেও এক খান! 
পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। তৎপর বাবু হারাণচন্দ্র সাহা! “চাকা! 
বার্ডা” বাহির করিলে মহেশচন্দ্র তাহাতেও যাইয়া! যোগ দিয়াছিলেন। 


পপ 


গদ্যপ্রন্থন | 





২১ভ্ভল্কল্ল্রী 


১৮৬২ শ্রীষ্টাব্দ। ১২৬৯ বঙ্গাব্দ । 


৯২৬৯ সালের বৈশাখ মাস ইহতে শুতকরী বাহির হইতে আরম্ভ 
করে। শুভকরীর জন্মস্থান ৭৬নং বহুবাজার স্টাট হইলেও হাওড়ার 
অন্তর্গত বালীগ্রাম হইতেই শুভকরীর শুভ অনুষ্ঠান স্থচিত হইয়াছিল 

পণ্ডিত রামগতি স্তাক্বরত্ব মহাশয় তাহার “বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব” গ্রন্থে শিখিয়াছেন, “পঙ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের “সর্ব 

টিনিনী শুভকরীই” শেষ কেবল “শুভকরী” নামে বালী 

হইতে পঞ্ডিত মাধবচন্্র তর্কসিদ্ধান্তের সম্পাদকতায় 

বাহির হইয়াছিল” ন্ঠায়রত্ব মহাশয়ের এই তন্বের প্রতিধ্বনি পরবর্তী 

অনেক লেখকই করিয়াছেন । আমরা বালীর অক্ষয় দত্ত স্মতিসমিতির 

কার্য্যালয়ে শুভকরী সম্বন্ধে অনুসন্ধান কব্রিলে তাহার সম্পাদক মহাশয় 

শুভকরীর বিবরণ আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা! 
আমরা নিয়ে উদ্ধ ত করিলাম । 

“সমাজবদ্ধ হইয়া কার্যযান্ুষ্ঠান করিলে দেশের যাদ্বশ উপকার 
সাধিত হয় ব্যক্তি বিশেষের যত্বে তদুন্রূপ হইতে দেখা যায় না? 
ভাবিয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালী গ্রামের 
তদানীন্তন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একান্তিক যন্ত্রে 
বিগত ১৭৮১শকাব্দার চৈত্রনাসের উনবিংশ দিবসে 
“বালী শুতকরী সভা” প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ কালকার সতাসমিতির 


বালী শুভকরী 
সভা। 


কৰিতা-কুম্থমীবলী । ৩৬৯ 


মত সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান বা কোন সুমিষ্ট সরস প্রবন্ধ পাঠ কর! 
শুতকরীর উদ্দেশ্ত ছিল না। যতদুর সম্ভব দরীনঙ্গনের হিতসাধন, 
ব্যাধিগ্রস্ত অকর্মণ্য নিরুপার ব্যক্তি এবং অনাথা বিধবাদিগকে 
বধাপাধ্য সাহাধ্য প্রদান ও দরিদ্র বালকরুন্দের অধ্যরনার্থ 
আনুকুল্য বিধানাদি শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শুভকরী 
সভার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। হাওড়া জেলার স্কুল সমূহের 
তদানীন্তন ডেপুটা ইনম্পেক্টর পঞ্িত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ও উকীল 
৬হেরন্বনাথ গোস্বামী বিঃ এল্‌ যথাক্রমে সভার সভাপতি ও সম্পাদক 
ছিলেন। সভার মুখপত্র একখানি মাসিক পত্রিকা ছিল। পঞ্ডিত 
৬রামসদয় ভট্টাচার্য্য পত্রিকাসম্পাদক ও ৬নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যান্স 
তাহার সহকারী ছিলেন। স্থানীয় শান্তিকুটার 
লাইব্রেরী ও অক্ষর দত্ত স্ত্তিসমিতির কার্ধ্যালয়ে 
“শুভকরী” পত্রিকার ১ম ভাগ ১২শ সংখ্যাখানি সংরক্ষিত হইয়া 
গ্রামবাসীগণের অতীত যুগের স্মতি বহন করিতেছে । বহু 
অনুসন্ধানেও পত্রিকার অন্ঠান্ত সংখ্যাগুলি যোগার করিতে পারি 
নাই। কলিকাতা মেট্রপলিটান ইনিষ্টিটিউসনের তৎকালীন 
সংস্কতাধ্যাপক ন্বগ্রামবাসী পণ্ডিত ৬গিরিশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের 
নিকট শুনিগাছি যে, সবজভজ্গ ৬দ্বারকানাথ 
ভট্টাচার্ধ্য এম, এ, বি, এল, ডেগুটী মাজিষ্ট্রেট, 
৬তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ৬কান্তিচন্দ্র ভাদুরী, “পদ্যপাঠ” 
প্রণেতা ৬যছ্ুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ৬মাধবচন্্র তর্কসিদ্ধান্ত প্রতৃতি 
বহু খ্যাতনাম। ব্যক্তি “শুতকরীর” নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং 
সাহিত্যগুরু ৬অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সময়ে সময়ে সছুপদেশ দিয়া 
পত্রিকা প্রচারকার্ষ্যে বিশেষ সাহায্য করিতেন। পত্রিকাখানি 


২৪-_ 


সভার মুখপত্র । 


লেখকগণ। 


৩৭০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 





এডুকেশন গেজেট আকারে প্রতি মাসের সংক্রান্তিত্ প্রকাশিত হইত 
এবং প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা ছিল। 
৭৬নং বহুবাজার ট্রাট হইতে যছ্ুগোপাল চট্টোপাধ্যার 
এও কোং ছারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত । 
এপত্রিকায় সুচিন্তিত সুন্দর সন্দভাদি প্রকটিত হওয়ার অল্পদিনের 
ভিতর উহা উচ্চ দরের পত্রিক] মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । ছুর্ভাগ্য- 
ক্রমে গ্রাহকগণের মূল্য দান উপেক্ষা ও শন্তান্স কারণ বশতঃ পন্নিকা- 
খানি ৩ বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই ।” 
মদ্নমোহনের “সর্ধশুভকরী” ১৯৮৫০ সনে বাহির হইরাছিল। 
শুভকরী মদনমোহনের মৃত্যুর প্রায় ১০১২ বৎসর পরে বাহির হয়। 
সর্ধশুভকরীর সহিত শুভকরীর যে কোন সন্বন্ধ ছিল, তাহ! আমরা 
অনুসন্ধান করিয়া বা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। 
লং সাহেব ১৮৫৪ সালে আর একখানা সর্ধশুভকরী বাহির হইয়াছিল 
বলিয়। তাহার তালিকার উন্লেখ করিয়াছেন । 
বালী শান্তিকুটার পুস্তকালয়ে যে একখও শুভকরী রক্ষিত আছে, 
তাহা ১ম ভাগের ১২শ খণ্ড, ১২৬৯ সালের ৩১শে চৈত্রের সংখ্যা। 
পত্রের কদেশে “জ্ঞানাৎ পরতরো নহি ।” এই শ্লোকাংশ মুদ্রিত 
আছে। পত্রিকা তিন কলমে ছাপা থাকিত। 
এই দ্বাদশ সংখ্যা পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪। 
সুতরাং গড়ে প্রতি সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা থাকিত এবং মাসান্তে পত্রিকা 
বাহির হইত। এই ১২শ সংখ্যাটাতে নিয়লিখিত কয়েকটা প্রস্তাব 
আছে। 
১। শুভকরী সভার তৃতীয় সাম্বংসরিক অধিবেশন 
২। শুভকরী সভার কার্ধ্যবিবরণ 


আকার ও মূল্য । 


বিবিধ 


কবিতা-কুন্থমাবলী । ৩৭১ 


৩। পদ্মলোচন বাবুর জীবন রত্তান্ত 

৪ | বিবিধ সংবাদ 

৫। মূল্য প্রাপ্তি 

পত্রিকার মলাটে সম্পাদকের নান প্রদন্ত হয় নাই। সভার 
সাম্বঘসরিক অধিবেশনের বিবরণ হইতে জানা যায়, পর্ডিত রামসদয় 
ভট্টাচার্য্য শুভকরীর সম্পাদক ছিলেন। পব্রিকার 
ভাষার নমুনা প্রদর্শন জন্য “পদ্মলোচন বাবুর 
জীবন বৃত্তান্ত” হইতে কতক অংশ নিয়ে উদ্ধত করিয়! দেওয়া গেল। 

“অনন্তর পঞ্চদশ বর্ধ বরঃক্রম কালে পদ্মবাবু বিষয্ব কর্মে প্রবৃত্ত 
হন। প্রথমে কলিকাতার এক সওদাগরের বাড়ীতে কর্ম করিতে 
আরম্ভ করেন; কিন্তু অনতিবিলন্বেই & কর্ম পরিত্যাগ করিয়। 
কোম্পানীর আফিসে কন্ম করিতে যান। তিনি রেভিনিউ আক্কা- 
উদ্টান্ট আফিসে (তখন দিবিল আডিটর ও রেভিনিউ আক্কাউণ্টাণ্ট 
এই ছুই আফিস্‌ একত্রীভূত ছিল ) মাসিক ১৫ টীকা বেতনে প্রথমতঃ 
একটী সামান্য কেরানীর কন্মে নিযুক্ত হন। ইহা প্রসিদ্ধই আছে সদ্‌গুণ 
কখনই বন্ধক্গাল অপুরস্কত থাকে না। অল্পকাল পরেই সাহেবের! 
তাহার কার্যযকুশলতার পরিচয় পাইয়া, তাহার সরলোদার ব্যবহার ও 
সভ্যভাষিতায় প্রীত হইরনা উত্তরোত্তর তাহাকে উন্নত পদ প্রদান 
করিতে লাগিলেন। এবং পরিশেষে এ আফিসে মাসিক একশত টাকা 
বেতনে ( এই সময় একশত টাকা বেতনের পদ অল্প সম্তরমের ছিল না) 
পদ্মবাবু রেজিষ্ট্রারের পদে অতিষিক্ত হইলেন। তৎ্কালে পদ্মলোচনের 
নিমিত্তই রেভিনিউ আফিসে বাঙ্গালি রেজিষ্টারের একটা স্বতন্ত্র নূতন 
পদের সৃষ্টি হয় ।” 





ভাষার নমুনা । 





ল্রক্রহ্ন্য সন্ত & 
১৮৬২ শ্রীন্টাব্দ । ১২৬৯ বঙ্গাব্দ | 


১৯১৯ সংবতের (৯২৬৯ বস্থান্দ) মাঘ মাপে “রহস্ত সন্দর্ভ” প্রকাশিত 
,ইয়। “বিবিধার্থ সংগ্রহের” আলোচনায় পূর্বেই রহস্য সন্দর্ভের জন্ম-রহস্য 
বাক বিবৃত হইয়াছে। অক্লান্ত কর্তা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
প্রাণের টানে “বিবিধার্থ সংগ্রহে”্র কারাই যেন 
“রহস্য সন্দর্ভ” নাম গ্রহণ করিয়া সাহিত্য জগতে আবিভূত হইল। 
এবারও রাজেন্দ্র লাল অনুবাদক সমাজের আন্ুকুল্য লইয়াই পত্রিকা 
বাহির করিলেন। অধিকন্থ স্কুলবুক সোসাইটাও এই কার্ধ্যে ঘোগ 
দান করিল। “বিবিধার্থ সংগ্রহে” উপরে লেখা থাকিত-- 


পবিবিধার্থ সঙ্গ হ। 
অর্থাৎ « 
পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণীবিগ্ভা শিল্পসা'হত্যাদি গোতক মানিক পত্র” । 
ইহার উপর লেখা হইল £_ 
প্লহস্য-স্দভ্ড । 
নাম * 
পদার্থ সমালোচক মাপিক পত্র । 
. . বাণ্তিন্ত মিসন যন্ত্রে যুদ্রিত।” 
অনুবাদক সমাজের এক বিশেষ অধিবেশনে “রহস্য সন্দর্ভের" এই 
নুতন ভূমিকা লিখিত হইল। 


রহস্য সন্দর্ভ। ৩৭৩ 





“সর্ধনিয়স্তার অন্ুকম্পার আমরা অগ্য এই “হস্ত সন্দর্ভের” ১ম 
খণ্ড প্রকটিত করিলাম । ইহাতে আমাদিগের কি উদ্দেশ্য তাহা 
গ্রাহক মণ্ডলী অবশ্য জানিতে প্রয়াস করিবেন 
কিন্ত সাময়িক পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের! প্রায়ই 
পত্রপ্রারস্তে নানাবিধ সঙ্কল্ল করিয়া পরে “বহ্বারস্তে লঘু ক্রিয়া”্র 
আম্পদ হুইয়। থাকেন, পাছে আমরাও অভিপ্রেতের বিহিত সমাধানে 
অশক্ত হইয়া সেইরূপে উপহদসিত হই এই আশঙ্কায় তাহার বিস্তার 
বর্ণনে বিমুখ হইলাম। অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার 
কিয়দংশ ইহার নাম দ্বারাই অনুভূত হইবে। অধিকন্ত এই মাত্র 
বক্তব্য যে পূর্বে “বিবিধার্থ সংগ্রহ” নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বহুল 
পাঠক বৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাঁও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং 
তাহারই পদাঙ্কান্ুসরণার্থে সক্ষল্পিত হইয়াছে, ফলে উক্ত পত্রের গুণি- 
গণাগ্রগণ্য সম্পাদক মহোদর কোন অন্থরোধে তাহার রহিত করাতে 
তাহার স্থানীভূত করিতেই এই পত্রের বিকাশ হইল-_তাহার রহিত 
নাহইলে ইহার অনুষ্ঠান হইত না। এইরূপ পত্র সম্প্রত্তি আর 
প্রচলিত নাই ; অথচ এতাদূশ কেবল মাত্র বিগ্যান্থরাগী সাময়িক পত্র 
যে জন সমাজের হিতকর ও আদরাম্পদ বটে তাহা “বিবিধার্থ সংগ্রহে”র 
সিদ্ধ সক্কল্পতা নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পুরাবত্ের আলোচনা, প্রসিদ্ধ 
মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্ধাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্ত 
ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাগ্য দ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্যদ্রব্যের 
উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্তাস, রহস্ত ব্যঞ্ক আখ্যান, নুতন গ্রন্থের 
সমালোচন প্রভৃতি নানাবিধ বিষরের আলোচনায় উক্ত পত্র অতি 
অল্পকালে সংখ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাম্পদ হইয়াছিল। এই মাসিক 
পত্র তদন্থকরণ দ্বারা তাহার পুরক্কার প্রার্থনা করে। মধ্যে মধ্যে 


ভূমিকা। 


৫ 


৩৭৪ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


স্থক্টর সমালোচনে সহৃদয় মাত্রের অন্থমোদন আছে-_পকলেই তাহার 
আখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব তাহাদ্দিগের নিকট 
এই সন্দর্ভ সমাদূত হইতে পারে । অপর মনুষ্য মাত্রেরই বিশেষতঃ 
পারস্য আরব্য তুরস্ক হিন্দু প্রভৃতি জাতীর দিগের আখ্যায়িকা শ্রবণে 
বিশেষ অনুরাগ আছে। সেই আখ্যায়িকাচ্ছলে ভূত প্রেত নাগর, 
নাগরিকার অলীক বাক্যে কাল হরণ না করিয়া স্ষ্টির সমালোচনে- 
স্ষ্টি হইতে অষ্টার প্রতি মন আকর্ষিত হইয়া পরমার্থ সিদ্ধ হইতে 
পারে, তাহার অনুমোদন তৎপর বলিয়াও এই পত্রের সার্থকতা 
সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা । অধিকন্ত চিত্র পট যে মনের সংস্কারক 
তাহা নব্য তন্বান্ুসন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন, অতএব সময়ে সময়ে 
উত্তম চিত্র দ্বার! চিত্তান্দুরপ্রন করাও ইহার উদ্দেন্ঠ ; তদর্থে এই পত্রের 
প্ররোচক বঙ্গান্ুবাদক সমাজের আদেশে বহুশত ছবি বিলাত হইতে 
আনীত হইয়াছে,তাহার প্রকাশে বোধ হর অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন । 

“যদি এই বৃহৎ কার্য্যের ভার বহনে এতল্লেখক আপনাকে কোন 
মতে উপযুক্ত জ্ঞান করেন না, তত্রাপপি বঙ্গীর কোন সম্পাদক প্রস্তাবিত 
কার্ধ্যে নিযুক্ত না থাকার তাহার অভিপ্রেত সাধনে প্রতিযোগীর 
অভাবে সিদ্ধসঙ্কল্প হইবার প্রত্যাশায় যথাসাধ্য প্রয়াস করিতে প্রতি- 
শ্রুত হইয়াছেন; এই প্রয়াসে কি ফলোদয় হইবেক তাহা পাঠক 
মহাশয়েরাই নিরূপিত করিবেন। ” 

অবতরণিকার শেষাংশ অন্ুপ্রাসের অনুরোধে যেরূপ কটমট হইয়! 
উঠিয়াছে অন্ুপ্রাসের সাহায্যে বলিতে গেলে তৎসন্বন্ধে বল! ষাইতে পারে, 
প্রবন্ধের পশ্চাত্বর্তী পদাবলীর পাঠার্থ প্রয়াসেও পাঠকের প্রাণান্ত 
পরিচ্ছেদ । এই রচনা বিবিধার্থ সংগ্রহের স্ায় জটিল, কবিতাকুস্থমা- 

// বলীর স্তায় সরল ও তরল নহে। 





রহস্ত সন্দর্ভ | ৩৭৫ 





রহস্ত সন্দভের আকার প্রকার মূল্য সমস্তই বিবিধার্থ সংগ্রহের 
ন্যায় ছিল। প্রবন্ধ ও তদন্তুরূপ ছিল। সম্পাদকও 





কার প্রকার ও মুখ্য ভাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রই ছিলেন। রহস্ত 
দঃ সন্দর্ভের প্রথম সংখ্যার নিয়লিখিত প্রবন্ধ ছিল। 
১। ভূমিকা ১ 
২। ক্ষুধাকি? 


৩। কস্তরিকা (সচিত্র) 
৪। কাঞ্চে শব্দের বুৎপত্তি 
৫ | নুতন গ্রন্থের সমালোচনা 
৬। বেশ (সচিত্র) ১২ 
রহস্ত সন্দর্ভও কিছুকাল চলিয়াই অনিয়মিত ভাবে বাহির হইতে 
খাকে। এইরূপ অনিয়মিত প্রচার দেখিয়া পরিচালকগণ পত্রিক! 
হইতে মাসের ও অন্দের নাম্‌ তুলিয়া দিলেন। 
মলাটের উপর বর্ষ শেষের অবদটী মাত্র থাকিত। 
এইরূপে অনিয়মিত ভাবে চলিয়া রহস্য সন্দর্ভ ৮ বৎসর জীবিত ছিল। 
রহস্য সন্দর্ভ এইরূপে বাহির হইয়াহল £__ 
১ম পর্ব (বর্ষ) ১৯১৯ সংবৎ মাঘ হইতে ১৯২০ সং পৌষ। 
২য় পর্ব (বর্ষ) ১৯২৯ সংবত বৈশাখ হইতে চৈত্র। 
ওয় পর্ব ( বর্ষ) ১৯২২ সংব্ ॥ 
গর্থ পর্ব (বর্ষ) ১৯২৩ সংবৎ ঢা 
€ম পর্ব ( বর্ষ) ১৯২৭ সংবৎ রি, 
৬ষ্ঠ পর্ব্ব (বর্ষ) ১৯২৮ সংবতে মাত্র ৬ সংখ্যা বাহির করিয়াই 
এই সংখ্যা ছয়টার সুচী পত্র সহ সম্পাদক নিয্লিখিত বিজ্ঞাপন দিয়! 
বিদায় গ্রহণ করেন এবং পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। 


২ ত্ব জে +/ 


প্রচার কাল। 


৩৭৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


“সম্পাদকের অবকাশীভাব গযুক্ত এই পত্রের এই খণ্ড অবধি সমাপ্ত 
প্রথম সম্পাদকের হইল। এতৎসন্বন্ধে কাহার কিছু প্রাপ্য থাকিলে 
বিদায় গ্রহণ। প্রার্থনা মাত্র সম্পাদক তাহা পরিশোধিত করিবেন ।” 
এই সময় বাবু প্রাণনাথ দ্ত“রহস্ সন্দর্ভের”পরিচালন ও সম্পাদকীয় 
ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হওয়ায় বাবু রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র তাহার হস্তে প্রিকার ভার অর্পণ করেন। 
প্রাণনাথ দত্ত পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া ১২৭৮ সালের 
ষ্ঠ পর্বের বাকী ছয় সংখা| বাহির করিয়া ১২৭৯ সালে ৭ম পর্ধ্ব রীতি 
মত বাহির করেন ও ১২৮ সালের বৈশাখ হইতে 
চিনি রহস্ত নব পর্য্যারে “নব পর্্যাবলী রহস্ত সন্দর্ভ” বাহির 
2 করিতে আস্ত করেন। এই সময়ে রহস্য সন্দভে 
বঙ্গদর্শনের অন্ুকরণে উপন্যাস, নবন্যান, গাথা, কবিতা প্রভৃতি 
বাহির হইতে থাকে । 
নবপর্ধ্যায় রহস্য সন্দর্ভের ১ম বর্ষের খাতম়ান শেষ করিয়। প্রাণনাথ 
দত্তও কিছু নিরাশ হইলেন। বর্ষ শেষে তিনি লিখিলেন, “আমরা 
যৎকাপে রহস্য সন্দর্ভের ভার স্কুলবুক সোসাইটীর 
হাত হইতে গ্রহণ করি তৎকালে মনে করিয়া- 
ছিলাম রহস্য সন্দর্কে নিঃসহার দেখিয়া অনেকে সাহাধ্য করিবেন। 
রহস্য সন্দর্ভের ৭০* শত গ্রাহক হইয়াছিল কিন্তু এখন বৎসর শেষে 
খতিয়ান করির৷ দেখিতেছি শত ব্যক্তিও মুল্য দেন নাই” 
এই মন্তব্যের পর “রহস্য সন্দর্ভেশ্র পরিচালকগণ বোধ হয় আর 
রহস্য সন্দর্ভ বাহির করিতে সাহস করেন নাই । কেননা ১৮৭৫ সালের 
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় বহস্ত 
সন্দর্ভের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। 


নূতন সম্পাদক | 


গ্রাহকের খতিয়ান | 


পরিণাম। 





স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার । 


গ্রাহ্মন্বাত্ড ওুান্ছাশ্পিক্কা | 


০০০ 








১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৭০ বঙ্গাব্দ। 


১২৭০ সালের বৈশাধ হইতে কাঙ্গাল ফিকির চাদের “গ্রামবান্ভা 
প্রকাশিকা” বাহির হইতে থাকে । কাঙ্গাল ফিকির চাদের প্রকৃত 
নাম_ হরিনাথ মজুমদার | 

১২৪* সালে নদীরা জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে হরিনাথ 
জন্মগ্রহণ করেন । হরিনাথ অত্যন্ত দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। অতি 
শৈশবে মাতার ও বাল্যে পিতার মৃত্যু হইলে 
হরিনাথ নিরুপায় হইয়া দরিদ্র জ্যেষ্ঠ তাতের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। দারিদ্রের ক্রোড় হইতে দারিদ্র্যের ক্রোড়ে 
যাইয়া হরিনাথ জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন, কিন্তু লেখা পড়া শিক্ষা 
করিতে পারিলেন না। অনন্ঠোপায় হইয়া হরিনাথ গ্রাসাচ্ছাদনের 
নিমিত্ত এক মহাজনের দোকানে গোমস্তার কাধ্য গ্রহণ করিলেন। 
ভাগ)লক্মী এখানেও হরিনাথকে কুপা করিলেন না। তিনি একদিন 
এই সামান্ত গোমস্তাগিরী হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইলেন। এই সমস্ের 
কথা হরিনাথ তাহার আত্ম জীবনীতে এইরূপ লিখিয়াছেন _ 

দএই ঘটনার পর জ্যেঠা মহাশয় দুবেলা যে ছুটী অন্ন দিতেন 
সে অন্রের বরাঁতও উঠিয়া গেল। এখন আমি যথার্থই অন্নবস্ত্রহীন 
পথের কাঙ্গাল। প্রতিপালিকা খুষ্প পিতামহী কখন তাহার উদরান্নের 
অদ্ধাংশ ( পান্তা ভাত, জামির পাঁতা ও লবণ ) প্রদ্দান করেন। কখন 
কোন ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদে এক বেলা উদর পূর্ণ করি। * * 


হরিনাথ মজুমদার 


৩৭৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


আমার বন্ধু দাদা লোকনাথ কুণ্ী রাত্রিকালে প্রায়ই আহার 
করিতেন ।” 

এই সময় কুমারখালিতে ব্রাঙ্গধর্থ্ের প্রচারক প্রেরিত হইয়্াছিল। 
এই প্রচারকের নিকট যাইয়া হরিনাথ তন্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ 
করিতেন ও ব্যাকরণ অভ্যাস করিতেন । 

তন্ববোধিনী পাঠ করিয়া হরিনাথ সামান্য ভাষাজ্ঞান লাভ করেন। 
অতঃপর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজে একটা পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহা 
দ্বারা নিজ উদর প্রতিপালনের সংস্থান করেন। ইহার পর তিনি 
তাহার স্কুলে একটী সভা স্থাপন করিয়। বালকদিগের দ্বারা প্রবন্ধ 
লিখাইয়া তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন এবং নিজেও 
প্রবন্ধ লিখিয়া “সংবাদ প্রভাকরে” প্রকাশ কর্ধিতেন। এই সময় লীলকর 
বিষধরের অত্যাচারে নি্ববঙ্গ জঞ্জরিত। এই অত্যাচার সন্বন্ধে 
প্রভাকরে গ্রবন্ধ লিখিয়৷ লিখিয়! তাহার মনে তৃপ্তি হইতেছিল না! 
অবশেষে ১২৭* সালের বৈশাখ মাসে নিজেই “গ্রামবার্ভা প্রকাশিকা” 
নামে পত্রিকা! বাহির করিলেন। ্ 

পত্রিকার উদ্দেশ্ত বিজ্ঞাপন করিতে যাইয়া তিনি লিখিরাছেন 
+ “ঘরে নাই এককড়া, তবু নাচে নায় পাড়া । আমার ইচ্ছ। হইল 
এই সময় একথানি সংবাদ পত্র প্রচার করিরা 
গ্রামবাসী প্রজারা যে যেরূপে অত্যাচরিত হই- 
তেছে তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণ গোঁচর করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিকার 
এবং তাহাদিগের নানা উপকার সাধিত হইবে। সেই ইচ্ছাতেই 
গ্রাম ও পল্লিবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিব বলিয়৷ পক্রিকার নাম 
গ্রামবার্ভা-প্রকাশিক! রাখি ।” 

গ্রামবার্তা প্রথম মাপিক পত্রিকান্ধপেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এবং 





উদ্দেস্ঠ। 


গ্রামবার্তা প্রকাশিকা। ৩৭৯ 


কলিকাতা গিরীশ যন্তে মুদ্রিত ও কুমারখালি হইতে প্রকাশিত হইত। 
পত্রিকার আকার ছিল-চারি ফর্দ্া। গ্রামবার্তা 
বিশেষ প্রতিপত্তির সহিতই চলিয়া ছিল। কিছুকাল 
মাসে মাসে চলিয়া পরে পাক্ষিক ও অতঃপর সাপ্ডাহিকে পরিণত 
হইয়াছিল। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটী শোভা পাইত । 
“গুণালোক-প্রদা দোষপ্রদোবধবান্ত-চন্দ্রিকা। 
রাজতে পত্রিকা নামো গ্রামবার্ভা-প্রকাশিকা ॥” 

এই শ্লোকটী গিরীশযস্ত্ের অধ্যক্ পঙিত গিরিশচন্দ্র বিগ্যারত্ব 
মহাশরের রচনা । 

৯২৮* সালে কুমারখালিতে প্রেস স্থাপিত হইলে পত্রিকা নিজ 
প্রেস হইতেই মুদ্রিত হইত। 

গ্রাযবার্ভার লেখক ছিলেন বাবু অক্ষরকুমার মৈত্রের, বাবু জলধর 
সেন, পঞ্ডিত শিবচন্ত্র বি্যার্ণব, প্রসন্নচন্্র মুখোপাধ্যার প্রস্ৃতি । 

১২৯২ সালের আশ্বিন মাসে_ সুদীর্ঘ ২২ বংপর পরিচালিত হইয়া 
গ্রামবার্তা উঠিয়া যার । পত্রিকা পরিচালন করিয়া প্রচুর খণের বোঝা 

লইয়া হরিনাথ পত্রিকা পরিচালনে নিরস্ত হন। 
সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি “বিজয় বসন্ত”, 

দক্ষ যজ্ঞ, বিজয়া, অক্রুর সংবাদ, পরমার্থ গাথা, মাতৃমহিমা, ত্রহ্মাগুবেদ 
প্রভৃতি অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্য চঙ্চা হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ধর্মালোচনায় মন দেন। এই সময়ই তিনি 
(ফকির টাদ ফকির বলিয়৷ পরিচিত হন এবং বহু চ্ভাবসঙ্গীত রচন! 
করেন। 

১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছে 





বিবিধ বার্তা 


গ্রন্থাবলী। 





স্বাহ্বান্বোন্পিলী স্েভ্জিক্কা । 
১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৭০ বঙ্গাব্দ। 


১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে (১৮৬৩ আগষ্ট মাসে) কলিকাতা 
বামাবোধিনী সভা হইতে বামাবোধিনী পত্রিকা বাহির হয়। 
বামাবোধিনীর কার্ধ্যালয় তখন সিমলিয়া ১৬নং রপুনাথ চারুর্যণার ই্াটে 
ছিল। বামাবোধিনী পত্রিকার “উপক্রমণিকায়” পত্রিকার উদ্দেশ্ঠ 
বিবৃত হইয়াছে । পত্রিকার শিরোদেশে লেখা 
ছিল £_-“বামাবোধিনীতে ভাবাজ্ঞান, ভূগোল, 
খগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা, নীতি ও ধর্ম, 
দেশাচার, পদ্য গৃহচিকিৎসা, শিশুপালন, শিল্পকণ্ম, গৃহকার্ধ্য ও 
অদ্ভুত বিবরণ প্রকাশি! হইবে ।” 

ইহার পরেই. উপক্রমণিকা। তাহা এইরূপ £ 

“ঈশ্বর প্রসাদে এক্ষণে এদেশের অবলাগণের প্রতি অনেকের 
দৃষ্টি পড়িয়াছে। পুরুষদের ন্যার তাহাদের শিক্ষা বিধান 
যে নিতান্ত আবশ্ঠক, তত্তিন্ন তাহাদের ছুরবস্থার 
অবসান হইবে না, দেশের সম্যক্‌ মঙ্গল ও উন্নতিরও 
সম্ভাবনা নাই, ইহাও অনেকে বুঝিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, এই 
উদ্দেশ্যে দেশহিতৈধী মহোদয়গণ স্থানে স্থানে বালিকাবিগ্যালরর সকল 
স্থাপন করিতেছেন। দয়াশীল গবর্ণমেন্টও এতদ্বিষয়ে সহাগ্রতা করি- 
তেছেন। কিন্তু এ উপায়ে অতি অল্প সংখ্যক বালিকারই কিছুদিনের 
উপকার হয় । অন্তঃপুর মধ্যে বিদ্ভালোক প্রবেশের পথ করিতে না 
পারিলে সর্বসাধারণের হিতসাধন হইতে পারে না। 


উদ্দেশ্য । 


উপক্রমণিকা। 
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__ নবামাগণের বিষ্তশিক্ষার কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। তাহারা 
সময্ন পার না, উৎসাহ পায় না, শিক্ষকের সাহায্যও তাদৃশ লাভ 
করিতে পারে না। অতএব অল্প সময়ে আপন আয়াস মতে 
এযোজনীর় জ্ঞান সকল উপার্জন করিতে পারে, এরূপ কোন উপায় 
না হইলে তাহাদের লেখা পড়ার সুবিধা দেখা যায় না। আজিকালি 
বাঙ্গালা ভাবায় অনেক পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ হইতেছে বটে, 
কিন্তু তাহা ইহাদের অতি অল্প উপকারে আইসে। ইতঃপূর্কে মাসিক 
পত্রিকা নামে একখানি পত্রিকা এই অভাব পুরণ করিবার উপক্রম 
করিয়াছিল । কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে অনেক দিবস তাহাও অদর্শন 
হইয়াছে। সম্প্রতি দেশহিতো২সাহী মহোদয়গণকে তদন্ুরূপ কোন 
উপায় অবলম্বন করিতে দেখিতে পাই না। অতএব “শুত কার্্যে 
ষথাসাধ্য চেষ্টা করাও ভাল” এই ভাবিয়া আমরা এই বামাবোধিনী 
পত্রিকাখানি প্রকাশ করিলাম । 

“এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবগ্তক সমুদার বিষয় লিখিত 
হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়! 
প্ররুত জ্ঞনের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকুষ্ট মনোবৃত্তি সকল 
উপঘুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয় এবং থাহাতে তাহাদের . নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল জাভ হইতে পারে ত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
থাকিবে । ইহাতে যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া লেখা হইবে 
পত্রিকার শিরোভাগে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে । 

“বামাগণের বোধন্ুলত জন্য বামাবোধিনীর বিষয়গুণপি যত 
কোমল ও সরল সাধু ভাষায় লিখা যান আমরা তাহার চেষ্টার ক্রটা 
করিব না। কথাবার্ডা এবং উপন্তাস বা উদাহরণচ্ছলে অনেক বিষয় 
সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যার) অতএব অনেক স্থলে সে উপায়ও 





৩৮২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। 


অবলম্বিত হইবে । আবশ্তক মতে ইহাতে নানাবিধ চিত্র ও প্রতিরূ্পও 
প্রকটন করা যাইবে । 

“এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আমরা আর কিছুই প্রত্যাশা করি 
না। কর্তব্য সাধনই আমাদের উদ্দেশ্ত । ঈশ্বরেচ্ছায় যদি ইহা সাধু 
সমাজে পরিগৃহীত হইয়া বামাগণের কিছুমাত্র উপকারজনক বোধ হয় 
তাহা হইলেই ইহার জন্গ সার্থক জ্ঞান করিব ।” 

প্রবন্ধ । “বামাবোধিনী পত্রিকার” ১ম সংখ্যায় প্রবন্ধ ছিল £_ 

১। উপক্রমণিকা 

২। স্ত্রীলোকদিগের বিগ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা ৪, 








৩। ভূগোল -.- ই ন নর 
৪ | বিজ্ঞান (গল বহুব্ধপী ) ঃ ১৪০ ৮ 
৫ | স্থাস্থযরক্ষা (গৃহ পরিষ্কার ) নদ জন কীট 
৬। নীতি উপদেশ ( কবিতা ) বু ৮ এ 


পত্রিকার আকার ছিল ডিমাই ৮ পেজি, বার পৃষ্ঠা মাত্র ; এখন 
অনেক বড় হইর়াছে। ভাদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্রমাসে__ 
৮ সংখ্যায় বামাবোধিনীর ১ম বর্ষ শেষ হইয়া- 
ছিল। মূল্য ও প্রথম বর্ষ দেড়টাকা ও পরে ১/% 
এবং সডাক ১৮০ হইয়াছিল ; এক্ষণে বৃদ্ধি হইয়্াছে। 
বামাবোধিনীর কণ্ঠে প্রতি সংখ্যায় নূতন নূতন প্লোকমালা শোতা 
পাইত। দ্বিতী্প সংখ্যায় এই কবিতাটা ছিল £__ 
“সকলের পিতা ধিনি করুণা (নধান। 
নরনারী প্রতি ভার করুণা সমান ॥ 
জ্ঞানধন্মে উভয়ের দিয়াছেন মন। 
নয়ন থাকিতে অন্ধ কেন বামাগণ ॥” 


আকার ও মুল্য। 





স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত । 
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“বামাবোধিনী” দীর্ঘকাল যাব মাতৃভাষার সেবা করিয়া স্ত্রী 
জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে । প্রথম প্রথ্ব 
বামাবোধিনীতে বামা-রূচনা ছুই একটীর অধিক 
থাকিত না। পরিচালকগণ মহিল! লেখিকাদিগকে 
প্রবন্ধ রচনা করিতে উৎসাহিত করিয়া এবং উৎকুষ্ট 
প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার প্রদান করিয়া ক্রমে মহিলা লেখিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 

“বামাবোধিনী” প্রথম বর্ষে তত্ববোধিনীর সহিত এক মোড়কে 
ডাকে প্রেরিত হইত। দ্বিতীয় বর্ষে তত্ববোধিনী 
সম্পাদকের আপন্তিতে সে নিয়ম রহিত হইয়া যার । 
অতঃপর বামাবোধিনীর গ্রাহক সংখ্যা পরিচালকগণের উক্তি মতে 
_-্রতি সংখ্যার মুদ্রিত নহত্র খণ্ডের অধিকাংশই 
অতি অল্প কালের মধ্যে নিঃশেষিভ হইয়া যাইত।” 

স্বর্গীয় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন ““বামাবোধিনী”্র পরিচালক ও 
সম্পাদক | ৯২৪৭ সালের ওরা পৌষ (১৮৪* অন্দের ৯৬ই ডিসেম্বর) ২৪ 
পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে উমেশচন্দ্র দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। 

৯৮৬৭ সনে উমেশ বাবু বি. এ পাশ করিয়া শিক্ষা 
ইরা বিভাগে প্রবেশ করেন, এবং কলিকাতা৷ সিটী 
কলেজের অধ্যাপক হন। ইনি ব্রান্মমতে বিধবা বিবাহ করেন । স্্রী- 
শিক্ষার জন্য ইনি আজীবন খাটির! গিয়াছেন। ইহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত 
প্রশস্ত ছিল। ১৩১৪ সালের ৪ঠা আষাঢ় ( ১৯০৭--১৯ জুন ) বহুমূত্র 
রোগে ইনি প্রাণত্যাগ করেন। বামাবোধিনীর বর্তমান পরিচালক বাবু 
স্বকুমার দত্ত। “বামাবোধিনী” এখন চতুঃপঞ্চাশৎ-বর্ষীযাবৃদ্ধা। 





লেখকদিগকে উৎসাহ 
দান। 


ডাকের নিয়ম | 


গ্রাহক ! 





শ্পিক্কা। কশ্লনি | 


৩৩ 








১৮৬৪ স্রীষ্টাব্দ। ১২৭১ বঙ্গাব্দ। 


১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে শিক্ষাদর্পণ বাহির হইয়াছিল। 
শিক্ষা দর্পণের পরিচালক ছিলেন-__বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যার। 

৯৮১৫ শ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে মার্চ কপিকাতা হরীতকী বাগানের এক 
দরিদ্র পরিবারে ভূদেব জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ 
দরিদ্র হইলেও একজন বিখ্যাত পগ্ডিত ছিলেন। 
আট বৎসর বয়সে ভূদেব পিতার টোলে সংস্কত 
পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তিন বৎসর সংস্কত পড়িরা ভূদেব হিন্দু 
কলেজে ভর্তি হন এবং অতিকষ্টে দিন যাপন করিয়া কলেজ হইতে শেষ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই বাহির হন। 

কলেজ হইতে বাহির হইরা তাহার কষ্ট আরও বৃদ্ধি হইল। 
বছদিন পর্য্যন্ত তাহার কোন চাকুরী হইল না। গৃহে পিতামাতার 
নিত্য উপবাস। দরিদ্র ভূদেব-_পিনিয়ার স্কলার ভূদেব__অনোন্যপায় 
হইয়া এক ভদ্রলোকের ছেলে মেয়েকে পড়াইবার জন্ত গৃহ শিক্ষক 
নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর কলিকাতা হিন্দু স্কুল স্থাপিত হইলে 
ভুদেব বাবু তাহাতে শিক্ষক নিথুক্ত হইয়া বান। অতঃপর সরকারী 
শিক্ষাবিভাগের অধীন কার্ধ্য গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি শিক্ষা 
বিভাগের সহকারী ইন্‌ম্পেক্টর নিযুক্ত হন। এই সময় বাঙ্গাল! স্কুল 
সমূহের শিক্ষক ও ছাত্রদিগের পাঠের উপযোগী করিয়া ভূর্দেব বাবু 
একখান! সুলভ সামগ্নিক পত্রিকা ধাহির করিতে ইচ্ছা করেন। এই 


ভুদেব মুখোপাধ্যায় । 





স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় । 


শিক্ষা দর্পণ | এ ৩৮৫ 


ইচ্ছার ফলে তৎপর বৎসর হইতে নিম্নলিখিত ভূমিকা লইয়া “শিক্ষা 
দর্পণ” বাহির হয়। 

“যে সকল দেশে বিগ্যাচচ্চার বাহুল্য এবং বিগ্ভালয় এবং শিক্ষক 
সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্বত্রই শিক্ষা প্রণালী-প্রদর্শক এবং 
তৎসন্বন্ধী্ন সংবাদপ্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল 
প্রচারিত হইতে থাকে । যেব্যাপারটা দেশের 
অবস্থাবিশেষ ঘটিলে স্বতঃই ঘটে, তাহার কারণাস্তর অনুসন্ধান করা! 
এক প্রকার নিপ্্রয়োজন বলিলেই হয়। দেশের সেই অবস্থাবিশেষই 
তাহার কারণ । 

“বাঙ্গালা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, নিশ্চয় 
বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদিগের মনে এই শিক্ষাদর্পণ 
প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় উদিত হইবার এবং কেকে ও কত 
ব্যক্তিই বা ইহার গ্রাহক হইবেন তাহা নিশ্চয়রূপে না জানিয়াও হহ। 
লিখিতেছাপাইতে এবং নানা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতু 
দেশের উল্লিখিতরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা আমাদের মনের ভ্রম মাত্র? 
এই ছুই বই আর কিছুই হইতে পারে না। এ ছুইটার মধ্যে কোনটী 
প্রকৃত কারণ তাহা৷ পরীক্ষা করিয়৷ দেখাই আমাদিগের বর্তমান উদ্দেশ্য । 

“ধাহাদিগের নিকট এই পত্রিকা যাইবে যদি তাহারা সকলে অথবা 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকে ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া 
অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করেন তবে বুঝিব যে দেশ মধ্যে যাহাতে এমন 
একথানি কাগজ চলে, দেশের তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ।__ 
নচেৎ ইহা প্রস্তত করিতে ও পাঠাইতে যে কয়টী টাকা লোকসান 
হইবে, তাহা আমাদিগের আকেল সেলামী ! এ পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে, 
এমত সময়ে কোন আত্মীয় ব্যক্তি আসিয়া “কি লিখিতেছ হে?” 


৫, 


ভূমিকা । 


৩৮৬ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য! 


বলিয়া কাগজখানি লইয়া__-পাঠ করিতে লাগিলেন। আমার লেখা 
কেমন হইল বুঝিবার জন্য তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া 
রহিলাম । বন্ধু মহাশয় কাগজখানি রাখিয়! দিয়া কহিলেন “বেস খোলা! 
লেখা হইয়াছে বটে কিন্তু এখন সকল কথা লেখা হয় নাই__কাগজটী 
কতদিন অন্তর বাহির হইবে? 

“বঙ্সরের প্রথমদিন হইতে বাহির করিবার জন্য ইচ্ছ! করি কিন্ত 
ইহার পর প্রতি মাসের শেষ দিবসে বাহির করিবার চেষ্টা করিব__ 
অন্ততঃ পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবেই হইবে । মাপিক- 
পত্র সকল যেমন কখন কখন ছয় মাপ কাল বিলম্বে বাহির হয়, 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহার সেরূপ দশা হইবে না। 

“কাগজটী কত বড় হইবে ?” 

“সচরাচর চারি পেজী আট পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হইবে । প্রথম সংখ্যার 
পত্রিক। দেখিলেই গ্রাহকেরা ইহার আকার প্রকার বুঝিতে পারিবেন 1” 

“দাম কত হইবে ?” 

“অগ্রিম বাধিক যূল্য দেড় টাকা । অর্থাৎ প্রতি কাগজ ছুই আন! 
মাত্র; তাহার এক আনা ডাক ষ্ট্যাম্প দিতে যাইবে । অপর এক 
আনাই কাগজের মূল্য। এত অল্প মূল্যে কোন রকম বাজে খরচ 
পোষায় না, এজন্য এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম লইব এবং কাগজটা 
এক বৎসর চালাইতে প্রতিজ্ঞা করিব। যদি এক বৎসর ন1 চালাই, 
ধিনি যে মূল্য দিবেন সমুদয় ফেরত পাঠাইয়া দিব ।” 

“বেশ বলিলে। কিন্তু সন্ধাদপত্রের সম্পাদককে কে চিনে__ওরা 
একেলা একশ- লেখে একজন, বলে “আমরা”__সংবাদপত্র সম্পাদক- 
দিগের ঘর নাই দ্বার নাই__এমন কি উহাদের নাম পর্য্যস্তও নাই_- 
তুমি টাকা ফেরৎ দিবে বলিলে কে বিশ্বাস করিবে?” 


শিক্ষা দর্পণ । ৩৮৭ 


“বন্ধু মহাশয়ের এই প্রশ্নের কি উত্তর করিব ভাবিতেছিলাম 
এমন সময়ে আমাদিগের যন্ত্াধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধু 
মহাশয় যে বৈষম্য উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহ শুনিয়া স্বয়ং গ্রাহক- 
বর্গের টাকার জামিন হইতে স্বীকার করিলেন | 

“যন্াধ্যক্ষ বলিলেন টাকার জামিন হইলে তাহাতে দুঃখ নাই__কিন্তু 
যেমন করিয়া এই সকল কাজ করিতে হয় তেমন করিয়া করিলে 
কাগজখানির দ্বার] বেশ দশ টাকা লাভ হইতে পারিত। লোকে বলে 
নামে কি এসে যায়, কিন্তু নামে অনেক হয়। এই কাগজটীর নাম 
শিক্ষাদর্পণ না রাখিয়া “হিন্দুদর্পণ” অথবা তার চেয়েও ভাল-_ ব্রাহ্গ- 
দর্পণ রাখুন-_আর শিক্ষা প্রণালী ট্রণালী লিখিব না বলিয়া গবর্ণমেন্টের 
দোষ লিখিব এই প্রতিজ্ঞা করুন__আর--লোকে টাকার কথা বলিতে 
হইলে যেমন আস্তে আস্তে কহে সেইরূপ স্বরে-_প্রাচীন সংবাদপত্রের 
সম্পাদক ছুই একটীর কিছু কিছু মর্য্যাদা রাখুন-__তাহা হইলে আমিই 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি দাম দুই আনা না হইয়া ছুই টাকা করিয়া সবস- 
ক্রিপসন তুলিয়া দিব । 

“বন্ধু মহাশয় ঈষৎ হাস্ত সহকারে বলিলেন ন্রাধ্যক্ষ মন্দ পরামর্শ 

_ দিতেছেন না। সেই পরিশ্রম করিতে হইবে সেই ঝঞ্কাট পোহাইতে 
হইবে__তাহার লাভটা ছাড় কেন? যেমন করে কাজ করিতে হয় 
তাহাই কেন কর না? আমরা উত্তর করিলাম, সকল কার্যে অর্থলাত 
অকাজ্ষা করিলে চলে না; কোন কর্ম টাকার দিকে দৃষ্টি করিয়া 
করিতে হয়, কোন কর্ম বা অন্থদিকে দৃষ্টি করিয়া করিতেই অধিক 
পর্ত্তি জন্মে। ধর্মের ধবজা তুলিয়া! টাকা রোজকার করায় প্রবৃত্তি নাই_ 
গবর্ণমেন্টকে গালি দিলে গবর্ণমেণ্ট কিছুই বলেন না৷ বিলক্ষণ জানা 
আছে, সুতরাং “পাইকের বড়াই” করিয়া বাহাছুরী দেখাইতে নিতান্ত 








৩৮৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


ঘ্বণা হয়-__-আর যন্তাধ্যক্ষ যে ঘুষ দিবার কথা বলিতেছেন তাহার দিন 
আর নাই-__এক্ষণকার সম্পাদকেরা আর টাকা খাইয়া মন্দকে ভাল ও 
ভালকে মন্দ বলেন না। তাহারা অনেকেই দেশহিতৈষা গুণে বিভূষিত 
হইয়া আছেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে সংবাদপত্র দেশে নাই ইহাই 
শ্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং তীহারা যে সুপ্রশস্ত পথের পথিক 
হইয়াছেন, যদ্দি আমাদিগেরও তন্মধ্যে সমভিব্যাহারী করিতে পারেন 
তবে সরল হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশই করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই । 
“বন্ধু মহাশয় বপিলেন, কার্ধ্টী এমন গুরুতর নহে ষে পরিশ্রম 
করিলে সুসিদ্ধ না হয়__তবে আমার ইচ্ছা এই ষে, শিক্ষাদর্পণ নাম 
দিয়াছ বলিয়া যেন কেবল বালকদিগকে কেমন করিয়া ক,খ আর 
শতকিয়া প্রভৃত্তি শিখাইতে হয় তাবন্মাত্র লিখিয়াই নিবৃত্ত না হও। 
পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে পায়েন না 
তাহাদের মধ্যে কেবল দলাদলীর আর নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থাকে__ 
অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুধাজনক 
কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধত করিয়া দিলে হতাশ লোকদিগের 
অনেক উপকার দশিতে পারে, সংবাদগুলি কিছু পুরাতন হইবে বটে__ 
কিন্তু নিতান্ত উপবাস ক্রিষ্ট ব্যক্তিকে পর্য্যধিতান্ন প্রদান করিলেও পুণা 
আছে। আর দেখ, যে সকল আইন প্রচলিত আছে এবং মধ্যে প্রস্তাবিত 
ও প্রচলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার মর্ম অনেকেই অবগত হয় না, 
অথচ আইন না জানায় লোকের যে দোষ হয় আইন কিছু সেই দোষের 
দণ্ড দিতে ছাড়ে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্তের সার 
সংগ্রহ করিয়া দিলে পত্রিকার উপকারিতা এবং স্থুতরাং ইহার গৌরবেরও 
বৃদ্ধি হইতে পারিবে । ফলতঃ শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া 
লইলে শিক্ষাদর্পণের মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই। 


শিক্ষা দর্পণ । ৩৮৯ 


“জন্্ণদেশীয় একজন স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন, যে শিক্ষা! 
গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য ) মনুষ্য দেহ 
ধারণের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই।” 

শিক্ষাদর্পণের আকার ছিল ফুলক্জেপ আকারের ছুই কলমে ছাপা 
ছুই কর্মা বা আট পৃষ্ঠ।। পত্রিকা খানা মাসিক প্রকাশিত হইত। 
প্রতি থণ্ডের মূল্য ছুই আনা, বাধিক যুল্য ছিল__দেড় টাকা মাত্র । 
পত্রিকায় কোন “কভার বা মলাট থাকিত না” ইতিমধ্যে ভূদেব বাবু 
নিজ গ্রন্থাদি প্রকাশ জন্য চু'চুড়া নিজ বাড়ীতে বুধোদয় যন্ত্র নামে একটা 
যন্ত্র স্থাপন করেন । শিক্ষাদর্পণ সেই যন্ত্র হইতে প্রিন্টার এবং পাব্লিসার 
কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। 

পত্রিকার প্রায় অধিকাংশ প্রবন্ধই ভূদেব বাবু নিজে লিখিতেন। 
এতত্যতীত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্ষেত্রনাথ 
ভট্টাচার্য প্রভৃতিও লিখিতেন। 

শিক্ষাদর্পণের পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের অন্থরোধ মত 
এডুকেশন গেজেটে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে নিয়ে তাহা উদ্ধত 
করা গেল। 

“ভূদেব বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রটার নাম ছিল ৮ সিদ্ধেশ্বর যুখোপাধ্যার। 
বখন উহার ছুই বৎসর মাত্র বয়স তখন শিক্ষারদর্পণ প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হইলে কাগজ ভাজিয়া মুড়িতে ব্যাপৃত 
বাড়ীর লোকদিগের মধ্যে পড়িয়া! শিশু “আমার 
কাগজ” বলিয়া আনন্দ করিয়! বেড়ায় । বুধোদয় 
যন্ত্র বাড়ীতেই ছিল এবং বাড়ীর লোকেই কাগজ ভাজা মোড়ক করা 
প্রভৃতি কার্ধ্য করিত। শিশুর এ কথা শুনিয়া এবং আনন্দ দেখিয়া 
ভূদ্দেব বাবু কৌতুক করিয়া বলেন, “এখানি সিধুরই কাগজ; 


বলেখক। 


শিক্ষাদর্পণ বন্ধ হইবার 
কারণ। 


৩৯০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


হিসাব পত্র উহার নামেই লিখিও। বড় হইয়া ওই ইহা! চালাইবে |” 
ইহার পর প্রকৃতই সেই রূপেই খাতা পত্র লেখা হইত। যৌথ ছাপা 
খানার বিল তাহার নামে হইত। শিক্ষাদর্পণ সিদ্ধেশ্বরের কাগজ 
বলিয়া বাড়ীতেও সর্বদা উক্ত হইত । ভূদেব বাবুর বাড়ী হইতে 
অনুপস্থিতি কালে বালকের ৭ বৎসর মাত্র বয়সে কলেরায় মৃত্যু হয়। 
*. * সুতরাং ১৮৬৯ অবের মে মাসে তাহাকে এ পুত্রটার সহিত 
পন্জিকা থানিকেও বিসর্জন দিতে হইয়াছিল।” 
ঘটনা ক্রমে এই সময় আর একটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল 
যাহাতে মাসিক শিক্ষাদর্পণের পরিচালনের আর প্রয়োজনও রহিল না। 
ইতঃপূর্ববে ১৮৬৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে গবর্ণমেন্ট 
এডুকেশন গেজেট । 
মাসিক ৩০*২ টাকা সাহায্য সহ এডুকেশন 
গেজেটের সম্পূর্ণ ্বত্ব ভূদেব বাবুর হস্তে প্রদান করেন। ভূদেব যুখো- 
পাধ্যায় ও হজসন প্রাট সাহেবের চেষ্টার ৯৮৫৬ অঙ্গের ৬ই জুলাই 
শুক্রবার সত্যার্ণব যন্ত্র হইতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এডুকেশন গেজেট 
প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ওত্রায়ণ ন্মিথ নামক একজন পাদরী 
ছিলেন তখন ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী । স্ুপ্রসিদ্ধ কবি 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক | গবর্ণমেন্ট 
প্রথম এই পত্রিকার জন্য মাসিক ৭৫২, পরে মাসিক ১৫০২ ও শেষ 
৩০০২ সাহাধ্য নির্ধারিত করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে উক্ত স্মিথ 
সাহেব স্বদেশে চলিয়া ঘাইবেন স্থির করিয়া এই পত্রিকার সমস্ত স্বত্ব 
গবর্ণমেন্টকে ছাড়িয়া দেন। গবর্ণমেন্ট ৩০০২ টাকা মাসিক 
বেতনে বাবু প্যারীাদ সরকারকে সম্পাদক করিয়া পত্রিকা পরিচালন 
করিতে থাকেন। অবশেষে ১৮৬৮ অন্দে প্যারীচাদ কোন কারণে 
পত্রিকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলে তদানীস্তন লেপ্টেনান্ট গবর্ণর 





শিক্ষা দপণ। ৩৯১ 


স্যার উইলিয়ম গ্রে ৪ঠা ডিসেম্বর (১২৭৫ সালের ২*শে অগ্রহায়ণ ) 
ভূদেব বাবুকে এডুকেশন গেজেটের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার প্রদান করেন। 
অতঃপর ১২৭৬ সালের ৫ই বৈশাখ ( ১৮৬৯ অবেের ১৬ই এপ্রিল) 
হইতে চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে “এডুকেশন গেজেট” বাহির হইতে থাকে । 
এই সময় এডুকেশন গেজেটের মূল্য ছিল ছয় টাকা । ৯৩০৩ সাল 
হইতে তাহার মূল্য হ্রাস হইয়া ছুই টাকা হইয়াছে। এডুকেশন 
গেজেট ছারা শিক্ষাদর্পণের প্রয়োজন সাধিত হইতেছিল; ইহাও 
এশিক্ষাদদর্পণ” বন্ধ হইবার আর একটা কারণ। 

শিক্ষাদর্পণের সম্পূর্ণ নাম ছিল-_“শিক্ষাদর্পণ ও সম্বাদসার”। 
প্রতি মাসের পত্রিকাতেই ২1৩ কলম সংবাদ দেওয়া হইত। এ সংবাদের 
উপর লেখা থাকিত “সম্বাদ সার ।' 

শিক্ষাদর্পণ ও এডুকেশন গেজেটে ভূদেব বাবুর যে সকল প্রবন্ধ 
বাহির হইয়াছিল তাহা দ্বারাই তিনি পারিবারিক প্রবন্ধ, আচার 
প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলী, পুরাবৃত্তসার, 
প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 

ভুদেব বাবু স্যায় এরূপ উন্নতি শিক্ষাবিভাগে কোন বাঙ্গালীই 
দেখাইতে পারেন নাই । তিনি কিছুদিনের জন্য শিক্ষাধ্যক্ষের (1)1০০- 
১০৮০1 7১))110 17150006198) পদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

১৯৮৭৭ সালে তিনি সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন, ১৮৮২ অব্দে 
ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। এবং ১৮৮৩ সালে অবসর গ্রহণ 
করেন। যিনি একদিন পথের কাঙ্ধাল ছিলেন, মৃত্যুকালে সংস্কৃত শাস্ত্রের 
চ্চাকল্পে তিনি দুই লক্ষ টাক দান করিয়া উহা৷ পরিচালন জন্য পিতার 
নামে বিশ্বনাথ টরষ্ট ফণ্ড নাথে একটী “ফণ্ড' ও গঠন করিয়া গিয়াছেন। 

১৮৯৪ অন্দে ১৬ই মে ভূদেব পরলোক গমন করিয়াছেন । 





গ্রন্থাবলী। 





চ্্ন্ডন্রর্ভগিংন্ক। ॥ 


৩৯৩ 








১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ! ১২৬৯ বঙ্গাব্দ । 


কবিতা কুস্থমাবলী উঠিয়া গেলেই ঢাকা হইতে চিত্তরঞ্জিকা বাহির 
হইয়াছিল । যথা সময়ে আমরা চিত্তরঞ্িকার সংবাদ অবগত হইতে 
না পারায় তাহার আলোচনাও বথা স্থানে করিতে পারি নাই। শ্রীযুত 
গিরিজাকান্ত ঘোষ মহাশয় এখন চিত্তরঞ্জিকার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া | 
দেওয়ায় আমরা এই স্থানেই তাহা প্রদান করিলাম । 
৯২৬৯ বঙ্গাব্দের্‌ ১লা জ্যেষ্ঠ ঢাকা হইতে চিত্তরঞ্জিকা বাহির হইয়া- 
ছিল। চিত্তরঞ্জিকার প্রকাশক ছিলেন ঢাকা কলেজের তদানীন্তন ছাত্র 
সারদাকান্ত সেন। সম্পাদক কে ছিলেন, তাহা 
অবগত হওয়া যায় না। গিরিজ! বাবু 1লখিয়'ছেন 
“কাহারও কাহারও বিশ্বাস কবি হরিশ্ন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক 
ছিলেন ।” 
চিত্তরঞ্জিকা সন্বন্ধীয় পত্রাদি পাঠাইবার একটা ঠিকানা ছিল 
বাঙ্গালা যন্ত্র। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে হরিশ্ন্দ্র অবস্থান করিতেন এবং 
ঢাকা প্রকাশের সহকারী সম্পাদকের কার্য করিতেন। সেজন্য মনে 
হয় হরিশ্চন্দ্রই চিত্তরঞ্জিকারও সম্পাদক ছিলেন। 
চিন্তরঞ্জিকার ১ম সংখ্যায় ভূমিকা স্বরূপ যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহাতে চিত্তরঞ্জিকা প্রচারের উদ্দেশ্য ও ততসন্বন্ধীয় যাবতীয় 
প্রি বিবরণের ভবিষ্য-বাণী ছিল। নিয়ে সে বিবরণ 
উদ্ধত করা গেল। 


পরিচালক | 


চিত্তরঞ্জিকা। ৩৯৩ 


“সম্প্রতি মাসিক প্রতাকর ব্যতীত সন্ভাব ও রসপুর্ণ পদ্যমরী পত্রিকা 
আর দেখা যায় না। বোধহয় তন্নিবন্ধন কাব্যপ্রিয় মহোদয়গণ কবিতা 
কুন্থমের সৌরভ সন্ভোগে বঞ্চিত হওয়া প্রযুক্ত সর্বদাই ক্ষোভ গ্রস্ত 
থাকেন। আমর! সাধ্যান্ুরূপ সেই ক্ষোভ অপনয়নার্থ এই পত্রিকা! 
খণ্ড প্রকাশ করিলাম ! এতন্বারা দেশের কিঞ্চিৎ মাত্রও হিত সাধিত 
হইবে এমত প্রত্যাশা! করিতে পারি না, তথাচ সঙ্জনগণের বিদ্যান্থরাগে 
উৎসাহিত ও কারুণ্যগুণে আশ্রিত হইলে কর্তৃব) কর্ম নিষ্পাদনে যথা- 
সাধ্য চেষ্টা করণে ক্রুটী করিব না 

“নুতন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের যুখ্য উদ্দেশ্ঠ কিন্ত সকল 
কবিতাই যে আমাদের স্বকপোল কল্পিত হইবে এমত নহে। বিবিধ 
ভাষা হইতে সপ্ভাবপূর্ণ কবিতা কলাপের অনুবাদ অথবা তাহাদের 
সারমর্শমও প্রকাশিত হইবে । পরন্ত সাধারণের স্পৃহা এক প্রকার নহে। 
ক্রযাবচ্ছিন্ন কবিতা পাঠে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারেন 
এই আশঙ্কায় গদ্চ রচনায় ও অশ্কুবাদেও ক্ষান্ত থাকিব না। অপিচ নানা 
গ্রন্থ হইতে গগ্ পদ্য রচনার নিয়মাবলী সঙ্কলন করিয়া সময়ে সময়ে 
প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব। আমাদের পত্রিকায় প্রকাশার্থ যে 
মহাশয় যাহা প্রেরণ করিবেন কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব এবং 
তদ্বারা জন সমাজের কিঞ্চিত মাত্রও উপকার ও চিত্তরঞ্জন সম্ভব হইলে 
প্রকাশ করিতে ক্রুটী করিব না। 

“এইক্ষণ সঙ্জনগণ সমীপে বিনীত ভাবে নিবেদন যে তীাহার। 
আমাদের কোন অংশে দোষ দর্শন করিলে মার্জনা ও তৎসংশোধন 
জন্য উপদেশ প্রদান করত চিরবাধিত করিবেন । সম্প্রতি এই পত্রিকার 
আয়তন কবিতাকুস্থমাবলীর ন্যায় ৮ পেজি ছুই ফরমা করা গেল» 
তথাপি ইহার মূল্য তদপেক্ষা নুন নির্ধারিত হইল। স্থানীয় গ্রাহক- 





৩৯৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


গণের প্রতি এক টাকা চারি আন! ও বিদেশীয গ্রাহকগণেরপ্রতি ডাক 
মাশুল সমেত ছুই টাকা মাত্র। অভিলাষ রহিল সঙ্জনগণের কৃপা 
নয়নে পতিত হইলে চিত্তরঞ্জিকার কলেবর আরও বৃদ্ধি করা যাইবে। 
চে চে সা চে 

“শেষ নিবেদন এই ওহে দয়াময় । 

এচিত্ত রঞ্রিকা প্রতি হও হে সদয় ॥ 

শক্তিদান কর তায় বঞ্জিতে সঙ্জন | 

চিত্ত অরঞ্জিক৷ যেন না হয় কখন ॥” 





চিত্তরঞ্জিকা “ঢাকা নূতন যন্ত্রে যুদ্রিত হইয়া মাসের ১লা তারিখে 
প্রকাশিত হইবে” পত্রিকা পৃষ্ঠে এইরূপ বিজ্ঞাপন ছিল। পত্রিকা 
রীতিমত বাহির হইত কিনা তাহার সংবাদ এখন অবগত হইবার 
উপায় নাই। 

চিত্তরঞ্জিকায় কবি হরিশ্ন্দ্র, কবি কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি কবিত। 
লিখিতেন। এতত্বযতীত আহঙ্দদ ও এইচ. নামক নবীন মুসলমান 
কবিদ্বর, ময়মনসিংহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক কবি 
গংচত, সং প্রভৃতিও চিন্তরঞিকায় কবিতা লিখিতেন। 
চিত্তরঞ্সিকার ২য় সংখ্যায় মাইকেলের “বঙ্গভূমির প্রতি” কবিতাটা 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কবিতাটী তিনি বিলাত যাইবার পূর্বে 
সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

চিত্তরঞ্জিকা কতদিন জীবিত্ত ছিল তাহা অবগত হইতে পার! 
যায় নাই। 


লেখক। 





স্র্গায় কেশবচম্দ্র সেন । 





জ্বস্প্থভত্ত ॥ 


১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৭১ বঙ্গাব্দ । 


রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত-দর্শন পাঠ করিয়া নিরাকারের 
উপাসন! প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পৌত্তলিকতার প্রতি রামমোহন 
রায়ের নিষ্ঠা না থাকিলেও তিনি পৌত্তলিকতাকে নিরাকার উপাসনায় 
পছছিবার একটা সোপান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন । এবং হিন্দু 
সমাজ্গকেও ীরূপভাবে পরিচালন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ এই উদারতাকে পোষণ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের রক্ষার ভার 
গ্রহণ করেন। তিনিও হিন্দু সাজের আদর্শে ই__অত্যন্ত রক্ষণশীলতার 
সহিত- ত্রাঙ্গ সমাজ পরিচালন করিতেছিলেন অথবা ব্রাঙ্গ ধর্মকে 
হিন্দুভাবে হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রচার করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। 
এই সময় ব্রাহ্ম সমাজে কেশবচন্দ্রের প্রভাব স্ুচিত হয়। 

৯৮৩৮ অবের ১৯শে নবেম্বর কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতা প্যারীমোহন সেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বাঙ্তালার “জনসন” 
সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন ইহার পিতামহ। 
বাল্যকালে কেশবচন্দ্র হিন্দুকলেংজ শিক্ষালাভ 
করেন। বাল্যকালেই ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৫৬ অব্দে 
কেশবচন্দ্র মিসনারিদিগের সহিত মিশিয়া পড়েন; ইহা লক্ষ্য করিয়া 
তাহার জ্যোষ্ঠ তাত সেই বৎসরই তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করেন। 
বিবাহ করিয়া তাহার মতি পরিবন্তিত হইল না; কেশবচন্ত্র দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন 
তাহার জ্যেষ্ঠতাত তাহাকে চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। 








€কেশবচন্দ্র ৫সন। 


৩৯৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


কেশবচন্ত্র বেঙ্গল বেক্ষে ৩০২ টাকা! বেতনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন বটে 
কিন্তু তাহার মন তাহাতে রহিল না। তিনি এদিক ওদিক যাইয়া 
ব্রাঙ্গধর্শন প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৮৬১ অবে বিষয় কর্ন 
ত্যাগ করিয়া ধর্ম প্রচারে বহির্গত হইলেন । ৯৮৬২ অন্দে কেশবচন্দ্র 
সমাজের আচার্য্যের পদে বৃত হইলে ও ব্রহ্মানন্দ উপাধি লাভ করিলে 
তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কত করিয়া দেন। এই 
বিপদ সময় মহধি দেবেন্দ্রনাথ, সন্ত্রীক কেশবচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়া গ্রাতি- 
পালন করিয়াছিলেন। 

কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাইয়৷ দেবেন্দ্রনাথের 
প্রাচীন সমাজকে সমূলে ধ্বংস করিয়া সম্পূর্ণ নুতন সমাজ গঠনের প্ররাসী 
হইয়া পড়িলেন। তখন মহধির দহিত্ত তাহার মতভেদ উপস্থিত হইল। 

উপবীত পরিত্যাগ, জাতিভেদ, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ 
লইয়া দেকেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের মতভেদ উপস্থিত হইন্সা- 
ছিল। এ সকল বিষয়ে মহধির রক্ষণশীলতা অটুট 
হইয়া দঈাড়াইলে কেশব বাবু ব্রাঙ্গ সমাজ হইতে 
পৃথক হইয়া নূতন সমাজ গঠন করেন। কেশব 
বাবুর প্রতিষ্ঠিত এই নূতন ব্রাঙ্গ সমাজ ভারতবর্ষীয়_ব্রাঙ্গ সমাজ নামে 
পরিচিত হয় । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ আদি ব্রাঙ্গ সমাজ নামে 
পরিচিত থাকে । 

এই ভারতবর্ধায় ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র স্বরূপ ১৭৮৮ শকের 
(১৮৬৪) অগ্রহায়ণ হইতে “ধর্শতত্ব” প্রকাশিত হইতে থাকে। 

“ধর্শৃতত্ব” প্রথম বতসর মাসিক রূপে পুস্তকাকারে 

বির! বাহির হইয়। কিছুদিন বন্ধ ছিল। তারপর ১৭৮৯ 

শকের মাঘ মাস হইতে (২য় বর্ষ ) পাক্ষিকরূপে বাহির হইতেছে। 


ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্ম 
সমাজ। 


ধর্ম্মৃতন্ত। ৩৯৭ 


আমরা ধর্্মতত্বের ১ম ও ২য় বর্ষের পত্রিকা কোথাও খুঁজিয়া পাই 
নাই *। ওয় বর্ষ হইতে আমরা তাহা দেখিয়াছি । ১৭৯১ শকের 
সলা মাঘ বৃহস্পতি বার ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যা 
বাহির হয়। এ সংখ্যার গ্রারস্তে লিখিত হইয়াছিল 
“পাক্ষিক ধর্তত্ব অগ্য দর়াময়ের প্রসাদে একবৎসর কাল অতিক্রম 
করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে প্রদার্পণ করিল। এক বৎসরের মধ্যে ইহার 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আকার অনেক পরিবর্ভন হইয়া আসিয়াছে। 
পত্রিকার বাহা শৌন্দর্ধ্য এবং নিয়মিত সময়ে বাহির হওয়া সন্বদ্ধে 
অনেক ক্রটী থাকিলেও ইহার লিখিত বিষয় সকল দ্বারা অনেকে 
উপরুত হই তেছেন শুনিয়া আমাদের পরিশ্রম সফল বোধ হইতেছে । 
বিগত বর্ষে এই পত্রিকা যে সকল সমাচার ত্রাতৃবর্গের গোচর 
করিয়াছিল এবং স্ঠায় ও ব্রাঙ্গঘমাজের কল্যানের অন্রোধে যে সকল 
স্পষ্ট অপ্রিয় সত্য প্রচার করে, তাহা কোন কোন ভ্রাতার নিকট কঠোর 
ও বিছ্বেষপৃর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছে। ধর্মতত্‌ ত্রাহ্মধর্শের অনিষ্টকারীদিগকে 
স্পষ্ট বাক্যে তত্সনা করিতে কখনই ক্ষান্ত হইবেন ন1।” ইত্যাদি । 

“ধর্মতত্ব" ধর্মকথার সহিত দলাদলি প্রচারেও বিলক্ষণ অগ্রসর 
হইফ্লাছিলেন। “তত্ববোধিনী” ও “নিত্য ধর্থান্ুরঞ্জিকা” যেমন শাস্ত্রীয় 
যুকি প্রমাণের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিয়া ধর্মের লড়াই করিত, 
ইহাতে তেমন ছিল না। ইহাতে মহধি দেবেন্দ্রনাথের উপর অসংযত 
ভাষায় ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ চলিয়াছিল। এইরূপ আক্রমণ এক 
কালে ষাহারা পরম পুঁজনীয় বলিয়া সমাজে সম্মানিত হইয়া গিয়াছিলেন 
সেই সকল মহাস্মারাই করিয়াছিলেন । প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় 
*কলিকাতা নববিধান লাইব্রেরী, নববিধান প্রচার কাধ্যালয়, কেশব বাবুর লিলিকট, 
ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরী প্রভৃতি কোন স্থানেই ১ম বর্ষ ধর্মতত্ব পাওয়া গেল না। 








আলোচনা। 





৩১৮ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





ব্রাঙ্গসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মনেও দিন রাত ধর্মাতাব অপেক্ষা 
দলাদলির ভাব অধিক ক্রিয়া করিত। এই দলাদলি শেষ যখন আত্ম 
সমাজে প্রকাশ পাইয়াছিল, তখন “ধর্শৃতহ্”ও কিছুদিনের জন্য ছুই 
খানা করিয়া বাহির হইয়াছিল এবং ১৮৭৭ অন্দে “সমদর্শী” নামে 
আর একখান! মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল । 
ধন্মতব্বের কেহ সম্পাদক ছিলেন ন!। (ব্রহ্মানন্দ ) কেশবচন্দ্র সেন, 
(প্রভুপাদ ) বিজয়কষ্চ গোস্বামী, (উপাধ্যায়) গৌরগোবিন্দ রায়, 
(সাধু) অঘোরনাথ ওপ্ত, (ডাঃ) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 
প্রভৃতি “ধন্মতত্ে” লিখিতেন। এবং তাহাদের 
উপদেশ অস্সারেই “ধম্মতন্ব” পরিচালিত হইত । 

ধর্ম্তত্বের কণ্ঠে যে শ্লোকটী শোভা পাইত তাহা এই £- 

“্থুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং | 
চেতঃ স্ুনির্শলস্তীর্ঘং সত্যং শান্ত্রমনশ্বরং ॥ 
বিশ্বাসো ধর্শমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং। 
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাদ্ষৈরেবং প্রকীর্ত্যতে ॥” 

ধন্মতত্বের শেষ দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবাদ থাকিত | আমরা সেকালের 
ছুই একটা সংবাদ নিয়ে উদ্ধ,ত করিলাম । 

“ঢাকা সংগত সভা কর্তৃক ১লা শ্রাবণ ১৭৯২ শক হইতে “বঙ্গ বন্ধু” 
(পাক্ষিক সংবাদ পত্র ) বাহির হইল। আকার ডবল ফুলক্ষেপ ৩ ফন্মা 
মুল্য ৩২ টাকা ডাক মাশুল ১” 

“১৭৯২ শকের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে “সুলভ সমাচার” বাহির হয়। 
প্রথম সপ্তাহে ২০**, পরে চারিহাঞ্জার করিয়া ছাপা হয ।” 

“বর্ধমান হইতে “প্রচারিকা” নাম্নী এক খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা 
বাহির হইয়াছে” । 


লেখকগণ। 


ধর্মমত | ৩৯৯ 


১৭৯১ শকের ১লা আশ্বিনের ধর্শ্েতত্বে এই সংবাদটী ছিল £__ 
পাকার কালেকটর তাহার বাধিক বিবরণীর মধ্যে লিখিয়াছেন, 
ঢাকায় ব্রান্গের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে মদের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি 
হইয়াছে ।” 

কেশবচন্ত্র একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের 
নানা স্থানে বক্তূতা করিয়া দেশবাসীর অসাধারণ 
অদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। 

৯৮৭০ আবন্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করেন । সেইখানে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়। তাহাকে অত্যধিক সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। 
ইংলগুবাসী তাহার বিশ্ববিমোহিনী বক্তৃতা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া যান। 

১৮৭৮ অব্দে ব্রাঙ্গ-বিধি ভঙ্গ করিয়া কেশবচন্দ্র কোচবিহারের 
নাবালক মহারাজার নিকট স্বীয় কন্ঠার বিবাহ দেন। ইহাতে ভারত- 
বর্ষায় ব্রাহ্মমমাজও ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কেশবচন্দ্র 
নববিধান নামকরণে নূতন সমাজ গঠন করেন এবং ধর্মমত ও 
ইঙিয়ান মিরার পত্রিকাদ্ধয় হস্তগত করিয়া এবং বাঙ্গাল! সুলভ সমাচার 
পত্রিকা বাহির করিয়াণক্লান্ত ভাবে তাহার নিজ মত প্রচার করিতে 
থাকেন । এই সময় নুতন সমাজের গঠন কার্য্যে তাহাকে এত শক্তি ব্যয় 
করিতে হইয়াছিল যে তাহাতেই তিনি দুরন্ত বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত 
হন এবং ৯৮৮৪ অবের ৮ই জানুয়ারী ৪৬ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্ 
দেহ ত্যাগ করেন। 

ধর্মতত্ব এখনও নববিধান সমাজ হইতে পরিচালিত হইতেছে। 
সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে ইহা তৃতীয় স্থানীয় । 
ধন্মতত্বের বর্তমান সম্পাদক-_বাবু বৈকুঠনাথ ঘোষ । 


টি 








শেষ জীবন 


বর্তমান সম্পাদক | 


ন্বিছ্ক্যোললভ্ভি স্নাম্থিলী & 


১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ | ১২৭২ বঙ্গাব্দ | 


ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত শেরপুরের জমিদার বাবু হুরচন্দ্র 
চৌধুরী ত্বাহার বাসস্থান শেরপুর হইতে বিগ্যোন্নতিসাধিনী পত্রিকা 
বাহির করিয়াছিলেন 

১২৭১ সালের শ্রাবণ মাসে হরচন্দ্র বাবু শেরপুরে বিদ্বোন্নতিসাধিনী 
বিদ্োব্রতি সাধিবী নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার 

সভা। মুখ-পত্র ম্বরপ ১২৭২ সালের আবাঢ় মাসে 
নিয়োদ্ধত ভূমিকা লইয়া বিদ্যোন্নতি সাধিনী পত্রিকা বাহির হয়। 

“আমাদের এই পত্রিকার উদ্দেশ্ত জানিতে সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত 
হষ্টবেন সন্দেহ নাই। নূতন বিষয় মাত্রেই আমাদের কৌতুকোৎ্পত্তি 

রা স্বতাব সিদ্ধ । যখন আমরা কোন অজ্ঞাত পদার্থ 
দেখিতে পাই, তখনই আমাদের মনে এইভাব 
উৎপত্তি হয়, ইহা কি? এবং ইহার প্রয়োজনই বাকি? তখনই 
তাহার বিষয় তন্ন২ করিয়া অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি, এবং এই 
প্রকারে তদ্বিযয়ে জ্ঞানও লাভ করিয়া থাকি | জগদীশ্বর মনুষ্য 
হৃদয়ে কৌতুহল বৃত্তি স্বজন করিয়া দিয়া অপার মহিমা ব্যক্ত করিয়া- 
ছেন। কৌতুহল প্রন্ত্তি থাকাতে আমাদের নূতন বস্ত জানিবার 
অভিলাষ জন্মে ও তদন্ুসারে আমরা সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে 
সমর্থ হই। ইহা! ন! থাকিলে আমরা জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য বস্ত সত্বেও অজ্ঞ 
হইয়া থাকিতাম। কাজে কাজেই আমাদের লোক যাত্রাবিধান দু্ধর 
হইয়া উঠিত। 
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এপাঠকগণ ! আপনাদের তৃপ্তি লাভার্থ আমরা কয়েকটী কথ! 
বলিয়া ভূমিকা সমাপ্ত করিতেছি । 

“অব্রত্য বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভার নিমিত্তে আমরা এই পত্রিক! 
প্রচারণত্রতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। ধর্ধানীতি, সামাজিক নিয়ম, রাজ 
নিয়ম ও দেশোন্নতি সাধনই আমাদের এই পত্রিকার উদ্দেশ্ঠ পরস্ত 
নানাবিধ প্রবন্ধ, নূতন গ্রন্থ এবং অন্য ভাষা হইতে অন্বাদিত নানা 
বিষয় ও ক্রমশঃ প্রকটিত হইবেক। বাঙ্গালা সাহিত্যের গগ্ক রচনাই 
সমধিক উপযোগী, স্থললিত ও স্ুশ্রাব্য। এজন্য আমরা প্রচলিত 
সরল গছ্ছে পত্রিকা প্রচারণে মনস্থ করিয়াছি। উৎকট ও ছুরবগাহ 
কঠিন ২ শব্দান্বর আমাদিগের অভিপ্রেত নহে । আমাদিগের ততদূর 
বিস্তার জোর নাই । আমরা প্রার্থনা করি, লোকের কুৎ্সাকীর্তন,সত্যের 
অপলাপ, অস্থচিত পক্ষপাত, বৃথা বাগ্বিতগু ত্রমেও যেন আমাদের 
লক্ষিত না হয়। সত্যের জোরে আমাদের সাহস ষেন দ্বিগুণিত হয়; 
সত্য ও ্তায়পরতাবলম্বন করিয়াই যেন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করি; 
কর্তব্য কর্মে যেন কাহাকে ভয় না করি, লোকের বিদ্রপ, কুটিল দৃষ্টি 
তীব্রহাম্ত যেন আমরা তুচ্ছ করিয়া আমাদের গন্তব্য পথে চলিতে পারি $ 
সত্যের জন্টে, ন্টায়পরতার জন্টে, স্বদেশের হিতের জন্য আমাদের যেন 
প্রাণ পর্য্যন্ত পণ হয়। 

“আমাদের পত্রিকার নাম বিদ্যোব্নতিসাধিনী | কিন্তু আমাদের 
ক্ষীণবলে-_অপূর্ণ বিস্যায়-_অপরিশ্ফুট বুদ্ধিতে__অমাজ্জিত জ্ঞানে, 
আমরা--এক বিপলের জন্যও মনে করিতে পারিনা, আমাদের নব 
পরন্থতা উন্নতি সাধিনী কোন অংশে স্বনামের সার্থকতা সাধন করিবে । 
আমাদের এ নাম দেওয়ার সে তাৎপর্য্যও নহে। বিষ্ঠোন্নতি সাধিনী 
সভার জন্তে প্রকাশিত বলিয়া আমরা আদর করিয়া উহার এই নাম 
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৪০২ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 








রাখিয়া দির়াছি। তরস] করি বিজ্ঞ সমাজ, আমাদের এই নাম দানে 
অসন্তষ্ট হইবেন না । 

“আমাদের নান কার্যে সতত ব্যস্ত থাকিতে হয়। বিশেষতঃ 
আমাদের বর্তমান চেষ্টা কতদূর ফলবতী ও কার্যকরী হয় 
ততন্দর্শনে, সময়, প্রতীক্ষা করা কণ্তব্য। এজন্য আমরা এক্ষণে ৮ পেজি 
কমার ২ ফন্ত্া কলেবরে পত্রিকা মাসিক নিয়মে প্রচারণে প্রবর্ত 
হইলাম । উৎসাহ পাইলে পাক্ষিক, সাপ্তাহিক এমনকি দৈনিক পর্যান্ত 
হওয়া অসস্ভাবিত নহে । 

“সকলের গ্রহণ স্থলভ হইবে বিবেচনায় আমরা পক্জিকার মূল্য এত 
সুলভ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বোধ করি কেহই এত অল্প মূল্যে 
পত্রিকা গ্রহণ করিতে আপন্তিমান হইবেন না। আমরা স্বীকার করি 
আমাদের এমত বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই, বদ্বারা আমাদের প্রচারিত 
পত্রিকা বিজ্ঞ সমাজের গ্রহণীয় বা আদরণীয় হইতে পারে। কিন্তু 
আজি কালি বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে যে কোন 
স্থান হইতে কোন অংশে তদ্দন্রতি চিহ্ন লক্ষিত হইতে থাকে, কৃতবিদ্ধ 
বাঙ্গালীদের সেই দিকেই সোৎসাহ সান্ুগ্রহ দৃষ্টি কর! কর্তব্য। ধনাঢ্য 
বড় যান্থুষগণের অন্তরে ক্রমশঃ বিগ্যালোক প্রবেশ করিতেছে। 
বিশেষতঃ ধাহার প্রতি ঈশ্বর অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
হইতে অনেক প্রত্যাশা আছে, এই নীতিবাক্য অনুসারে আমরা 
তাহাদের করুণা অনুগ্রহের উপরে পত্রিকার জীবন অর্পণ করিলাম। 
ভাগ্যবস্ত ধনবান মহাশয়দের অনাবশ্যক কত প্রকার ব্যয়ই হইয়! থাকে, 
এমত স্থলে তাহারা আমাদের পত্রিকা গ্রহণ-ব্যয় কেহ অধিক ভার 
বিবেচনা করিবেন, কখনও সম্ভাবিত নহে । বিশেষতঃ যখন “আঙ্গুল 
ফুলে কলাগাছ,” “হদ্দ মজার শনিবার” প্রৃতি গ্রন্থ প্রণেতুগণই ক্ষতি 
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্রন্ত হন নাই, তখন কি আমরা একেবারেই ক্ষতিগ্রস্ত হইব? ধাহার! 
অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকার অগ্রিষ মূল্য প্রদান করিবেন, তাহাদের 
নিকট আমরা সবিশেষ বাধিত হইব, সন্দেহ নাই। সমাচার পত্রিকার 
রীত্যন্ুসারে স্থান বিশেষে আমাদের সংবাদদাতা নিযুক্ত করিতে হইবে। 
পক্জ প্রেরকদিগের নিকট আমাদের নিবেদন এই, তাহার] ষে সকল 
পত্র ও সম্াদ লিখিয়া পাঠাইবেন, আমরা আদরের সহিত প্রকটিত 
করিব, কিন্ত তাহাদের নিকট ইহাও প্রার্থনা যে, বৃথা সন্বাদ বা কাহার 
মিথ্যাপবাদে পত্রিকা পূর্ণ না করেন। আমরা গ্রাহকগণের গ্রাহকতা। 
স্ছচক লিপির অপেক্ষা না করিয্বাও কোন২ বিগ্যোৎসাহী মহাশয়ের 
নিকট এই পত্রিকা প্রেরণ করিব যগ্যপি প্রোক্ত মহাশয়গণ এইপত্র 
গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু হন, তবে প্রথম সংখ্যা প্রাপ্তেই আমাদিগকে 
জানাইয়া বাধিত করিবেন। এই পত্রিকার বাধিক অগ্রিম যূল্য ১॥* 
ও ডাকমাশুল সমেত ২।* টাকা মাত্র। মাসিক ব্রৈমাপিক সমুদয়ই 
এ হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে । অন্ঠান্স পত্রের ব্রীত্যন্থসারে আগ্রিন 
মূল্য না পাইলে অন্থত্র পত্রিকা প্রেরিত হইবে না ।” 

পন্থিকার আকার, প্রকার, মূল্য ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের 
আভাসই ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। 

ঢাকার “বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া শেরপুর হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক তাহ প্রকাশিত হইত। হরচন্দ্রবাবুই পত্রিকার 

সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধও 
তিনিই লিখিতেন। মহাম্হাপাধ্যায় পঞ্ডিত 

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারও বিগ্যোন্নতি সাধিনীর একজন লেখক ছিলেন। 

মুদ্রাযস্ত্রের অসুবিধার জন্য এক বত্পরের অধিক বিস্কোন্নতি সাধিনী 
জীবিত ছিল না। 


সম্পাদক ও লেখক। 


৪০৪ বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য ৷ 


বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী আজীবন সাহিত্য চর্চা করিয়াই গিয়াছেন। 
১২৫৩ সালের ১*ই অগ্রহায়ণ হরচন্্র বাবু জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫৮ 
অন্দে তিনি শেরপুরের জমিদার বংশে দত্তক রূপে 
গৃহীত হন। বাল্যকালে তিনি গৃহ শিক্ষকের নিকট 
ইংরেজী ও বাঙ্গাল। লেখা পড়া শিক্ষা করেন। অতঃপর মহামহো- 
পাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সংস্কত সাহিত্য অধায়ন 
করেন। এই সময় তিনি “শ্রীবৎসোপাখ্যান” নামে এক খানা পুস্তিকা 
প্রণয়ন করেন। ইহার পর বিদ্যোন্লতি সাধিনী সভা স্থাপন করিয়া 
তাহা৷ হইতে “বিগ্যোন্নতি সাধিনী” পত্রিকা বাহির করেন। এই 
পত্রিকায় তাহার “শেরপুরের ইতিহাস” গ্রন্থের প্রবন্ধ নিচয় ক্রমশঃ 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 
মুদ্রাযস্ত্রের অভাবে বিগ্বোন্নতি সাধিনী পত্রিকা উঠিয়া গেলে 
তিনি মুদ্রাযস্ত্রে অন্ভাব দূর করিতে রুতসঙ্কল্প হন। এবং সেই 
বৎসরই (১২৭৩ সালে) আরও কতিপয় ভব 
লোকের সহযোগে হরচন্দ্রবাবু ঢাকার বিজ্ঞাপনী 
সন্্র ময়মনসিংহে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এই যন্ত্র হইতে ময়মন- 
সিংহের প্রথম সংবাদ পত্র “বিজ্ঞাপনী” পরিচালিত হইতে থাকে । 
বিজ্ঞাপনী যন্ত্র উঠিয়া গেলে হরচন্দ্র বাবু নিজ বাসস্থান শেরপুরে 
চারুযন্্র স্থাপন করেন এবং তাহা হইতে “চারুবার্তী” নাষ্ে সাপ্তাহিক 
সংবাদ পত্র বাহির করেন। ময়মনসিংহের 
“চারুমিহির” আজও “চারুবার্ভার” নামের 
স্বতি আংশিক বহন করিয়া চলিয়াছে। হুরচন্দ্রবাবুর “চারুযন্ত্র'ও 
পন্লিচালিত থাকিয়া তাহার গৌরব অক্ষু্ রাখিয়াছে। 
হরচন্দ্রবাবু “বংশান্চরিত” নামেও এক খানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া 


হরচন্্র চৌধুরী। 


বিজ্ঞাপনী । 


চারুবার্ভা। 


স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী । 





বিদ্যোন্নতি সাধিনী। ৪০৫ 


ছিলেন। আজীবন সাহিত্য চষ্চা করিয়া সাহিত্যের একনিষ্ট সেবক 
হরচন্দ্র চৌধুরী ৯৩০৫সালের ১৭ই বৈশাখ পরলোক গমন করিয়াছেন। 

বিগ্যোব্রতি সাধিনীর দ্বাদশ সংখ্যার সুচী নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

১ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ__ভূমিকা, বিস্তোন্নতি সাধিনী সভা, 
স্থানীয় সংবাদ, শেরপুরের পার্ধতীয় প্রদেশ ও বাঙ্গালা গবর্ণমেপ্ট, 
নূতন পুস্তক, ভূমি ও শস্য, বিজ্ঞাপন, ভূমি ও শস্যাদির টেবিল। 

২য় সংখ্যা__বিগ্যোন্নতি সাধিনী সমাচার, ডিপুটী ইন্স্পেক্টার 
পরিবর্তন, শেরপুরের চৌকিদারি টেক্স, নম্্াল স্কুলেও চুরি, দেওয়ানীর 
সেরেস্তাদার, উদ্ধত, প্রাপ্ত সাহায্য কুত বিগ্ভালয়ের স্থানীয় চাদা 
আদায়ে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ, ধর্শনিষ্ঠা, চমৎকার অদ্ভূত জন্তর 
বারমাসি !!! অষ্ট্রেলিয়া এবং তাহার হৈম প্রদেশ (ক্রমশঃ প্রকাশ্য ) 
নুতন পুস্তক । 

৩র সংখ্যা__বিদ্যোব্রতিসাধিনী সভার প্রথম সান্বংসরিক অধিবেশন, 
খাতক ও দায়িকের টাকা আনামত করিবার বিধানের আবশ্যকতা, 
অলিবর গোল্ডশ্মিথ, সত্যবতী চম্পু, মাসিক ও পরিগৃহীত সংবাদ, 
প্রেরিত। 

৪র্থ সংখ্যা_জমিদার সন্তানগণের সুশিক্ষা ঘটিত নূতন প্রস্তাবঃ 
কান্দিউড়া সাহায্যকুত বঙ্গবিদ্ঞালয় ও অত্রত্য ভূম্যধিকারিগণ, শেরপুরে 
পোষ্ট আফিস সংস্থাপন প্রস্তাব, শেরপুরের ইতিহাস, মাসিক ও 
পরিগৃহীত সংবাদ। 

৫ম সংখ্যা__শেরপুরে সংস্কত সভার অনুষ্ঠান, পণ্যক্রীড়া, শেরপুরে- 
তিহাস, নুতন পত্রিকা-লোচনা, মাসিক ও পরিগৃহীত সংবাদ। 

৬ষ্ঠ সংখ্যা__বিজ্ঞাপন, বাবু কেশবচন্দ্র সেন ব্রদ্ধনিবদ্ধ, আশ্চর্য্য 
কৃষি প্রদর্শন, মাসিক সংবাদ। 





৪০৬ বাঙ্গাল৷ সাময়িক সাহিজা। 


৭ম সংখযা__ভারতবর্থ রাম ও ্াঙগ সমাঙের বিস্তার, বাবু 
শ্ঠামাকান্ত লাহিড়ীর মোকদ্দমা, মানসন্ত্রম, অষ্ট্রেলিরা এবং তাহার 
হৈমপ্রদেশ, নৃতন রেজিষ্টরী আইন ও তদন্্যায়ী কার্ধা, নূতন পুস্তক 
ও পত্রিকা, মাসিক সংবাদ, প্রেরিত, বিজ্ঞাপন, মূল্য প্রাপ্তি । 

৮ম সংখ্যা_ বিজ্ঞাপন, সময় কি? রসায়ন বিগ্যা, বাবু শ্যামাকান্ত 
লাহিড়ীর মোকদ্দমা, কৃষি প্রদর্শনের উদ্র্ত টাকা ব্যবহার, কৃষি শিক্ষা 
এল্‌, এস্‌, জাক্সন, মানুষ কি ভয়ঙ্কর জন্ত!!! শেরপুরেতিহাস, পত্র 
প্রেরকের প্রতি, মাসিক সংবাদ, মূল্য প্রাপ্তি 

৯ম সংখ্যা_ বিজ্ঞাপন, ব্রন্মপুত্রনদ, শোচনীয় উপেক্ষা !!, বহু 
বিবাহ, বিজ্ঞান__জল, খোন্দ জাতি, আইসলাও দ্বীপের সমুদ্র উপকলে 
দণ্ডায়মান জনৈক তারতবধীয়ের বিলাপ, নূতন পুস্তক ও পত্রিকা, 
মাসিক সংবাদ, প্রেরিত পত্র, মূলা প্রাণ্তি। 

১ম সংখ্যা বিজ্ঞাপন, শাখা ভারতবর্ষীয় সভা সংস্থাপন, গারো! 
পর্বত, নাবালক বাবু ক্র্ধ্যকান্ত আচার্য্য, স্ত্রী শিক্ষা, জীবন বাত্রা 
নির্বাহের সছুপায়, রূঢ় পদার্থ । 

৯১শ ও ৯২শ সংখ্যা বিজ্ঞাপন, নূতন বর্ষ, তিনানির মেলা, ময়মন- 
সিংহের অস্বাস্থ্যকারিতা, বহু বিবাহ, ছুক্ভিক্ষ, লগ্ডন সংস্কত টেকস্ট 
সোসাইটী, ইন্দ্রিয়শক্ি, পাপীর খেদ, প্রেরিত পত্র, নাটকাভিনয়। 

১২৭৩ সালের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের এই যুগ্মী সংখ্যার পর আর 
*বিগ্যোক্নতি সাধিনী” বাহির হয় নাই। 


ম্বম্বওম্বজ ॥ 


০০০--___ 





১৮৬৬ শ্রীষ্টাব্দ। ১২৭৩ বঙ্গাব্দ । 


১২৭৩ সালের শ্রাবণ হইতে “নবপ্রবন্ধ” নামে এক খানি মাসিক 
পত্র বাহির হর । এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন তিনকড়ি ঘোবাল। 
পত্রিকার ১ম বর্ষ নয় মাসে শেষ হইয়া ১২৭৪ 

সালের বৈশাখে দ্বিতীর বর্ষ আরম্ভ হয়। 

শেষ সংখ্যার “ভূমিকায়' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন__“সব্বশক্তিমান 
জগদীশ্বরের করুণা বলে আমাদের নবপ্রবন্ধ নবম মাসে পদার্পণ 

করিপ। ১২৭৩ সালের শেষ হওয়াতে আমরাও 
“নবপ্রবন্ধেণর ৯ম খণ্ড শেষ করিলাম। কিন্ত 
আমরা যে কতদূর কুতকার্্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।* * 

“অবশেষে গ্রাহক মহাশর়দিগের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন 
করিতেছি যে, যে যে মহাশয়দিগের নিকট ননপ্রবন্ধ ১ম খণ্ডের যাহা! 
বাহা পাওনা আছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করিলে চির বাধিত 
হইব। 

“জনক জননী শিশু সন্তানের, প্রিয়তম পতি নবযৌবন-সম্পন্না 
'অবল! কুলকামিনীর-__-এবং নরপতি যেমন প্রজাবর্গের ধন মান প্রাণ 
রক্ষা করিবার প্রধান উপায়; সেইরূপ সরল হৃদয় গ্রাহকবর্গও নব 
প্রবন্ধের জীবিকা নির্বাহের প্রধান দাধন। অতএব ভরস!| করি গ্রাহক 
মহাশয়ের! আমাদের প্রতি আর রুপণতা৷ ভাব প্রকাশ করিবেন না।” 

নবপ্রবদ্ধের কে এই শ্লোকটী শোভা পাইত ৫ 


সম্পাদক। 


ভূমিকা । 


৪৯৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


“সদর্থসন্দোহবিচার-সন্ধঃ প্রশস্তবৃততান্ত-কৃতান্ুসন্ধঃ | 
সমস্তসামাজিক চিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেব নবপ্রবন্ধঃ ॥” 

দ্বিতীয় বর্ষের ১২ সংখ্যা বাহির করিয়াই সম্পাদকের নিরৃক্তি 
চেষ্টা দেখা গিয়াছিল “একশত টাকা তহশিল সরকার চুরী করিয়াছে” 
অদ্্হাতে পত্তিকা বন্ধ করিয়া দিবেন লিখিয়াছিলেন। পশ্চাতে সে 
ইচ্ছা কার্য পরিণত হয় নাই। নব্প্রবন্ধ তৃতীয় বর্ষেও পদার্পণ 
করিয়াছিল। 

নবপ্রবন্ধে নিয়লিখিতরপ প্রবন্ধ বাহির হইত। 

কিরাতাজুনীয়, নেপলিয়নের জীবনী, শিবজী নাটক, চারুচক্্রাবলী 
উপাখ)ান, অপূর্ব কারাবাস, গপ্তকবির জীবনী ইত্যাদি । 


পত্রিকার মলাটে লেখা থাকিত-_ 











“নন্বপ্রজহ্ধা। 


সাহিত্য, কাব্য, ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্দভ 
প্রকাশক 
মাসিক পত্র 1” 

১৮।২ বলরামদের স্াট যোড়াশ'াকো নবপ্রবন্ধের কার্য্যালয় ছিল। 
“নবপ্রবন্ধে”্র সমসামগ্সিক পত্র “অবকাশ বন্ধু” । ৯২৭৪ সালের 
আশ্বিন মাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা দরমাহাটা হইতে 
এই মাসিক পত্রথানা বাহির করেন। ইহার 
শবকাশ ব্ছ। প্রথম সংখ্যায় জন্মভূমি, কিংকাজৌ পণ্ড, যৌবনের 
উন্মত্ত আশ! প্রভৃতি পাঁচটী গদ্য ও পঞ্চ প্রবন্ধ ছিল । মাত্র কয়েক 

সংখ্যা বাহির হইয়াই “অবকাশ বদ্ধু' চির অবকাশ গ্রহণ করেন। 





»সভিনন্বি্ভভান্ম ॥ 


৩৯৩ 








১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্র। ১২৭৩ বঙ্গাব্দ । 


ইতঃপূর্বে ঢাকা নগরী হইতে কবি হরিশ্চন্দ্রের সম্পাদকতায় থে 
পপক্লিবিজ্ঞান” পরিচালিত হইয়াছিল তাহা৷ আমরা বথাস্থানে উল্লেখ 
করিয়া আসিয়াছি। এই “পল্লিবিজ্ঞান” পত্রিকা খানা ঢাকা জেলাস্থ 
পরগণ৷ বিক্রমপুরের অন্তর্গত জৈনসার গ্রাম হইতে ৯২৭৩ সালের মাঘ 
(১৮৬৭ অবের জানুয়ারি ) মাসে বাহির হইতে আরস্ত করে । আমরা 
জেনসার নিবাসী শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্তের লিখিত বিবরণ 
হইতে পল্লিবিজ্ঞানের ইতিহাস গ্রহণ করিলাম । 
জৈনপার গ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সবজজ বাবু অভয়কামার দত্ত গুপ্তের 
বত্বে ও অর্থব্যয়ে “পল্লিধিজ্ঞান” বাহির হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক 
নিষুক্ত হইয়াছিলেন বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়। 
তাহার পর ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 
জৈনসার স্কুলের শিক্ষক মধ্যপাড়া নিবাপী বাবু আনন্দকিশোর সেন, 
সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। 
বিক্রমপুরের পল্লিগ্রামে সাহিত্যচচ্চা ও পল্লির অতাব অভিযোগ 
নী বর্ণনা ক্রিয়া তাহার প্রতিকার করাই এই পত্রিকা 
পরিচালনার মুখ্য উদ্দে্ঠ ছিল। পত্রিকার প্রায় 
সমস্ত প্রবন্ধই এই উদ্দেশ্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লিখিত হইত। 
পল্লিবিজ্ঞানে প্রকাশিত কয়েকটা প্রবন্ধের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


পরিচালক । 


৪১০ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য ৷ 


১১) স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুসন্ধান, (২) কন্যাদান ও বিক্রমপুরের 
আক্ষেপ, (৩) বহুবিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষা, (8) দেশো- 
ন্রতির উপায়, (৫) বিক্রমপুরের এ দশা কেন? 
ড) এই কি আমাদের জীবনের লক্ষ্য, (৭) আমাদের ভাষ৷ ইত্যাদি। 
পল্লিবিজ্ঞানের প্রবন্ধাদি কিরূপ ভাষায় লিখিত 
ভাষার নমুলা। হইত তাহারও একটু নমুনা উদ্ধত করা গেল। 
“আয্মোদর পরিপূরণ ক্দীবনের উদ্দেশ্ত নহে। বিষয় থে উন্মত্ত 
থাকা জীবনের অভিপ্রেত নহে। কেবল পরিবার প্রতিপালনই 
জীবনের লক্ষ্য নহে । আমাদের লক্ষ্য অতি মহান” ইত্যাদি । 
পত্রিকার পরিচালক অভয় বাবু দেশের হিতের জন্ঞই এই পত্রিকা 
পরিচালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; স্থৃতরাং পল্লিবিজ্ঞানের কোন 
মূল্য ছিল না। এক শত গ্রাহককে এই পত্রিকা 
বিনা মূল্যে প্রদান করা হইত। ঢাকার নবাব 
খাজে আব্দুল গণি ইহার একজন গ্রাহক ছিলেন। তিনি এবং অন্যান্ত 
সন্্ান্ত লোক বিনানূল্যে পত্রিকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় পত্রি- 
কার বাধিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ছুই টাকা ধার্ধ্য করা হইয়াছিল। 
বাকী পত্রিকা গ্রাম্য স্ক,ল ও সংস্কৃত চতুস্পা্ী সমূহে বিতরণ কর! 
হইত। ব্যয় স্বরূপ কেবল ডাকমাশুল অগ্রিম গ্রহণ করা হইত 
মাত্র। 
অভয় বাবুর প্রতিষ্ঠিত জৈনসার বিগ্ভালয়ের আয় হইতে পল্লি- 
নে বিজ্ঞান” পরিচালিত হইত। পল্লিবিজ্ঞান পরি- 
চালনে বাধিক কিরূপ আয় ও ব্যয় হইত তাহা 
প্রদত্ত হইল। 





প্রবন্ধ । 


গ্রাহক ও যুল্য। 


পল্লিবিজ্ঞান । ৪১১ 


মুদ্রাঙ্কন খরচ ৩৯৭ ভাক মাশুল প্রাপ্ত__ 
কাগজ__ ২২৮০ ৪৬৩/০ 
ডাক মাশুল ৪০২ 

অপর ব্যয়__ ২৪৩ 


মোট খরচ ১১৩৩ পাই ফাজিল খরচ--৬৬৪৬/৩ 
এরপ সুব্যবস্থা স্েও পল্লিবিজ্ঞান সম্পূর্ণ তিন বপর পরিচালিত 
হইতে পারে নাই। পরিচালক অতয় বাবুর 
মৃত্যুর ছুই বৎসর পূর্বেই ১২৭৫ সালে “পল্লি- 
বিজ্ঞান” বন্ধ হইয়া যায়। 

পল্লিবিজ্ঞান বন্ধ হইবার বৎসর (১৮৬৯ অন্দে) ফরিদপুরের অন্তর্গত 
দক্ষিণ বিক্রমপুরের লোনসিংহ গ্রাম হইতে লোনসিংহ মধ্য ইংরেজী 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু ছবারকানাথ গঙ্গো- 
পাধ্যায় “অবলা বান্ধব” নামে এক খান! পাক্ষিক 
পত্র বাহির করেন। ইহাতে “বামাবোধিনী”র ন্যায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক 
প্রবন্ধ বাহির হইত। অবলাবান্ধব কিছুদিন লোনসিংহে প্রকাশিত 
হইয়া তৎপর কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত । পাঁচ বৎসর চলিয়৷ 
“অবলা বান্ধব” উঠিয়া যায়। 


আয়ু। 


অবলা বাক্ধব। 


অত্ন্বান্থ সবক ? 


০৯০ 


১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্দ । ১২৭৩ বঙ্গাব্দ । 


৯২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে “অবোধ বন্ধু” বাহির হয়। ১২৭৪ 
সালের মাঘ মাসে তাহার প্রথম বর্ধ শেব হয়। ইহার পর ফাল্কন চৈত্র 
এই ছুই মাসে আর পত্রিকা না বাহির করিয়া বৈশাখ যাস হইতে 
২য় বর্ষ আরম্ভ করা হয়। সম্পাদক নববর্ষে যে স্বন্তি বাচন করিয়া- 
ছিলেন তাহার শেষাংশ এইরূপ £__ ূ 

4১২৭৩ সালের ফান্তন মাসে অবোধবন্ধু প্রকাশিত হইয়া গত 
১২৭৪ সালের মাঘ মাসে তাহার একবর্ষ পূর্ণ হয়। এক্ষণে নানা 
কারণ এবং অস্থৃবিধা বশতঃ বর্তমান বর্ষের প্রথম 
মাস হইতে অবোধ বন্ধুর দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল; 
ইহার ক্ষুদ্র কলেবর, পরিবর্তন করা আবশ্যক বোধে আমরা যেরূপ 
করিবার মানস করিয়াছিলাম তাহা রহিত করিয়া এইরূপ আকারে 
প্রকাশ করিলাম, বোধ করি ইহাতে পাঠকগণের পক্ষে অনেক সুবিধা 
খটিবে। পাঠকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃষ্ঠা পত্রগুলি শীপ্ব শী উপ্টাইতে হইবে 
না। ইহার অগ্রিম বাধিক মূল্য কলিকাতার জন্য ১২ টাকা, মফস্বলের 
জন্ত ১৪০ $ মাসিক সংখ্যা %* একত্রে বার কাপি ১২ টাকা।” 

অবোধ বন্ধুর কণ্ঠে এই শ্লোক থাকিত £__ 

“করবদর-সতৃশমখিলং ভুূবনতলং যখ্প্রসাদতঃ কবয়ঃ। 

পত্যন্তি হুঙ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী ।” 

পত্রিকার আকার প্রথমবর্ধে ছিল ডিমাই, দ্বিতীয় বর্ষে কর! 
হইয়াছিল রগেল--৮ পেজি ২ ফর্ম ১৬ পৃষ্ঠা 








স্বস্তি বাচন। 


অবোধ বন্ধু। ৪১৩ 


বারু যোগেন্রনাথ ঘোষ “অবোধবন্ধু” প্রথম বাহির করেন। , এবং 
দ্বিতীয় বর্ষের নবম সংখ্যা পর্য্যন্ত তিনি তাহা সম্পাদন করেন । অতঃপর 


তিনি “অবোধবন্ধুর” স্বত্বত্যাগ করিলে কবি বিহারিলাল চক্রবত্্শ_ 


অবোধবন্ধুর সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হইয়া দশম সংখ্যা হইতে 
পত্রিকা পরিচালনা করেন । 

কবি বিহারিলাল প্রথম হইতেই অবোধবন্ধুতে কবিতা লিখিতেন। 
কবিতার সংখ্যাও এই পক্জিকায় অধিক ছিল। 

ইতঃপূর্ধ যতগুলি পত্রিকার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে তাহার 
মধ্যে কবিতাকুস্থমাবলী ব্যতীত আর কোন পত্রিকাতেই এইরূপ স্থন্দর 
কবিতা থাকিত না। বিহারিলালের “ইন্দের 
সুধাপান,” “নিসর্গ সন্দর্শন কাব্য,” “বঙগনুন্দরী 
কাব্য” “সুরবাল। কাবা”, প্রভৃতি অবোধ বন্ধুতেই প্রথম প্রকাশিত 
হইয়াছিল। বিহারিলাল একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান কবি হইয়াও 
আধুনিক পাঠকদ্িগের নিকট পরিচিত নহেন। তাহার কারণ, তিনি 
সেকালের লেখক-_অনেকেই তাহার কবিতা পাঠ করেন নাই। 
আমরা তাহার কবিতার সৌন্দর্য্য প্রদর্শন জন্য অবোধবন্ধু হইতে 
“বঙ্গন্ুন্দরী কাব্যের” পঞ্চম সর্গের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 


প্রবন্ধ 


“ছাতের উপরে চাদের কিরণে 
ষোড়শী রূপসী ললিত বালা, 

ভ্রমিছে মরাল, অলস গমনে, 
রূপে দশ দিক করেছে আলা । (৯) 


বরণ উজ্জ্বল তপত কাঞ্চন 
চমকে চন্দ্রিকা নিরথি ছটা, 





৪১৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 





খুয়ে গেছে যেন তপন আপন, 
এমুরতী মতী মরিচি ঘটা। (২) 
স্বঠা্স শরীর পেলব লতিকা৷ 
আনত স্থৃষমা কুস্থম ভরে, 
চাচর চিকুর নীরদ মালিকা 
লুটায়ে পড়েছে ধরণী পরে । (৩) 
হরিণী গঞ্জন চটুল নয়ন 
কভু কভু যেন তারকা জ্বলে 
কভু যেন লাজে নমিত লোকন 
পলক পড়েনা শতেক পলে ; (৪) 
কভু কভু যেন চমকিয়া উঠে 
ফুল ফুটে যেন ছড়িফ্কে বায়, 
মধুকর কুল পাছু পাছু ছোটে 
বুঝি পরিমল লোভেই ধায় ; (৫) 
কখন বা ষেন হয়েছে তাহায় 
সুধার প্রবাহ প্রধহমান 
বেথা দিয়ে যায় অমৃত বিলার 
জুড়ায়্ জগৎ জনের প্রাণ । (৬) 
আপনার রূপে আপনি বিহ্বল 
হেসে চারি দিকে চাহিয়ে দেখে 
কে যেন তাহারি প্রতিমা সকল 
জগৎ জুড়িয়ে রেখেছে এঁকে ।” (৭) ইত্যাদি 
গুপ্ত কবির যেমন বন্ধিম প্রস্ৃতি শিষ্য ছিলেন বিহারিলালেরও 
তেমনি রবীন্দ্রনাথ শিষ্চ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি বিহারি- 








্বর্গীয় বিহারিলাল চক্রবর্তী । 


অবোধ বন্ধু। ৪১৫ 


বালকে আদর্শ করিয়া কবিতা লিখিতেন। তীহার প্রাচীন কবিতা- 
গুলি বিহারিলালের ছন্দের অন্থুকরণে লিখিত । বিহারিলালের গগ্ 
রচনাও অতি সুন্দর ছিল। অবোধ বন্ধু হইতে নিক্বে তাহার নমুনা 
উদ্ধ'ত করিলাম । 

“অগ্ভাপি আইন এত সর্বসংগ্রাহী হয় নাই যে অন্য জনের উপর 
একজন যত অত্যাচার করিতে পারে, সকলেরি প্রতিকার আদালত 
হইতে সমাধা হইবেক। টাকা ধার দিলে শোধ দেওয়া, অন্তায় 
করিয়া জমি দখল করা, সম্পত্তি অপহরণ করা, মাম করা এ 
সকল ব্যাপারের আইন সভ্য জাতি মাত্ের বিধি সংহিতাতে উল্লিখিত 
আছে। কিন্তু সেই সকল বিধি সংহিতাতে উল্লিখিত ব্যতীত অনেক 
অত্যাচার ঘটিতে পারে, আইনের পক্ষে সে গুলির খবর লওয়া বড়ই 
ছুরূহ ব্যাপার ; অথচ আইন খবর লইতে পারে না বলিয়া যে তন্বারা 
অত্যাচারিত ব্যক্তির মনে ক্রেশ হইবেক না ইহাও সম্ভব নহে।” 

বঙ্ষিম যুগের পরে রবীন্দ্রনাথ যে গঞ্ধ রচনার প্রণালী প্রাবর্তন 
করিয়াছিলেন । এই রচনা-প্রণালী তাহারও আদর্শ । 

বিহারিলাল চক্রবর্তী ১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম দীননাথ চক্রবত্তী। বিহারিলাল সংস্কত 
কলেজে অধ্যয়ন করিয়া কেবল সংস্কত ভাষা শিক্ষা 
করেন; ইহীর প্রণীত “সারদামঙ্গল” “ব্গসুন্দরী” 
প্রভৃতি কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী। ১৩০১ সালের 
৯১ই জ্যৈষ্ঠ কবি পরলোক গমন করেন। বিহারিলাল একজন উচ্চ 
শ্রেণীর কবি হইলেও তাহার তেমন সমাদর হয় নাই। এতৎসম্বদ্ধে 
রায়সাহেব হারাপচন্ত্র রক্ষিত াহার“তিক্টোরিয়া ঘুগে বাঙ্গাল! সাহিত্য” 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ_ 


বিহারিলাল চক্রবর্তী 


৪১৬ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


"যশোলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; যশের যোগ্য হইলেও ঘটেনা। 
নাম হওয়া বা মান পাওয়া প্ররুতই একটা বরাত। অর্থ ভাগ্য বা বিস্তা 
ভাগ্যও যেরূপ যশোভাগাও ঠিক তদ্রপ। ইহার সাক্ষী কবিবর বিহারি 
লাল চক্রবত্ত্খ ... ... ... ফলীতঃ বিহারিলালের “সারদামঙ্গল” 
“সাধের আসন” “বঙ্সুন্দরী”প্রসভৃতি কাব্য ... ..* বঙ্গ সাহিত্যের এক 
একটা রত্ব স্বরূপ হইয়াও একরূপ লোক-লোচনের অন্তরালে রহিরা গেল, 
তাহার সন্ধান বা সংবাদও কেহ লইল না মনে হয়,_অথচ:তীহাদের 
শিল্প-প্রশি১টী এক একটা দিগ্গজ-_দেশমান্ঠ হইয়া পৃ্জা পাইতেছেন, 
_- ০৮:১৮ যে বিহারিলালের সারদা মঙ্গলের ভাব ও ছায়া লইয়া 
প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রথম কাব্য আলেখ্য অক্ষিত কঞ্জেন, সেই 
“বান্মীকি প্রতিভার”কবি এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া শত শত শিল্প প্রশিষ্ঠের পূজা ও সেবা পাইতেছেন, আর তার 
গুরুস্থানীয় দীন বিহারিলাল যেন ক্রমেই বিশ্তি গে লীন হইতেছেন।” 

কবিবর বিহারিলাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিঞ্জেই বলিয়াছেন 
“বিহারিলালের মত কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ফাটা তখন 
& পর্য্যন্ত দৌড়িত। হয়ত কোন দিন বা মনে করিয়া! বসিতে পারি- 
তাম ষে, তাহার মতই কাব্য লিখিতেছি__কিন্তু এই গর্ব উপভোগের 
প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারী কবির ভক্ত পাঠিকাটী (বৌঠাকুরাণী)। 
তিনি সর্বদাই আমাকে এ কথাটা স্মরণ করাইয়া রাখিতেন যে 
“মন্দঃ কবিষশঃপ্রার্থী” আমি “গমিব্যামুপহান্ততাম্‌।” 

গুরু ও শিল্ঠের কবিতার তুলনা করিয়া এক জন শ্রেষ্ঠ কবি 
লিখিয়াছেন “রবি বাবুর কবিতা বসন্তের বাতাস টুকুর মত বয়ে যায়, 
কয়ে যায় না? ছুয়ে যায়, স্থয়ে যায় না। বিহানী বাবুর কবিতা সেরূপ 
নহে। উহা বয়েও যায়, কয়েও যায়, ছুয়েও যায়, স্থয়েও যায়" 





অবোধ বন্ধু। ৪১৭ 


.___ৌাীীীীীবীীীীশীশীশীীীশিী 

অবোধবন্ধুতে সম্পাদ্াক “গ্নথকতরী””কে “প্রস্বকার” বাচ্যে উল্লেখ 
করিয়া “ভাষ্য” লিখিয়াছেন__“আমরা ভ্রীলোককে গ্রশ্থকর্ী না বলিয়া 
এন্থকার বলিয়াছি তাহাতে পাছে পাঠকবর্গ ভাবেন যে আমরা 
ব্যাকরণের স্ত্রী-প্রত্যয় প্রকরণ নাই, এই আশঙ্কায় এই ভাষ্য 
লিখিয়া দিতে হইল । আমাদের এই যে, আজি কালি ইয়ুরোপে 
আমেরিকাতে স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির ক্ষমতা লইয়! যে বাদান্থবাদ 
চলিতেছে আমর] সে সম্পর্কে সমকক্ষতার দলভুক্ত । আমাদের 
বিশ্বাস আছে সভ্যতার উন্নতি সহকারে স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে সর্ব্বাংশে 
এএকরপ হইয়! উঠিবেক, কেবল সন্তানকে গর্ভে ধারণ এই বিষয়ে যাহা 
কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকুক । আমর! মনে করি যে অন্যান্ত বৈলক্ষণ্য 
কৃত্রিম, অস্থায়ী, অনিত্য, আগন্তক এবং উভয়ের সুখের ব্যাঘাতক। 
সুতরাং গ্রন্থরচনা বিষয়ে লিঙ্গতেদ করা অনভিপ্রেত, বলিয়াই আমরা! 
্্ীপ্রত্যয়ের শরণাপন্ন হই নাই ।” 

বিহারিলাল তৃতীয় বর্ষ হইতে অবোধবন্থুর কলেবর আরও এক 
কর্ম ব্বদ্ধি করিয়। যুল্য ছুই টাকা করিয়াছিলেন। কিন্তু পত্রিকার 
গ্রাহক সংখ্যা বড় বেশী বৃদ্ধি হয় নাই। তৃতীয় 
বর্ষের শেষে যে হিসাব বাহির হইয়াছিল, তাহাতে 
দেখা গিয়াছে_ মাত্র স্থানীয় গ্রাহকগণ হইতে ১৩৮॥* টাকা ও মফস্বল 
গ্রাহক হইতে ২৩।* টাকা আদায় হইয়াছে। ডাক মাশুল খরচও বৎসর 
৩৭১০ টাকার অধিক হয় নাই। সুতরাং গ্রাহক সংখ্যা যে২** জনের 
অধিক হইয়াছিল, তাহা কোন মতেই মনে হয় না। পত্রিকাও ষে 
আর অধিকদিন চলিয়াছিল তাহাও বোধ হয় না। 


_7 


গ্রাহক। 


চা 


ক্ছিত্ড জ্নাঞ্ধন্ক ॥ 


০৯৩, 








১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৭৪ বঙ্গাব্দ। 


১২৭৪ সালের মাঘ হইতে হিতসাধক মাসিক পত্র বাহির হয়। 
প্রসিদ্ধ প্যারীচরণ সরকারের স্থুরাপান নিবারণী সভা হইতে এই 
পত্র প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা “হিত সাধক” ও 
ইংরেজী “৮/০11-7189. উভয় পত্রই এক শুভ 
এ উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির মানসে প্যারীচরণ পরিচালনা 
করেন। পত্রিকার আকার ছিল ক্ষুদ্র_ডিমাই ৮ পেজি ২৪ পৃষ্ঠা। 
বার্ষিক মুল্য এক টাকা । 

স্চী। প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধ ছিল £__ 

১। ভূমিকা ১ 

২। দেশাচার ৮ 

৩। কৃবিকার্য্যের আবশ্যকতা ৯ 

৪ উদ্ধংত (এডুকেশন গেজেট হইতে ) ২১ 

৫| স্ুরাপান কি ভয়ঙ্কর ( কবিতা) ২৩ 

৬। এডুকেশন গেজেট হইতে মহিলার কবিতা উদ্ধ,ত ২৪ 

এই ক্ষুদ্র পত্রের ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত ভূমিকার শেষ কথা 
ছিল £-_ুদ্রাক্ষনের ব্যয় নির্বাহ করিয়া যদি কিছু টাকা উদ্ধত 
খাকে তাহা আমরা স্রাপান নিবারিনী সভার কার্ধো সমর্পণ করিব" 


৯ 


উদ্দেন্ট। 





হিত সাধক । ৪১৯ 


“হিত সাধকের” পরমায়ু ছিল এক বৎসর মাত্র! সুতরাং যে 
আত্মরক্ষায়ই অসমর্থ সে পরের সাহায্য করিবে কি? 

৯২৩০ সালের ২৮শে মাঘ কলিকাতা চোরবাগানে প্যারীচরণ 
সরকার জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র 
স্কলারসিপ লাভ করিয়া শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ 
করেন। ১৮৫৪ অন্দে তিনি হেয়ার স্কুলের হেড. 
মাক্টার হন। অতঃপর ইনি প্রেসিডেন্দি কলেজের 
অধ্যাপক হন। ইনিই প্রেসিডেন্ি কলেজের প্রথম বাঙ্গালী অধ্যাপক । 
চোর বাগানে স্থুরাপান নিবারণী সভা করিয়া তিনি ইংরেজী ভাবায় 
৩11-ড19০" ও বাঙ্গাল! ভাষায় “হিত সাধক” এই ছুই খানা মাসিক 
গজ বাহির করেন। ১৮৫৬সনে এডুকেশন গেজেট বাহির হইবার সঙ্কল্প 
ধার্ধ্য হইলে গবর্ণমে্ট তাহাকে তিনশত টাকা বেতনে “এডুকেশন 
গেজেটের” সম্পাদক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এডুকেশন গেজেটে 
তাহার যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহাও তিনি “হিত সাধকে” 
পুনরায় প্রকাশ করিতেন। প্যারীচরণ সরকার এডুকেশন গেজেটের 
কার্য ত্যাগ করিলেই গবর্ণমেণ্ট ভূদেব বাবুর হস্তে এডুকেশন গেজেট 
ছাড়িয়া দেন। প্যারীটা্দ শিক্ষকত] কার্যে বিখ্যাত ছিলেন__এ 
বিষয়ে তিনি 4,001 ০? 61,9 7:96 নামে পরিচিত ছিলেন। ইহার 
প্রণীত [1:58 1০০, 89০9০09 73০০1: সর্কব্র স্ুপরিচিত। 

৯২৮২ সালে ইনি ভুবনমোহন সরকার দ্বারা “বঙ্গমহিলা” নামেও 

ক একখান! মাসিক পত্রিকা বাহির করান। এ 

সালের ৯৫ই আ্যঙ্গিন (১৮৭৫) ৩” শে সেপ্টেম্বর ) 
সুত্র রোগে তাহার মৃত্যু হয়। 


রা 
ন 


প্যারীচরণ 
সরকার! 


ভভান্্ বব £ 








১৮৬৮ শ্বীষ্টাব্দ। ১২৭ বঙ্গাব্দ। 


৯২৭৪ সালের ফাল্তন মাসে “জ্ঞানরত্ব” বাহির হয়। এই পত্রের 
নাম ছিল “জ্ঞানরত্ব। অর্থাৎ সাহিত্যাদি ও নীতিগর্ভ মাসিক পত্র ৮ 
বাবু স্থরেন্দ্রলাল সোম ছিলেন জ্ঞানরত্বের আাদি 
সম্পাদক । পত্রিকার প্রথম ৫ সংখ্য| উক্ত সম্পাদক 
সম্পাদন করিয়া পত্রিকার সংঅব ত্যাগ করিলে বাবু গুরুচরণ 
বাকী সংখ্যাগুলি সম্পাদন করিয়া বৎসর শেষ করেন। 
জ্ঞানরক্রের কে এই শ্লোকটী থাকিত-_ 
“অগুত্যশ্চ মহভ্যশ্চশান্ত্রেত্যঃ কুশলে! নরঃ | 
সর্ধতঃ সারমাদতে পুণ্পেত্যইব ফট্ুপদঃ |” 
জ্ঞানরছ্ে বড়দর্শন ব্যাখ্যা, সামাজিক প্রবন্ধ, ধর্ম ও নীতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ থাকিত। “বিলাসবতী” শীর্ষক একটা 
(৬ উপন্াসও চলিয়াছিল। কিন্তু পত্রিকা! খানা অধিক 
দিন চলে নাই। 
জ্ঞানরত্বের আকার ছিল রয়েল ৮ পেজি ৪ ফন্মা বা ৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য 
সান ন্‌ 


সম্পাদক। 


জ্ঞানরত্ব। ৪২১ 
জ্ঞানরদ্বের উপন্তাস__বিলাসবতীর ভাষা এইরূপ £__ 

“সহআংশ্ত অভ্তগত দেখিয়া যেমন তিমির কানন অধিকার 
করিল, তেমনি ভ্রমণকারিদিগের হৃদয়াকাশে আনন্দরূপ আলোক 
অন্তহিত হওয়াতে তয়রূপ অন্ধকার আসিয়া 
অধিকার করিল। তাহাদিগের মনে ভয় ও চিন্তার 
সশর হওয়াতে তাহারা একেবারে তগ্রোৎ্সাহ হইয়া পড়িলেন। 
নিরুপায় হইয়া সেই ভয়ত্রাতা ভগবানের নাম স্মরণ করিতে 
লাগিলেন। এতক্ষণ ক্ষুৎপিপাসা ছিল না, এখন দারুণ ক্ষুধা 
তৃষায় আক্রান্ত হইলেন। পথশ্রমের ক্লেশ শরীরকে ক্রিষ্ট করিতে 
লাগিল, সময় পাইয়। নিদ্রা তাহাদিগকে আশ্রয় করিল। তখন কোথায় 
যান, আগত্যা এক বৃক্ষমূলে উভয়ে উত্তরীয় বন্ত্র বিস্তার করিয়া শয়ন 
কত্িলেন।” 

এই সময় হইতে মাসিক সাহিত্যে উপন্যাস প্রকাশ কর! একটা 
রীতি হইয়া দ্বীড়াইতেছিল। 


ভাবার নমুনা । 


5জ্য ভিন্ন ॥ 
১৮৬৯ খ্ুষ্টাবদ। ১২৭৬ বঙ্গাব্দ।, 
১৮৬৯ অবের ক্জুলাই মাসে ( ১২৭৬ সালে) “কলিকাতা ট্রেকট্‌ 
সোসাইটীর যত্রে” স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা- 
উ্লে। দিগের নিমিত্ত জ্যোতিরিঙগন মাসিক পত্র 
বাহির হয়। 
ইহা একথানি খৃষ্টানী পত্র হইলেও সে বিষয়ে অতি অন্ন 
কথাই থাকিত। ঈগল পক্ষী, সিংহ, প্রকৃত বীর, ভোজবাজী, সর্পের 
প্রতি, প্রজাপতি, হস্তী, সন্তানের প্রতি মাতার 
কর্তব্য, অহল্যা, মৈত্রেয়ী, গার্গা, কাক ও শৃগাল 
ইত্যাদি প্রবন্ধ পত্রিকার প্রথম বর্ষে ছিল। 
্রষ্ট ধর্মের কথা একেবারেই থাকিত না এমত নয়, কবিতার 
যাঝে মাঝে 
“দুর্গম ত্রাহি মে যীশু পতিত পাবন। 
যাতনা সহেনা প্রভো৷ সংশয় জীবন 1” 
প্রভৃতিও থাকিত। ইহার ছাপা ও চিত্র বেশ সুন্বরছিল। আকার 
ছিল ফুলস্কেপ ৮ পেজি ১৬ পৃষ্ঠা । 
এই পত্র কতদিন চলিয়াছিল জানি না; ইহার প্রথম বর্ষ ( ১৮৬৯ 
জুলাই হইতে ১৮৭* জুন পর্য্যন্ত ) আমরা মাত্র দেখিয়াছি । ১৮৭৮ 
সনের বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরী তালিকায় ও 
ইহার নাম দৃষ্ট হয়, তখন ইহা ৯ম বর্ষে পদার্পণ 
করিয়াছিল, সুতরাং জ্যোতিরিঙ্গন দীর্ঘজীবী হইয়াছিল। ইহার 
পরিচালক ছিলেন রেভারে এস, সি. ঘোষ। প্রতি সংখ্যা ১২** 
করিয়া ছাপা হইত। 


আলোচ্য বিষয়। 


বিবিধ । 





স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ । 


২ল্ভস্লাম্থিলী । 


৩৯৩ 


১৮৭০ খ্্টাব। ১২৭৭ বঙ্গাব্দ। 


১২৭৬ সালের ফাল্ধন মাসে ( ১৮৭* অন্দে) ঢাকার যুবক ব্রাহ্মগণ 
ঢাকায় পূর্ববঙ্গ শুভ-সাধিনী_.নামে_-একটী সতা! স্থাপন করেন। 
স্থরাপান নিবারণ, বাল্যবিবাহ নিবারণ, দরিদ্র ও 
রুপ্ন ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দান ইত্যাদি ছিল এই 








শুভ-সাধি নী সভা। 


সভার উদ্দেস্তয। 

এই সভা হইতে ৯২৭৭ সালের বৈশাখ মাসে “শুত-সাধিনী” 
পত্রিকা বাহির হইয়াছিল । শুভ-সাধিনীতে ধর্ম বিষয়ের আলোচনা 

ব্যতীত সাহিত্যালোচনাও হইত, সংবাদও থাকিত। 

শাল বিষয়! ইহা ছিল একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা । মূল্য ছিল 
প্রতি সংখ্যা এক পয়সা মাত্র। আকার ডিমাই। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র 
রায় লিখিয়াছেন যে “ন্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ইহার সম্পাদন 
ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি শুভ-সাধিনীতে 
বিশেষ প্রবন্ধ লিখিতেন। শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ 
রায় কাগজের সম্পূর্ণ ভার নিয়াছিলেন।” 

বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষের অনন্য সাধারণ প্রতিভা-কিরণ তখনও 
বাঙ্গালার সাহিত্য প্রাঙ্গনে ছড়াইয়া পড়ে নাই । ১২৫* সালে ঢাক। 
জেলার অন্তর্গত বিক্রপুরের তরাকর গ্রামে কালী- 
প্রসন্ন জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম 
ক্ধিবনাথ ঘোষ। বাল্যে কালীগ্রসন্ন ইরেজী বাঙ্গালা ও পাপি ভাষায় 


সম্পাদক। 


কালীপ্রসন্ন ঘোষ। 


৪২৪ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য 1 


ইতংপূর্কেই তিনি “পার্কারের জীবন চরিত ও আমেরিকার সত্যতা" 
নামে এক খানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই সময় তাহার “নারী জাতি 
বিষয়ক প্রস্তাব” নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন তিনি যেমন সুন্দর 
লিখিতে পারিতেন, তেমনি উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃ- 
বৃন্দকে মোহিত করিতে পারিতেন। 

ঢাকা! ব্রাহ্মমমাজ স্থাপিত হইলে তিনি সেই সমাজে যোগদান 
করিয়া “শুভ-সাধিনী” বাহির করেন। এই সময় নাট্টকার দীনবন্ধু 
« মিত্র, স্ুলেখক গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতির সহিত তাহার বন্ধুতা ঘটে 
এবং তাহার সাহিত্য গীতি উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে । 

“শুভ-সাধিনী” এক বৎসরের অধিক জীবন রক্ষা! করিতে পারে 
নাই। “শুভ-সাধিনী” উঠিক়্াগেলে তিনি তাহার সমস্ত শক্তি ব্যয় 
করিয়া সাহিত্যের সাধনা করিতে থাকেন। সাধনার সুযোগও 
জুটিয়াছিল সুন্দর । এই মহাসাধনাই তাহাকে বাঙ্গালার “কার্লাইল” 
নামে পরিচিত করিয়াছিল। তাহার প্রতিভা রশ্মি লইয়া “বান্ধব” 
যখন বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয় মন আলোকিত ক্রিতেছিল, তখন 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের আর এক অভিনব যুগ । কালীপ্রসন্ন ছিলেন সেই 
নবীন যুগের অন্যতম প্রবর্তক । আমরা সময়ে সে যুগের আলোচনা! 
করিতে পারিলে নিজকে ধন্ট মূনে করিব । 





স্বঙ্গেম্বন্জ £ 
১৮৭০ খ্র্টাবদ। ১২৭৭ বঙ্গাব্দ। 

শুভ-সাধিনী বাহির হইবার তিন মাস পরে ১২৭৮ অন্দের ১লা' 
শ্রাবণ (১৭৯২ শকে) ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গত সতা হইতে সে 
সমাজের যুবকগণ কর্তৃক ধর্প্রচার মানসে বঙ্গবন্ধু 
বাহির হয়। ব্রাহ্ম সমাজ ছুই ভাগে বিভক্ত 
হুইয়া গেলে বঙ্গবন্ধু “ঢাকা নববিধান” সমাজের মুখপত্র স্বরূপ পরি- 
চালিত হয়। পত্রিকার আকার ছিল--ডবল ফুলস্কেপ তিন ফর্ম ॥ 
মূল্য ৩২ টাকা, ডাক মাশুল দেড় টাকা । ঢাকা নববিধান সমাজের 
শরদ্ধাম্পদ আচার্য বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদিগকে “বঙ্গবন্ধু” সম্বন্ধে 

যাহ! লিখিগ্লাছেন তাহা৷ নিয়ে উদ্ধত করিলাম । 

“বঙ্গবন্ধু প্রথমতঃ গরাক্ষিক ছিল, তাহার পর সাপ্তাহিক হইয়াছিল । 
ইহাতে প্রথমতঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং ধর্্-বিষরক প্রবন্ধ 
লিখিত হইত। তাহার পর পুনরায় ইহা পাক্ষিক 
হয়। এখন “1289৮, পত্রিকা যে আকারে বাহির 
হয় এপ আকার হইত। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে “ইষ্ট" পত্রিকা বাহির 
হইলে বঙ্গবন্ধুতে রাজনৈতিক বিবদ্ব লিখা হইত না। বঙ্গবন্ধু প্রথমতঃ 
একাকী আমাকে চালাইতে আরম্ত করিতে হইয়াছিল। শেষ ভাগে 
৬কৈলাশচন্ত্র ন্দী, ৬বরদাকান্ত হালদার, ঈশানচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র 
সেন, সম্পাদকের কার্য করিয়াছিলেন। মধ্য ভাগে ও শেষ ভাগে 
ভাই ছূর্গানাথ রায়ও সম্পাদকের কার্ধ্য করেন। আমাদের অবস্থান্তর 
হওয়াতে বঙ্গবন্ধু বন্ধ হয়। বঙ্গবন্ধু ১৮৭ হইতে আরম্ভ করিয়। ১৯০৭ 
পর্যন্ত নিয়মিত মত বাহির হইয়াছিল ।” 


উদ্দেশ্ঠ। 


বিবরণ। 


£ 


| ঃ 
হহাতিনস্নহ্ল্্র স্ভ্জিক্কা ॥ 
১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৭৭ বঙ্গাব্দ | 
১৮৭০ অন্দে হালিসহর পত্রিকা নামে এক খানা মাসিক পত্রিকা 
বাহির হইয়াছিল । ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহরের জনৈক ভদ্র 
লোক কলিকাতা হইতে এই পত্রিকা খান! বাহির 
চারের নিয়ম। করেন। হালিসহর পত্রিকা প্রথম মাসিক ছিল 
এবং তাহাতে সাহিত্যালোচনাই -হইত। বাবু যদনমোহন মিত্র 
ছিলেন ইহার সম্পাদক । দ্বিতীন্ন বর্ষে এই পত্রিকা খান পাক্ষিকন্ূপে 
পরিচালিত হইতে থাকে এবং ১৮৭৩ অবে ইহা! 
সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। সাপ্তাহিক হইয়া ইহা! 
ইঙ্গ-বঙ্গ দ্বিভাষিক হইয়া যায়। মহাভারতের ইংরেজী অন্থবাদক 
বাবু কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী ইংরেজী অংশের সম্পাদন ভার গ্রহণ 
করেন। পত্রিকা চলিতে থাকে । 
১৮৭৩ অন্দের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের হালিসহর পত্রিকায় 
গবর্ণমেন্টের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের আচ পাইয়া তদ্দানীস্তন লেপ্টেনাণ্ট 
গবর্ণর স্তার জঙ্জ কেন্বেল হালিসহর পন্সিকার 
পত্রিকার বিপদ | বিরুদ্ধে গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থক্রক নিকট এক 
কড়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করেন। লর্ড নর্থক্রক স্যার জর্জ 
'কেন্বেলের মন্তব্যর উপর তীক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পত্রিকার 
পরিচালকগণকে ভবিব্যতের জন্য সতর্ক হইতে ধমক দিয়া ব্যাপার 
নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতে উপদেশ দেন। তদন্থসারে হালিসহর 
পত্রিকা বহু ভাগ্যবলে স্যার জর্জ কেন্তেলের প্রস্তত দেশীয় পত্রিকা 
দ্রমনরূপ যুপকাষ্ঠ হইতে আত্ম রক্ষা করিয়াছিল। ॥ 


সম্পাদক । 


হনাক্ছিভ্য স্মুন্হল্র 
১৮৭১ শ্রীষ্টাব্দ। ১২৭৭ বঙ্গাব্দ। ু 
১৮৭১ অন্যের ১লা জানুয়ারী শনিবার সাহিত্যমুক্রের জন্ম। 
কলিকাতা মির্জাফর্শ লেনস্থ গুপ্তযস্ত্র হইতে মুকুর মুদ্রিত হইত । 
পত্রিকায় সম্পাদকের, পরিচালক বা৷ লেখকের নাম 
নাই। মুকুরের কণ্ঠে থাকিত £_ 
“যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, 
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন ।” 
সাহিত্যমুকুর এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্র ছিল। আকার» 
নয়েল ৮ পৃষ্ঠা ফন্মীর ১ ফল্মা করিয়া প্রতি সপ্তাহে বাহির হইত। 
ইহাতে সংবাদ থাকিত না, গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ 


জন্ম। 


ঘা ও হটী। থাকিত। প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধ ছিল ৫ 
ভূমিকা ১ পৃষ্ঠা । 
উদ্দেশ্ঠ গি 
সাহিত্য ও তৎপাঠের ফল হাসন 
বিভাবতী ( উপন্ঠাস ) ০৪ 
ললিতকাব্য ৬” 


সাহিত্য যুকুরের ভাষা পূর্ববর্তী পত্র-পত্রিকাগুলি হইতে অপেক্ষা- 
২০ কৃত সরল ও সহজ ছিল | ভাষার নমুনার জন্য 
ক্ষুদ্র ভূমিকাটা উদ্ধত করা গেল । 
“সভ্যতার প্রধান উপায় বিদ্ভা এবং বিদ্যার একমাত্র মূল শান্ত 
পাঠ। যে দেশ যত সভ্য সেখানে পুস্তক তত অধিক এবং অক্পমূল্য 
“দেখা গিয়া থাকে। ফলতঃ সভ্যতার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল যেখানে 


॥ 
৪২৮ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


স্থলত সেখানে সভ্যতা অতি শীপ্রই অধিঠিত হয় । : আধুনিক সভ্যদেশ 
সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। 
স্ুুসভ্য ইংলও দেশ আজ কালকার সভ্যশ্রেণীর প্রথম কিরূপে হইল 
তাহা যদি আমরা একবার মনোমধ্যে চিন্তা করিয়। দেখি, তাহা হইলে 
তখনই দেখিতে পাইব যে কেবল বিদ্যা উৎসাহ ও অধ্যবসায়ই সভ্যতা 
ও উন্নতির মূল এবং বিশ্ববিগ্ভালয় নানাবিধ সৎসন্দর্ভ ও সাময়িক 
পত্রিকা প্রভূতিই উক্ত বিদ্যা, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃতির মূল স্বরূপ । 

-“আজকাল আমাদিগের দেশকেও সভ্যতা পথোন্থুখ বলিতে হইবে । 
এই সময়ে সকল দিক হইতে সত্যতা সভ্যতা করিয়া গোলযোগ 
উঠিয়াছে, সকলেই সভ্যতার নিমিত্ত উৎসুক, চারিদিক হইতে সমাচার 
পত্র ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক সৎসন্দর্ভ প্রচারিত হইতেছে। “সুলত” 
আজকাল সমাচার পত্র যথেষ্ট সুলভ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু সাহিত্য 
যেমন তেমনি আছে । আমরা এই সকল বিবেচন! করিয়া এই “মুকুর” 
খানি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । এই পত্রখানি যদিও আপাততঃ 
ক্ষুদ্রাকৃতি, তথাপি আমরা ছোট বড় সকল লোকেরই মনোরঞ্জন 
করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব ।” 

“অবকাশকালে নির্দোষ আমোদ উৎপাদন করিয়া পাঠকগণের 
যনোরঞ্রন" করাই ছিল সাহিত্য মুকুরের উদ্দেশ্ত। প্রথম সংখ্যায় 
ইহাতে যে শ্রেণীর প্রবন্ধ ছিল, পরবর্তী সংখ্যা- 
গুলিতেও ঠিক সেই শ্রেণীর প্রবন্ধ থাকিত। 
সাধারণতঃ প্রতি সংখ্যায় একটা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ। একটা 
উপন্তাসের কয়েক পরিচ্ছেদ ও একটা কাব্যের ছুই একটী সর্গ বাহির 
হইত। * 


-্) 


উদ্দেশ্ঠ। 


ন্নিভ্জ ও্রক্কাস্ণ । 


৩ ঈ ৩ ৮ 





১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ | ১২৭৭ বঙ্গাব্দ। 


৯২৭৭ বঙ্গাব্দে কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র তীহার “মিত্র প্রকাশ” বাহির 
করেন। ইহার পূর্বকাল পর্য্যন্ত তিনি হিন্দু হিতৈষিণীর * বেতন- 
গ্রাহী সম্পাদক ছিলেন। হিন্দু হিতৈষিণীর পরিচালকগণের সহিত 
মতভেদ হওয়ায় হরিশ্চন্ত্র হিন্দু হিতৈবিণীর সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়। 
“মিত্র প্রকাশ” বাহির করেন। মিত্র প্রকাশ প্রথম মাসিক পত্রিক! 
ন্পেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং প্রথম বৎসর মাসিক রূপেই 
চলিয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে তাহা! পাক্ষিকরূপে পরিচালিত হইতে 
থাকে। 

মিত্র প্রকাশের একজন শ্রেষ্ঠ লেখকছিলেন জগদ্ন্ধু ভদ্র। ইনি 
ছুছন্দরী বধ কাব্য লিখিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। মিত্র প্রকাশে 
তাহার লিখিত “বঙ্গেশ রহস্ত” উপন্ঠাসের চল্লিশ 
অধ্যায় পর্য্যস্ত এবং “বিলাপ তরঙ্গিনী” কাব্যের 
অনেকগুলি বিলাপ বাহির হইয়াছিল। 


লেখক। 





* চাকা হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা হইতে সেই সভার মুখ গন্র স্বরূপ ১২১ সালে 
হিন্দৃহিতৈষিণী পত্তিকা বাহির হইয়াছিল। কবি হরিশ্চ্র হিন্দু হিতৈষিশীর সম্পাদক 
কিতৈথ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু হিতৈবিণীর কার্য ত্যাগ 
হি রী! করিলে বাবু আনন্দচন্ত্র সেন গুপ্ত হিতৈষিণীর সম্পাদক 
, নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১২৮৪ সাল পর্য্যন্ত হিম্ছু হিতৈবিণী পরিচালিত হইয়াছিল । 


৪৩০ : বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


মিত্র কবি হরিশ্ন্দ্রের জীবনী সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত ঘোষ 
নিকট পাক্ষিক মিত্র প্রকাশের যে প্রচ্ছদ পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, 


তাহা অবিকল মুদ্রিত করা গেল। এই প্রচ্ছদ 


প্রচ্ছদ প্। পত্র হইতেই পত্রিকা খানার মোটামুটি যাবতীয় 


অবস্থা অবগত হওয়ার সাহায্য হইবে 
“ক্সিত্র গক্কাস্প। 
সাহিত্য বিষয়ক পত্র। 


২য় ভাগ 


সূচীপত্র । 

বিষয় 

বঙ্গেশ রহস্য ৮১ 
প্রণয় পত্রাবলী ৮৮ 
পেটুক পঞ্চানন ৯০ 
প্রেরিত পদ্যমাল! ৯৩ 
কৌতুক কণা ৯৫ 
সমালোচন ৯৬ 

প্রীহরিশ্চ্দ্র মিত্র সম্পাদিত । 
ঢাকা গিরিশ যন্ত্। 


এই সাহিত্য বিষয়ক পত্র এক্ষণ হইতে প্রতি মাসে ছুই বার 


৪র্থ সংখ্যা 
মিত্রপ্রিয়ানন্দবিধানদক্ষো মিত্রপ্রিয়োল্লাস নিবাসঃ শূরঃ । 


নানারসৈ খ্রিত্রগুণপ্রকাশো মিত্রপ্রকাশোহয় মুদেত্যুদারঃ ॥ 


১ 
০ 
৯ 
২ 
১ 
১ 


প্রকাশিত হইতে থাকিবে । ২৪ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৫২ টাকা। ডাক 


যাশুল বার আনা। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।* । সম্পাদক নিকট প্রাপ্তব্য। 


-. ৯২৭৮, ওরা মাঘ । ১৮৭২, ১৫ই জানুয়ারী ।” 


ভ্নহ্মাভ্জ দুঞ্নি। 


০৯৩ 


পাশ 








১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ । ১২৭৮ বঙ্গাব্দ 


যশোহর জেলার অন্তর্গত খুলনা হইতে ১৮৭১ ্রীষ্টান্ে সাজ দর্পণ 
বাহির হইয়্াছিল। খুলনা তখন যশোহর জেলার অধীন একটী 
মহকুমা। এই মহকুমার স্কুল সমূহের ডিপুটী 
ইনস্পেক্টর বাবু যশোদানন্দন সরকার ছিলেন সমাজ- 
দর্পণের পরিচালক | ইহাতে সমাজ, সাহিত্য,'নীতি ইত্যাদি বিষয়ে 
প্রবন্ধ থাকিত। সাময়িক বিষয়ের আলোচনা! 
এবং সংবাদও থাকিত। সমাজ দর্পণ পাক্ষিক 
রূপে বাহির হইয়শছিল। 

সমাজ দর্পণের কোন এক সংখ্যায় “হাজারিবাগের বৈঠক” নামে 
স্তার জর্্ কেন্দেল ও তাহার সেক্রেটারী মিঃ বার্নার্ডকে বিজ্রপ করিয়া 
এক প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়! 
ছোট লাট যশোদানন্দন সরকারকে শিক্ষা বিভাগের 
কর্ম হইতে বিচ্যুত করেন। 

কর্মচ্যত হইয়া সরকার মহাশয় সমাজ দর্পণের কার্য্যস্থল 
কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। এবং সমাজদর্পণকে সাপ্তাহিক 
সংবাদ পত্ররূপে পরিচালিত করিতে থাকেন। 
ইহার পর “সমাজদর্পণ” যে আর অধিক দিন 
বি ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। খ্রজারে 


পরিচালক | 


আলোচ্য বিষয়। 


পরিচালকের বিপদ। 


স্থান পরিবর্তন। 


শি ! 


৪৩২ . টাল! নানরিক লাহিজঞ।! 


স্মার জর্জ কেন্তেল বাঙ্গালা পত্রিকার যে তালিকা সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতেও সমাঁজদর্পণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। 
সমাজদর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ১২৭৮ সালে বরিশাল হইতে পরিমল 
বাহিনীন-বাহির হুইয়াছিল। পরিমলবাহিনী কি পরিমল বহন 
করিতেন আমরা তাহা! চেষ্টা করিয়াও অবগত 
হইতে পারি নাই। বাবু হরচন্দ্র রায় ছিলেন 
-পরিমলবাহিনীর সম্পাদক | পরিমলবাহিনী অল্প কয়েক বৎসর মাত্রই 
প্রিমল বহন করিয়াছিল। বাকরগঞ্জ জিলার তাহাই প্রথম সাময়িক 
পত্রিকা । 


পরিমলবাহিনী। 


শউঞ্পস্নৎ গু্হাল্ক ॥ 2 


১২৭৮ বঙ্গাব্দের (ইংরেজী ১৮৭১-৭২ অব্দের) বিবরণ পর্ধ্যস্ত আমরা 
এই গ্রন্থে প্রদান করিতে চেষ্ট1! করিলাম । 

ইহার পর সময়ের অবস্থা ক্রমে পরিবন্তিত হইতে থাকে । এবং ক্রমে 
শুনিতে পাওয়া যায় যে আমাদের গবর্ণমেণ্ট দপ্তরে বাঙ্গাল! পত্রিকার স্থুর" 
পরিমাপ করিবার জন্য যে এক খণ্ড “চিরকুট” (4 9110 ০£ 79১67) 
রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার পত্রাঙ্ক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া তাহা! সুবৃহৎ “বস্তায়” 
পারত হুইয়াছে। বাঙ্গীলার তদানীন্তন লেপ্টনাস্টগবর্ণর স্তার জর্জ 
কেন্কেল এই মারাত্মক সংবাদ * গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থক্রককে প্রদান 
করিয়া এ সম্বন্ধে তাহার “তীক্ষদৃষ্ট'” আকর্ষণ করিলেন। 

ইহার পূর্বে বাঙ্গাল! সাময়িক পত্রিকার বিরুদ্ধে আমাদের গবর্ণমেপ্ট 
তেমন কোন গুরুতর মন্তব্য লিপি বদ্ধ করিবার অবসর পান নাই। যে 
ছুই এক খানার প্রতিকূলে ছুই একটা কথা বলা! হইয়াছে, তাহার সহিত 
তুলনায় ইংরেজী পত্রিকার পরিচালকগণের দোষ পর্বত প্রমাণ। যাহা! 
হউক স্তার জর্জ কেম্বেলের এই প্রচেষ্টা লর্ড নর্থব্রকের তীক্ুদৃষ্টির' 


* পরিবর্তা কালে এই মারাত্মক কথার উপর নির্ভর করিয়া স্তার এস্‌লি ইডেন্‌ 
জর্ড লিটনের দরবারে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন__''100 ০৮11 118910175 1১০৫7 £61 
01016 305০070161 01 9৩া্ুব)। 2170. ] ০11%519176211 আ|1 09০ 00৩৮ 
1০০০] 0০501076015, 11) 150608550, 510 04 ০9170011) ৬৩ 
9807815৮86৫ 07. 56৮6191 0009510175 1015 ০017৬10:101. (1)9% 0089350185 €0৮ 
০... 076 ৮৩00900187101655 51৩৩ ০10৩0 £০:৮ 
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! ] 
৪৩৪ বাঙ্গাল! সাময়িক লাহিত্য। 


বিষয়ীভূত হইল ন! বটে, কিন্তু তাহ! বাঙ্গাল! সংবাদ পত্রিকা ব্যবসাী- 
গণের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ধামব্রতী বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্যের পরিচালকগণের 
চিন্তেও একটা! সাময়িক ভয়ের ভাব সঞ্চারিত করিয়! দিয়াছিল। 

এই ভীতি প্রদর্শন বাঙ্গাল! সাময়িক পত্রিক1 এবং সংবাদ পত্রিকা 
পরিচালন ব্যাপারে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। 

স্তার জর্জ কেন্কেল হালিসহর পত্রিকার মুদ্রাকর গ্রভৃতিকে সতর্ক 
করিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হওয়ায় বাঙ্গালার সংবাদ পত্র মলে হৈ চৈ 
“পড়িয়া গেল। যুবক দল রাজটনতিফ ভাবে প্রমত্ত হুইয়! সতেজে 
লেখনী চালনা! করিলেন__াচ্লা সংবাদ পত্তিকায় রাজনৈতিক সাহিত্য 
সৃষ্ট হইল। সাধারণীর জন্ম, অমৃতবাজারের-সাণ্ডাহিক_ প্রকাশ, সোম- 
প্রকাশে রাজনৈতিক সাহিত্যের সতেজ-আলোচনা ইহার ফল। 

অন্ত দিকে ডিপুটা ইনম্পেক্টর যশোদানন্দনের কর্শচ্যুতিতে যে দল ভীত 
হুইয়াছিলেন, ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বহ্ছিমচন্দ্রের “বজদর্শন* প্রকাশ দর্শনে 
তাহাদের মনের ভয় কাটিয়া গেল বঙ্গদর্শন বাঙ্গালা সাহিত্যের আর 
এক নূতন যুগ প্রবর্তন করিল। 

বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌভাগ্য বশতঃ এই সময় স্তার রিচার্ড টেম্পন 
বাঙ্গালার মস্নদে উপবিষ্ট হইক়্াছেন। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠ 
পোষকতা| করিতে অগ্রসর হইলেন-_একদিন বেলভেডিয়ারে ও আর 
একদিন গঙ্গাবক্ষে রোটাসে বাঙ্গালী গ্রস্থকারগণের একটা প্রীতি ও একটা 
সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন করিয়! তাহাদিগকে সম্মানিত করিলেন এবং 
নবীন লেখকগণকে বাঙ্গাল! লিখিতে প্রলুব্ধ করিলেন। 

এই গ্রীতি ভোজন ও সান্ধ্য সশ্মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া 
আমরা এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিব। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বনু মহাশয় এই 
উভয় সন্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:-- 


| উপসংহার । / ৪৩৫ 
“১৮৭৫ সালে ৩০ শে জুলাই তারিখে আমি তনানীস্তন লেফ্টেনেন্ট 
গবর্ণর সার্“রিচার্ড টেম্পল দ্বারা বেশভিডিয়ার ভবনে সান্ধ্য সম্মিলনে 
নিমন্ত্রিত হই। এ সম্মিলনে সকল প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা! গ্রন্থকারদিগকে 
নিমন করা হইয়াছিল। * * আমি যে ভারাটিয়া গাড়ীতে ধেলভি- 
ডিন্ারে যাই, সেই গাড়ীতে প্রসিদ্ধ নাটককার মনোমোহন বন্থ ছিলেন। 
তিনি আমাকে বলিলেন ছোটলাট বাহাদুরের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিব 
তাহা প্রতি পদে পদে আমাকে শিক্ষা দিবেন। 
* ক আমর! গিয়া চাপরাসী প্রদত্ত আসনে বসিলাম। * * * 
তাহার মধ্য দিয়! ছোটলাট ও ছোটল।ট পত্বী প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন 
করতঃ চলি! যাইতে লাগিলেন । * * যেমন তিনি আমাদিগের মধ্যদিয়া 
প্রত্যেকের করম্পর্শ করিয়! চলিয়া যাইতে লাগিলেন গবরর্ণমেণ্টের 
অন্থ্বাদদক রবিনসন্‌ সাহেব আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় তাহার নিকট 
দিতে আরম্ভ করিলেন। সকল গ্রন্থকর্তা অপেক্ষা মনোমোহন বস্থ 
ছোটলাট সাহেবের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হইলেন। * * হেয়ার 
সাহেবের স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়ের প্রণীত “বঙ্গের সুখাবসান” নাটকের 
কথা পাড়িয়। ছোটলাট তাহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন।” 
অন্তত্র--“সার্‌ রিচার্ড টেম্পল তাহার রোটস নামক বিলাস তরণীস্থ 
সম্ষিলনে (আগস্ট ১৮৭৫ সাল) নদী ভ্রমণে উল্লিখিত গ্রন্থকর্তাদিগকে 
নিমন্ত্রণ করেন। সে দিন অনেক বড় মান্থুদিগকেও নিমন্ত্রণ কর! 
হইয়াছিল) সেদিন গরীব গ্রন্থকর্ডা। ও বড় মানুষ লইয়! এক রকমের মিশ্র 
দৃশ্ত হুইয়াছিল। বড় মানুষদের মুখক্রীতে বিশ্ময়ের চিত আমর! অনুভব 
করিলাম। তাহারা মনে মনে করিতেছিলেন “এ বেটার! কোথা হইতে 
আইল।” * * বিলাস তরণীতে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত তীহা- 
দিগের জলযোগ জন্ত ছোটলাট বিশিষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। 


চা 


৪৩৬. ৭ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য । 


2 ১--২০১ 
পুর্ববদিন বেঙ্গল গবর্ণমে্টের সহকারী সেক্রেটরী বাবু রাজেন্্রনাথ মিত্রকে । 
বলিয়া তাহার পরিবারদিগের ছারা এক হাজার পানের খিলি প্রস্তর 
, হান হইয়াছিল। সোডা ওয়াটার, লেমনেড, আইসক্রিম, সন্দেশ ও 
নারিকেল যথেষ্ট ছিল। * * * আমি কিছু আহার করিতে মান 
করিয়াছিলাম কিন্তু টেকচাদ ঠাকুর (প্যারীচাদ মিত্র) প্রকাশ্ত রূগে 
ইংরেজের তরণীতে জলযোগ করিতে নিষেধ করাতে আমি তাহা হইতে 
বিরত হইলাম * * ট্রীমারে খন ব্যাড বাজিতে লাগিল ও নদীর 

" স্নিগ্ধ বায়ু গায়ে লাগিতে লাগিল তখন মনে বড় আনন্দের উদয় হইল। 
সগুম্ক সার রিচার্ড টেম্পল সহাস্ত ব্দনে প্রত্যেক ব্যক্তির করমর্দন 
করিয়! সাদর সম্ভাষণ করিলেন ।” 

7. এইক্পে রাজ সম্মানে সম্মানিত ও আপ্যাক্জিত হইয়া! বাঙ্গালার গ্রন্থকার 


১৮ 





গম্পেল যেগেজিন 
সংবাদ কৌমুদী 


্রাক্গপ েবধি 
সমাচার চন্দ্রিকা 


সংবাদ তিমির নাশক 
সংবাদ স্থধাকর 


সংন্বাদ শ্রক্তভকনর 


সংবাদ রতাকর 


নির্থণ্ট। 

ক- গ্রন্থে উল্লেখিত বাঙ্গাল! সংবাদ পত্র ও, », 
সাময়িক সাহিত্য । ্ 
(পুর্ববাগর অনুসারে ) 
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/ 


4 ৪৩৯ 





১৮৪৩ 


অবাধ পারি ১৪৩ 


১ 


সংবাদ রাজরাণী ১৮৪৪ ৬মাস 
সরোবর সরোজিনী ১৮৪৪ 
মিত্যধর্ানুর্জিকা ১৮০ 
সর্ধবরস রঞ্জিনী ১৮৪৫ 
জান দীগক ( দ্বিতাঁষিক ) ... ১৮৪৬ 
মার্তও ১৮৪৬ 
জগদ্বন্ধু পত্রিক! ১৮৪৬ ২ বৎসর 
ঢু ১৮৪৬ 
পাক্ষিক অরুণোদ় ( সচিত্র) ১৮৪৬ 
পাবও পীড়ন ১৮৪৬ ১ 
জঞানদর্পণ নিত 
জগদ্দীপক ভাম্কর ১৮৪৭ 
দুজন দমন মন্হাঁসবমী১৮৪৭ * 
১৮৪৭ ঠ 
জানরঞন (ছিভাষিক) ১৮৪৭ ১. 
বঙ্গপুর রার্তাবহ ১৮৪৭ 
জ্ঞান সঞ্চারিণী ১৮৪৭ ২ 
সংবাদ সাধুরঞ্ন ১৮৪৭ 
সংবাদ দিবাকর ১৮৪৭ 
দিখিজয় ১৮৪৭ 
সথজনবন্ধু ১৮৪৭ 
হিন্দুবন্ধ ১৮৪৭ ১৪মাস 
আঁন্ধেল গুড়ুম (দিভাষিক) ১৮৪৭ 
মনোরঞ্জন ১৮৪৭ 


শ্রীনারায়ণ রায় (বরাকপুর ) ১*৭,২৬৩ 
অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ৪*,৪৩,১০৬- 
১০৯১১১১১১১৪, ২৩, ২৬৯--২৯৯/ 
৩*০১৩০৪--৩০৬১৩১৫,৩১৮,৩১৯) ৩২১৮ 
৩২৪)৩২৮ ৩২৯,৩৩১, ৩৫৭৮ ৩৭৮,৬৮৩, 
৩৯৭ 


গঙ্গানরায়ণ বন্ছ 


4. 


নন্দকুমার করিরত্ব ১*৯৩০৩-৩৯৯, 
৩১৮/৩১৯,৩২১,৩৩৫,৩৯৭ 
প্রভাকর যন্ত্র হইতে ১০১০৭ 
মৌলবী আলী 


মীতানাথ ঘোষ ১*৬,২৭৬,২৭এ 
কৃষমোহন বন্যোপাধ্যায় ৩১৯ 
৩২৩১৩২৪, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ ৯৬,১০০,১০১,১০২,১০৫) 
১০৯ ২৪৯,২৬,২৫৭,২৬৭১৩০৬,৩০৭ 
উম্াচরণ ভটটাচাধ্য ৩১৯,৩১৮ 

মৌলবী রজবাঁলী ১০৯ 

মথুরানাথ গুহ প্রভৃতি ১*৯৩১৩, 
৩১১,৩১৮ 
উমাকান্ত ভটাচাধ্য ১০৯,২৭৪/৩১১ 
চৈতন্তচরণ অধিকারী 

গুরুচরণ রায় ১৮৭,৩১৮ 

গঙ্জানারায়ণ বহু ৩১৮ ৯ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২৪৭২৭১৩১৬ 
গঙ্গানারায়ণ বন্ধ 

দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 

নবীনচন্্র রায় 

উমাচরণ ভত্র ১০৯,৩৩৫, 

ব্রজনাথ বন্ধ ১*৯ ক 
গাপালচন্দ্র দে ১১২ 


0815855, 





8৪০ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 
জ্ঞানচন্দ্রোদয় ১৮৪৮ ২মাস রাধানাথ বন ১১২ 
জ্ঞানরত্বাকর ১৮৪৮ ১ বৎমর তাঁরিণীচরণ রায় ১১২ 
ভূঙ্গদূত ১৮৪৮ ১ আননচন্দ্র শর্মা ১১২ 
সংবাদ অরুপোদয় ১৮৪৮ ১. পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২ 
নিরার্লিষভোন্ী পত্রিক! ২৮০ 
সংবাদ দিনমণি ১৮৪৮ মাস গোপালচন্ত্র রায় প্রভৃতি ১১২ 
সংবাদ রতুবর্ষণ ১৮৪৮ মাধবচন্দ্র ঘোষ ১১২ 
সংবাদ সৌনর্ধাসার ক্ষেত্রমোহন বন্যোগাধ্যায় ১১২ 
বারাণসী চক্জোদয় ১৮৪৮ ২ বৎসর উমাকাস্ত ভট্টাচার্য্য ১৮৭ 
কৌন্তত ১৮৪৮ মহেশচন্্র ঘোষ 
কাঁযস্থ কিরণ ১৮৪৮ রাজনারায়ণ মিত্র ১১১,১৮৭ 
যুক্তাবলী ১৮৪৮ কালীকাস্ত ভটাচাধ্য ১১১ 
হিন্দুধর্্ চক্দ্রোদয় ১৮৪৯ ১. হুরিনারাঁয়ণ গোস্বামী ১৯ 
চন্দোদয় ৩১৮ 
ভৈরব স্ন্দ ১৮৪৯ উমাকান্ত ভটাচাধ্য ১,৯ 
বসমুদ্গর ১৮৪৯ গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯,৩১৮ 
রস সাগর ১৮৪৯ ৫ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯,৩১৮ 
রস রত্বাকর ১৮৪৯ যছুনাথ পাল 
রসরাজ ১৮৪৯ 
স্থজন রঞ্জন ১৮৪৯ গোবিন্দচন্দ, গুপ্ত 
মহাজন দর্পণ ১৮৪৯ জয়কালী বন্থ ৩১৮ 
কৈস্তভ কিরণ ১৮৪৯ রাজনারায়ণ মিত্র 
কাশিক! ১৮৪৮ এক বাজ? বিশ 
বর্ধমান জ্ঞান প্রদাক্িনী ১৮৪৯ বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২ 
অত্যধর্মম প্রকাশিক! ॥  গোবিন্দচত্রী দে ৩৩৫ 
সর্ধ্বস্ুত্তব্ষরী ১৮৫* ১ বৎসর মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ১১১,৩১২- 
৩১৮:৩৬৮৩৭০ 
সত্যার্দব ১৮৫০ ৫. রেঃ ডবলিউ শ্মিথ ১০৯ 
: সত্যপ্রদীপ ১৮৫০১. এম, টাউনসেও ১০৯, ১৮৮ 
সংবাদ বর্ধমান ১৮৫০ কালীদ!স বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮ 
বর্ধামান চন্দোদয় ১৮৫০ রামতারক চটোপাধ্যায় ১৮৮ 
উপদেশক ১৮৫০ ঈবৎসর _ রেঃ জে, ওয়েপ্রার ১০৯ 
ধর্্াধর্্ম প্রকাশিক! ১৮, কোন্নগর ধর্মাসভ| ৩৩৫ 
ভক্তিনুচক ১৮৫০ রামনিধি দাঁস ১১২ 


নির্ঘণ্ট । ॥ 





দূরবীক্ষণিক! ১৮৫০ 
ইবেঞ্জিলিষ্ট ১৮৫০ 
সভা সঞ্চারিণী 
সংবাদ নিশাকর 
জ্ঞানোদয় ১৮৫১ 
জ্ঞানদর্শন ১৮৫১ ১ 
কাশীবার্তা প্রকাশিকা ১৮৫১ 
বিধিধার্ধ সংগ্রহ ১৮৫১ 
সংবাদ সুধাংশু ১৮৫২ ১ 
এস মার্তও ১৮৫২ 

১৮৫২ 


নি জন ্ 


শশধর ১৮৫২ 
ধর্মবণক্ছ ১৮৫২ 
জ্ঞানারুণোদয় ১৮৫২ 
রসনাগর ১৮৫২ 
সলভ পত্রিকা ১৮৫৩ 
বিশ্ববিলে।কন ১৮৫৩ 
মালিক পত্রিক! ১৮৫৪. 
হুধাবর্ষণ ১৮৫৪ 
সংবাদ বিভাকর ১৮৫৪ 
বঙ্গবার্ভীবহ 7 ১৮৫৪ 
সর্ধবশুতকরী ১৮৫৪ 
বজবিদা। ১৮৫৪ 
বঙ্গবিদা। প্রকাশিকা পত্রিকা ১৮৫৫ 
ত্নব্বর্ধ পুপছিজ্দ ১৮৪৫ 
এডুকেশন গেজেট. ১৮৫৬ 
স্ববোধিনী ১৮৫৭ 
মোম প্রকাশ ১৮৫৯, ২৭ 
মনারভ্িক? ১৮৫৯ 


শ্ঠামাচরণ বন্ছু ১১২ 

নীলকমল দাস ১১২ 

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১১৯ 

শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ১১২ 

কাশীদাস মিত্র 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১২,১*৯,১১২/৩২$" 
৩৩$/৩৫৭,৩৭২)৩৭৩,৩৭৪১৩৭৫ 

কে, এম, বানাঞ্জি ১২৩২৩ 
যুগলকিশোর স্কুল রি 
তারাচরণ সিকদার 

এইচ. বেলি ১৮৮ 


তারকনাথ দত্ত ১*৯। ৩৩০, ৬৩৩৬ 
কেশবচন্দ্র কর্মকার 


তারানাথ দত্ত ১১২ 
প্যারীচাদ মিত্র ১১৩/৩৩৭-৩৪, 
৩৮১ 


বাণিজ্য বিষয়ক ১১২ 


অদ্বৈতচরণ আঢ্য ১১৩,৩৪১-৩৪৬ 
মিঃশ্সিথ প্রভৃতি ১৯৩১৩৭৩৯৬,৩৯১, 
৪১৮)৪১৯, 

রামচন্দ্র দিচ্ছিত ১৯১, ৩৬৭,৩৪৮ 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৯১,১৯৩/২৯৫।৩৯৪ 
কৃষচন্্র মজুমদার ৩৪৯১৩৫০৩৫৮১ 

৩৫৯,৩৬২)৩৬৭ ন. 

চে 


৪৪২ বাঙ্গাল! সাময়িক সাহিত্য । 


কারিতাকুজ্্ানী ১৮৬, 
- নবব্যবহার মংহিত। ১৮৬, 
অপুর! জান প্রমারিলী. ১৮৬৯ 
কুকুটীয়া। সংস্কার শোধিনী ১৮৬৯ 
গন্ধ প্রন্ছন... ১৮৬০ 
বিজ্ঞান কৌমুদী ১৮৬৯ 
ঢাক! প্রকাশ ১৮৬১ 
রঙ্গপুর দিক প্রকাশ ১৮৬১ 
সুক্তকন্নী ১৮৬২ 
চিক্ত রঞ্জিকা ১৮৬২ 
হজ ১৮৬৩ 
ভারত সংবাদ ১৮৬৩ 
প্রামবার্ভী একরশিকা ১৮৬৩ 
বামাবাধিনী পাত্রিক! ১৮৬৩ 
সত্যজ্ঞান প্রদাক্সিনী - ১৮৬৪ 
সত্যান্বেষণ ১৮৬৪ 
শিক্ষাদপণি ১৮৬৪ 
হিন্দু হিতৈবিনী ১৮৬৪ 
ধর্দ্মতন্ব ১৮৬৪ 
হিন্দু রঞ্জিকা ২.০ ১৮৬৫ 
বিদ্যেশসতিশরধিনী ১৯৬০ 
- সবঞ্াবন্ধা ১৮৬৬ 
ঢাক| দর্পণ * এ 
টাকা বার্তা 
পলি বিজ্ঞান ১৮৬৬ 
অমৃত বাজার পত্রিকা! ১৮৬৬ 
বিজ্ঞাপনী ২১৮৬৬ 
অবকাশ রঞ্জিক! 
অবোধ বক্ষ ১৮৬৮ 


১ 


৬ 


২২ 


কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৯৭, ৩৪৯, ৩০- 

৩৬৭,৩৯২১৩৯৩ 

রামচন্দ্র ভৌমিক ৩৬ 

কৈলাশচন্দ্র সরকার ৩৬৬ 

জগনাথ সরকার ৩৬৬,৩৬৭ 
মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬৭ 
জগমোহন তর্কালঙ্কার ১১৩,৩৪৬, 
কৃষ্ণচন্্র মজুমদার প্রভৃতি, ১৯১, ১৯, 
৩৫৭--৩১১,৩৬০,৩৬২১,৩৬৩,৩৯২ 
কাঁকিন! হইতে প্রকাশিত ১৯১,১৯৩ 
রাসসদয় ভট্টাচার্য ৬৮-৩৭১৯ 
৩৯২-৩৯ 

রাজেন্রলাল মিত্র ১১২,৩৬০/৩৭২-৩৭৬ 
শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 

হরিনাথ মজুমদার ১৯৩,১৯৪,৩৭-৩৭৯ 
উমেশচন্দ দত্ত ১১৩,১১৪,৩৮৬-৩৮৩ 
৪১১ 
জগমোহন তর্কালঙ্কার 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৯১,৩৮৪-৩৯১ 
হুরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ১৯১,১৯২,৩৬৩, 
২৯ 
কলিকাতা! ব্রাঙ্মসমাজ হইতে ১১৩,১১৪, 
৩৯৬-৩৯৯ 

রাজসাহী হইতে ১৯৩ 

হরচন্ত্র চৌধুরী ১৯১,৪০০-৪০৬ 
তিনকড়ি ঘোষ ১১৩,২৪৬।৪৯৭-০৮ 


- ছুরিশ্চন্ত্ মিত্র ১৯১৮ -৬৬২, 


হারাণচন্ত্র সাহা! ১৯১১৩৬৭ 

হরিশ্চজ মিত্র ১৯১, ৩৬৩ 

শিশিরকুমীর ঘোষ ১৯১ 

জগন্নাথ অগ্নিহোতী ১৯১,৪৬৬ 
হরিশ্চন্্র মিত্র ৩৬৩ 

বিহারিলাঁল চত্রবর্থা প্রন্ৃতি ১১৩,৪১২- 
১৭ রর 
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৩৭ 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১১৩,০৮৮ 
রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় $০৯-৪১১৯ 
প্যারীচরণ সরকার ১১৩,৪১৮,১৯ 
হুরেন্্রলাল সোম ১১৩,২৯,২১ 

বিদ্যাধর দাস প্রভৃতি ৯৪৯,৩৬৭ 

রাজকৃষশর্দা 

এস, সি, ঘোষ ১১৩,৪২২, 

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৯১ 

রাসবিহারী দাস প্রভৃতি 

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৯১,৪২৩,$২$ 

বঙগচন্দ্র রায় প্রভৃতি ১৯১,৩৯৮, 

বর্ধমান হইতে ৩৯৮ 

ঢাকা হইতে ১৯১ 

মদনমোহন মিত্র ৪২৬ 

কেশবচন্ত্র দেন ৩৯৮,৩৯৯,৪২৮ 

২৭৪২৮ 
২১৯১ 


হরিশ্চন্ত্র মিত্র ১৯১, ৩৬৩ $২৯, 


৬৩৭ 

ঢাক হইতে ১৯১ 

মুর্শিদাবাদ হইতে 

ডার্ক বছুনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৩, 

হরচন্ত্ রায় ১৯২৮৯৩২ .. 

যশোদানন্দন সরকার৮৫১৩১,৩২ 

গিরিশচন্দ্র মজুমদার :. 
পুরীর” 
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মহাপাপ বাল্য-বিবাহ ১৯২ | উৎকল দর্পণ ] ১৯৩ 
হিত সাধিনী ১৯২ ; উৎকল দীপিক! ১৯৩ 
বজদর্পণ ১৯২ | উৎকল পত্রিকা! ১৯৩ 
বার্ভাবহ ১৯২ ; সংবাদ বাহিকা ১৯৩ 
শ্ামদূত ্ ্ ১৯২ | অরুণ ১৯৩ 
বালরঞ্জিকা ১৯২ ] আসাম বিলামিনী ১৯৩ 
মুশিদদাবাদ পত্রিকা ১৮৭২ ১৯৩ ] আসাম মিহির ১৯৩ 
দেশ হিতৈধিনী ১৯৩ ; বঙ্গদর্শন ২, ১১০। ১১৪, ১৯২) ১৯৪, ২৫৩, 
জ্ঞান বিকাশিনী ১৯৩ ২৭৪) ৩৭৬) ৪৩৪ 
পলি পরিদর্শক ১৯৩ | আর্ধদর্শন ২৭৪ 
ভগব্ত্তত্ব বোধিকা ১৯৩ | বান্ধব ১৯২, ১৯৪) ৪২৪ 
প্রজা হিতৈষিণী ১৯৩ | প্রচার ২. 
সাধারণী ১৯৩/৪৩৪ | মধ্যস্থ ২৬০ 
চন্দননগর পত্রিকা ১৯৩ | জানাঙ্কুর ১৯২ 
প্রত্বকঅনন্দিনী ১৯৩ | দ্বৈভাষিকী ৪ ৩৬৬ 
পাক্ষিক সমাচার ১৯৩ | ঢাক| দর্শক ১৮৭৫ 

কাচড়াপাড়। পত্রিকা ১৯৩ | বঙ্গমহিলা ১২৮২ ৪১৯ 
বিজ্ঞান বিকাশ ১৯৩ ] সমদশাঁ ১৮৭৭ ৩৯৮ 
বারৈপুর চিকিৎসা ১৯৩ | চাক্ষবার্ডা $০$ 
খামবাসী ১৯৩ | চারুমিহির ৪০৪ 


ভগবত্ভক্তিগ্রদা ক্িণী ১৯৩ 
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পত্রিকার নাম সূচী । 


আরোর! ১৩০ 
আকবর-উল-আখাই ১৯৩ 
ইংলিসম্যান ১৫৬, ১৬১, ২৩৪, ২৪১, ২৬৬ 
ইনকুন্ারার ৩২২, ৩২৩ 
ইঞ্জিনিয়ার ১৫৬ 
ইঙিয়। গেজেট ১২১, ১২২, ১২৩; ১৩৭, 
১৪১, ১৫১, ১৫৪। ১৫৫॥ ১৫৬, ১৬৬ 

ইংলিস মাকিউরি 

ইতিয়া জর্দেল অব মেডিকেল সাইন্স ১৩২ 
ইয়ান এপোজে। ১২৭ 
ইঞ্ডিয়ান ওয়ারেজ্ড ১২৭, ১২৮ 
ইঙডিয়ান ডেইলি নিউস ১২৭ 
ইত্ডিয়ান মিরার ২৯৭,২৯৮, ৩৯৯ 
ইঙিয়! রিভিউ ১৬২ 
ইত্ডয়ান রেজিষ্টার ১৫৬ 
ই্_(ঢাকা) ৪২৫ 
ইষ্ট ইতিয়! ১৫৫ 
ইষ্ট ইত্ডয়! ইউনাইটেড্‌ সার্ভিস জার্দাল১৫৬ 
ইষ্টারেন ষ্টার ১৬১ 
উইকলি একজামিনার ১৬১ 
উইকলি গ্লিনার ১৪৯ 
উড়িষ্যা পেট য়ট ১৯৩ 
একচে্ গেজেট ১৬১ 
একটাদিউরেন! ৫ 
এসিয়াটিক মিরার ১২৮) ১৩১, ১৩৭ 
এসিয়াটিক ম্যাগাজিন ১৩৭ 


এসিয়াটিক সৌসাইটি জর্দান ১০৮, ১৬২ 
"ওয়েল উইসার ৪১৮, ৪১৯ 
ওরিয়্যাপ্টাল অবসারভীর ১৫৪, ১৬১ 





ওরিয়্যান্টাজ এডভাইসার . ১২৪, ১৫৬ 
ওরিয়্যান্টাল মিউজিয়াম 
ওরিয়্যা্টাল ম্যাগাজিন বা নিব 
ক্রনিকেল ১২৫ 
ওরিয়্যাণ্টাল হেরোল্ড ১৪৭ 
ওরিয়যান্টাল ষ্টার ১২৮, ৯৩৭ 
কণ্টেম্পোরেরি রিভিউ হ 
কলম্িয়ান প্রেস গেজেট ১৩৭) ১৪৯ 
কলিকাতা একচেঞ্জ ১৩৭ 
কমামিয়াল এড্ভাইসার ১৩১ 
কলিকাতা এক্চেঞ্জ প্রাইসকারেন্ট ১৬১ 
কলিকাতা! কোয্ার্টা্লি রেজিষ্টার ১৬২ 
কলিকাতা কুরিয়ার ১২৮, ১৩৩, ১৫০, 
১৫৬, ১৬১ 
কলিকাতা ক্রনিকেল ১২৫, ১৫* 


কলিকাতা! খ্রীষ্টান ইন্টেলিজেন্সার এবং 
*.* অবসারভার ১৫১, ১৫৬, ১৬২ 
কলিকাতা! গেজেট ১২৩) ১২৪, ১২৫, ১৩৭, 
১৩৮, ১৫৬১ ১৭৬, ১৭৭) ৩৭৬ 
কলিকাতা জার্নাল ১৩৭, ১৩৮--১৪৬,১৪৮, 
১৮৬১ ১৮৭ 
কলিকাত| ডোমেষ্টিক রিটেইল প্রাইস 
কারেন্ট এও মিসেলেনিয়াস রেজিষ্টার 
১৫৪ 
কলিকাতা! মণিংপোষ্ট 


১৩৩, ১৩৭ 


কলিকাতা মাস্থলি জার্নাল ১২৭, ১৫৬, ১৬২ 


কলিকাতা ম্যাগাজিন ১২৭১ ১৫৬ 
কলিকাতা রিভিউ ১০৮, ১৫৬ 
কাছমি-আলম ১৯৩ 
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কেখলিক এক্সপজিটার ১৬১ | বেঙ্গল জার্থাল ১২৪১১২৬ 
কেলিডোক্ষোপ ১৫১ ] বেঙ্গল ফ্যানুয়েল ১৪১ 
টান এড্ভৌকেট ১৬১] বেঙ্গল স্পোর্ট মেগেজিন ১৫৬,১৬২ 


শবর্ণমেন্ট গেজেট ১৩৭/ ১৫২। ১৫৪, ১৬৫ 
্ 


গেজেট। ৬ 
গোলদাস্তি লাইজির ১৯৩ 
জনবুল ১৪১, ১৪৪, ১৪৮, ১৫১,১৫৪--১৫৬ 
জার্াল অব নেচারেল হিন্ট্র ১৬২ 
জার্ণাল-ডেদ-স্কাভানস ৮১৯) ২২৩, 
টাইমস রি ১৩৭) ১৬৮ |. 
টেটলার ১০ 
টেলিগ্রাফ ১২৮, ১৩০৮ ১৩২, ১৩৩ 
টেলেক্ষোপ ১৬২ 
ঢাক। নিউজ ৩৬৩ 
নাইন্টিস্ সেধুরি ৬৩ 
নোটিজি স্কৃটি ৬ 
পয়গম-এ-হন্দ, ৫ 
প্রাইস কারেন্ট ১৩৭ 
ফিজান থপিষ্ট ১৪৬ 
ফে্ড অব ইঞ্ডিয়। ১৩৭, ২১৮, ২২৫ 
বিদেশী ১৯৩ 
ব্রিটাশ লায়ন ১৪৮ 
বেঙ্গল আর্মি লিষ্ট ১৫৬,১৬২ 
বেঙ্গল কুরিয়ার ১৫৬ 
বেঙ্গল ক্রনিক্যাল.  ১৪৯,১৫*,১৫৪১১৫৬, 


, বেঙ্গল গেজেট (ইং) ১১৯,১২*--১২৩,১২৮, 
১৩৮/১৯৭ 


বেঙ্গল হরকরা ১২৭,১৩৩,১৩৭)১৪৯,১৫৯ 
১৪,১৫৬)১৬১ 


বেঙ্গল হেরান্ড ১৫৩)১৫৪।১৫৬)১৬১, 

২৬৬ 
বোন্বে কুরিয়ার ১৮০ 
মন্থলি রিভিউ ১১ 
মনিং পোষ্ট ১৮১ 
মার্কিউরি প্রেসমিটিকেল ন 
মার্কিউরিয়াস বেলিকোসাস ৯ 
মার্কেন্টাইল এডভারটাইজার ১৬১ 
মিরার অব দি প্রেস ১৪৪ 
মিরার অব নিউস ২২ 
রাজসাহী নিউজ ১৯৩ 
রিফরমার ১৫৬,৩২২ 
রিভিউ দি ১5 
রিলেটার ১৩৩ 
লাফিং মাঁকিউরি ৭ 
লিটেরারি ইন্টেলিজেন্স ১৩৪ 
লিটেরারি গেজেট  ১৯৯,১৫৪,১৫৬,১৬১ 
স্রেটসম্যান ১৩৭ 
স্বটস ইন দি ইষ্ট ১৪৯ 
সায়েন্স সিলেকমন ১৬২ 
স্পেক্টেটার ১০ 
হরকরা কমাশিয়াল কারেন্ট: ১৯১ 
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১০০, ১৬০ 


অকলেও্ড 
অক্তেবিয়াস সিজার ১৬৫ 
অক্ষয়কুমার দত্ত ৯২, ৯৭ ১০৭, ২২৫ ২৪১, 


২৪২, ২৫২, ২৫৪) ২৭৩--২৯৯, ৩০০, 
৩০৪, ৩০৬) ৩০৮, ৩১২। ৩১৪। ৩৬৯ 


অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৩৭৯ 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১১৪) ৩৪৭ 
অগষ্টাস সিজার ১৬৪ 
অঘোরনাথ গুপ্ত ৩৯৮ 
অদ্বৈতচরণ আচঢ্য ৩৪৬ 
অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৯ 
অপজন মিঃ ১২৬ 
অন্ভগ্পকুমার দত্ত গুপ্ত ৪০৯, ৪১৯, ৪১১ 
অভয়চন্জ পাড়ে ৩৪৭, ৩৪৮ 
অভয়চরণ মিত্র ৩৬২ 
অমর সিংহ ৩৫ 
আকবর (সম্রাট) ৫ 
আফিওলোকাস ১৬৪ 
আনন্দকিশোর সেন ৪০৯ 
আনন্দকৃষ্ণ বনু ২৮৬7২৮৮, ২৯০ 
আননচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ - ২৮৬, ২৮৯ 
আনন্দচন্র সেন গুপ্ত ৪২৯ 
আনন্দনাথ ঠাকুর টি ২৩১ 
আর্ট ১৪৬) ১৪৭ 
আণরর্ড ২৬ 
আবড়ল করিম ৩৫৯. 
আবছুলগণি (খাজে) ৪১০ 


আবুল ফজল ৫ 
আভিণ লেঃ 


৬৮ 
আমহাষ্ট লর্ড ৭৮, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০ 
১৭৮ 


মুচি রিচার্ড 





আয়ার কুট মিঃ ১১৯ 
আরাটুন পিজ্রস টি * ৬৭ 
আরাধন দাদ ৮৩ 
আলীমোল! ৯৮ 
আশুতোষ দেব ২৮৫ 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৪৮ 
আসাদউল্লা ৬. ৪৯, 
আহম্মদ ৩৯৪ 
ইডেন-স্তার এস্‌লি ৪৩৩ 
ইমুলাস ১৪০ 
ইম্পে-স্তার ইলাইজ|! ২১, ৫১, ৬৩। ১২০, 

্ ১২২ 
ইয়ং মিঃ ২৯১ 
ঈশানচন্ত্র সেন ৪২৫ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৯২, ৯৬, ৯%। ১৯০,১০২, . 
১১১১ ১১২, ২৩৫স৮২৬০, ২৬৫/ ২৬৮, 
২৬৯, ২৭৩, ২৯৩, ৩৯৬॥ ৩১২।-৩১৪) 

৩১৭॥ ৩৪৭, ৩৫৮, ৩৬০ 

ঈশ্বরচন্ত্র ঘোষাল 


১০২ 
ঈশ্বরচন্দ্র স্তায়রত ২৭০, ২৭১. 
ঈশ্বরচন্্র স্যাক্সরত্ব ৩০৮ 
ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগর ৯২, ১৭৯, ১১১, ২২৫ 


২৫৭--২৭৯) ২৮৬) ২৮৭, ২৯১,৩১২ 


৩১৮, ৩২৯ ৩৩০ 
উইগুহ!ম 


৫৫ 
উইলকিন্প-ন্ঞার চার্লস... ১৮, ৬৩, ১১৮ 
উইলবারফোর্স ৪৫ 
উইলিয়মসন্স-কাপ্তান ১৩০. 
উরে মিঃ জগ 
উমাকান্ত ভটাচার্ধা ১৮৭ 
উমাচরণ ভটাচাধ্য ৩১১ 
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৪৩৮ 

উমানাখ চটোপাধ্যায় ২৩৮ | কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ২৬৫ 
উমেশচন্দর দত্ত ২৩৮, ৩৮৩ ) কালীকাস্ত ভট্টাচার্য্য টা 
উমেশচন্্র সরকার ২৮৩ | কালীনারায়ণ রায় ৪২৩, ৪২৪ 
এডওয়ার্ড ১৬৬ ; কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৪২৩ 
এডমনষ্টোন * ৬২, ২০৩ | কালীপ্রসন্ন সিংহ ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪ 
এডাম (উইলিয়ম) ৬৯, ৭৬, ৮১, ৮২, ৮৯, | কা্মীগ্রসাদ ঘোষ ১০৮) ২৩৯ 
৯, ৯৫। ৯৮, ৯৯। ১৫০ | কালীশঙ্কয় দত্ত ৯৯ 
এডাম (জন) ১৪৩__১৪৬, ১৫২, ১৫৭ | কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ ১৯ 
. এডিনন ১০ ; কালীশ্চন্্র রায় চৌধুরী ২৪৮ 
৯» এন্‌ (রাণী) ১০ | ক্াশীনাথ ভট্টাচার্য ৩৮৯ 
এলার্টন ৪৪, ৬৩ | কািলিস ২১৪ 
এলিজাবেখ (রাণী) ৭, ১৬৬ ] ক্যানিং__নর্ড ১৬০১ ১৯০ 
এলিয়ট (হিউ) ১৩৮, ১৩৯ ] কিড্‌ রবার্ট ১১৯ 
_ওবিদ ১৬৫ | কিশোরীটীদ মিত্র ১০৭) ১০৮, ২৩১ 
ওমর ৩৫৮ ; কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী ৪২৬ 
 ওয়াইলি মিঃ ৩২৯ | কুতুব আলম ১৭০ 
ওয়ার্ড মিঃ ২৩, ২১৬ | কুন্দমাল! ৩১৪ 
ওয়েগ্রার জে ১০৯ | কৃত্তিবাস ৩২ 
ওয়েলেসলি লর্ড $৯--৬১১ ৬৪, ৬৫, | কৃপারাম তর্কবাগীশ ু 
১৩৯-১৩২ ৬১ 
ওস্টেল টি ১৬২ | কৃফ ও বিধু; ২৭১ 
উরঙ্গজেব সত্াট ৫, ১৯, | কৃষ্ণকমল ভটা চার্ধ্য ১১৪ 
কর্ণওয়ালিস লর্ড ১২৬ | কৃ্কেশব তর্কালঙ্কার 
কমলকৃষ্ণ দেব ২৫৭, ২৫৮ | কৃষণচত্র মজুমদার ১৯০, ৩৪৯, ৩৫২ ৩৫৮, 
করবিন এফ ১৬২ / ৩৫৯-_-৩৬২, ৩৯৪ 
কলিন্স কাণ্ডেন ১২৮, ১২৯ | কৃষ্ণচন্দ্র বন্থ ২৩৬ 
কাই-ন্তার জন ১৪৭ | কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম ১৯ 
কাউপার ৫৭ | কৃষ্ণনাথ রায় (রাজ|) ২৬৫ 

কাকস্তন ২১৩, ২১৪ ] কৃষ্ণমোহন দাস 
কার্ঠিকেযচন্ত্র রায় 58, ৭৭। ৮৭) ১০৩ | কৃফণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৪, ১৯৮, ২৩৯, 
_ কানাইলাল ঠাকুর ২৩৭) ২৩৮ ৩১৯--৩২৪ 
কাস্তিচন্্র ভাছুরী ৩৬৯ | কৃষসথ। মুখোপাধ্যায় ৩৪৭,৩৪৮ 
কালবিন মিঃ ৩৩০ | কৃষণা্রন স্যায়ালঙ্কার ১৯ 

৩*৮ | কেন্তেল-্ার জর্জ 


৪২৬, ৪৩১--৪৩৪ 


নির্ঘণ্ট । 





কেরী ডাঃ ২৩_২৯,৩২/৩৩,৩৬,৩৮১৪৫,৫৪, 
৫৬-৬০১৬২,৭১১৯৪,১১৬,২০২,২৯৩। 


২১৬,২১৭,২১৮ 

কেশবচন্দ্র সেন ১১৩,২৮০১৩৯৬-_-৩৯৯ 
কৈলাশচন্দ্র নন্দী ৪২৫ 
কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি ভিজ 
কৈলাশচন্দ্র সরকার ৩৬৬,৩৬৭ 
কোলক্রক ৬৬--৬৫,১১৬ 

) ক্রমওয়েল এ 
ক্রাইসোস্তোম ১৬৪ 
ক্লাইত-কর্ণেল ৫০১৫১ 
ক্রার্ক-হ্যার অলক্রেড ১৩১ 
ক্রেয়ার-লভ ১৫৭৮১৫৮ 
ক্ষিতিভ্্রনাথ ঠাকুর চি 
ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচাধ্য ২৬৩,২৬৭)৩৮৯ 
ক্ষেরমোহন ভট্টাচার্য চিক 

। গঙ্গাবিশোর ভটাচার্ধ্য 
_ গঙ্গচরণ সরকার ৪২৪ 
গঞ্জাচরণ সেন হা 
গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ২৩ 
গঙ্জাধর ভট্টাচার্য. ৪*,৯৩,১৯৭--১৯৯ 
গং চং সং টিবি 

॥ গণেশচশ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঞ 
গনেশরাম দাস 2 
গিরিশচত্র ঘোষাল ৬৬৯ 
গিরিশচন্দ্র দেব খর 
নশিরিশচন্্র বিদ্যারত্ব ৩১৬,৩৭৯ 
গিরিশচন্ত্র সেন ৪২৫ 

। গিলক্রাইষ্ট সং 
গুরুচরণ গুপ্ত ৪২৯ 
গুরুচরণ রায় ঠরি 

) গুরুদাস চৌধুরী ১৮৭ 
গে: ১০ 


গোপলচন্দ্র ঠাকুর ২৩৭ 





গোপালচন্দ্র দত্ত 
গোগপালচন্দ্র মিত্র 
গোপালচত্র মুখোপাধ্যায় 
গোপীমোহন ঠাকুর 
গোবিনাচন্দ্র বসাক 
গোবিন্দচন্ত্র সেন 
গোবিন্দ দত্ত 

গোলক বন্থ 
গৌরগোবিন্দ রায় 
গৌরচরণ বানাঞ্জি 
গৌরমোহন 
গৌরমোহন আদ্য 
গোরীকাস্ত তর্কসিদ্ধান্ত 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 


৪৪৯ 





২৩৮ 
২৩৮ 
৩৪৭)৩৪৮ 
২৫৫. 


১৯ 


৯৯১১৯০,১০২, 


২৩৮,২৪৯)২৫৫,২৫৬,২৫৯,২৬২, 


গ্রান্ট-জন 

গ্রে-স্ার উইলিরম 
শ্ীনওয়ে-এস, 
শ্লাডুইন- ক্কা্িস্‌ 
জ্ঞানচন্্র মিত্র 
জ্ঞানদাস 
জানেন্দ্রমোহন ঠাকুর 
চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার 
চন্্রকুমার ঠাকুর 
চার্ববাক 

চালস (১ম) 

চার্লস ম্যেকলিন 
চঙ্দিস 

চণ্ডীচরণ মুন্সী 
জগদীশনাথ রায় 
জগছন্ধু ভদ্র 

জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী 
জগন্নাথ দরকার 


২৬৪-_২৬৮ 
১৫১ 
৩৯১ 


১৩৬ 
১২৩,১২৪ 
৯৮,১০৬ 





৭,১৬৬,১৬৭ 
১৩৯ 

৪৭ 

২৪,৯৩ 
১১৪ 
৩৫৩,৪২৯ 
১৯১ 

৩৬৭ 





৪৫০ 

জগন্াথগ্রসাদ মল্লিক ২৩৮,২৫৫ 
জগমোহন তর্কালঙ্কার ১১৩,৩৪৬ 
জর্জ কুইন্টন ১৫৪ 
জন ফ্রেডারিক ফ্রিজ ১৮ 
জঈসন রেঃ ডবলিউ ১২১ 
জন্মেজয় ৩৩২ 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ২৩৬ 
জয়নারারণ ঘোষাল ৬৮ 
জলধর সেন ৩৭৯ 
জাচারিচ কিয়ারনেগ্ডার ৫০১৫২ 
জেকবকার-জর্জ ১৮ 
জেমস (১ম) ১৬৬ 
জোন্স-স্তার উইলিয়ম ৬৩ 
টর্ণার (বিস্প) ৬৮ 
উমসন-এ. ১৩৩ 
টমাস হলিংবরি ১৩৩ 
টাউনসেও-এম. ১০৯ 
টার্টন-স্তার টমাস ১৩৫ 
টাপু সুলতান ১৩১ 
টেইলার ৪৯ 
টেম্পল-স্তার রিচার্ড ৪৩৪--৪৩৬ 
ট্রেভিলিয়ান ৭৮ 
ঠাকুরদস স্ায়পঞ্চানন ২৫৭ 
ঠাকুরদাস বহু ৩১৭ 
কফ ২৮৩ 
ডানকান-জোনাথন ২১,৫৩,৬৩,৬৪ 
ডাগাস-মিঃ ১৩৫ 
ডিগবী-ডবলিউ* ১২৮ 
ডিরজারিও ১৪৯ 
'ডিরোজিও ১৫৫১১৬১,৩১৯ 
ডিসরেলি-আইজাক ৮ 
ডুয়ানি-উইলিয়ম ১২৮,১২৯ 
ডেফো-ডাঁনিয়েল ১০ 
ডেলহাউসি-লর্ড ১৮৮-১৯১ 





বাঙ্গাল। সাময়িক সাহিত্য । 


ড্সগু ডি, ১৬১ 
ড্রোজ সিমন ১২৯ 
তারকচন্ত্রা বন ২৩১,২৩৩ 
তারকনাথ তর্কবাগীশ ৩৮ 
তারকনাথ দত্ব ৩৩৪ 
তারাচরণ চটোপাধ্যায় ২৫৩ 
তারাচাদ চক্রবর্তী ১০৪,১০৮,২৩১ 
তারাচাদ দত্ত ৪৫) 
তারাপ্রসাদ চটোপাধ্যায় ১১৪,৩৬৯ 
তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩২ 
তারিণীচরণ মিত্র ৩২,৭* 
তিনকড়ি ঘোষাল ৪৭ 
থমাস মিঃ ৫৪১৫৫ 
থেকার ডবলিউ, ১৬২ 


দক্ষিণারঞন মুখো  ৯৮,১*৬,২৩১--২৩৩ 
ছ্বারকানাথ অধিকারী ১১২,২৯২--২৪৪। 


২৪৬-২৪৯১৩১৭/৩৬৯ 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৪১১ 
দ্বারকানাথ ঠাকুর  ৯৬,১৪৭১১৫৫১১৫৬/ 
২৩৯,২৯৬ 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ : ১৯১,২৪২,২৯৬, 
৩১৯ 

দ্বারক।নাথ ভট্াচাধ্য ৩৬৯1 
দিগম্থর রায় ৪২ 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯৯ 
দীননাথ চক্রবর্তী ৪১৪ 
দীনবন্ধু মিত্র ১১২,১১৪,২৪২৯২৪৪,২৫৬, 


২৪৮,২৫৩,৩৫৯,৪২৪ 
ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৮১২৮০, 
ছুর্গানাথ রায় ৪২৫ 
ছুলভ রায় ৩৪) 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহধি) ৪*,৪৩,৯২)। 
১০৯১২৩৯,২৪২,২৫৭,২৬৯--২৯৯১৩*। 
৩৯৫/৩৯৬।৩৯৭ 


র্‌ নির্ঘণ্ট । রর ৪৫১ 





দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথরঘাটা) ১৪৭,৩৩১ ; পিটার রিড্‌ ি 
ধর্মদাস পালিত ২৩৮,২৩৯ ; পিয়াদ'ন রি 
নর্থরুক-লর্ড ৪২৬,৪৩৩,৪৩৪ | পি. রায় ৯৮ 
নন্গকুমার কবিরত্ু ৩৯১,৩০৯ | গীতাম্বর মুখোপাধ্যায় ৫ 
নন্দকুমার ঠাকুর ২৩৬ | পুর্ণচন্্র ঘোষ ত ২৩৮ 
নন্দকুমার ভট্টাচার্য ৪* ; পেতাগোরাস ১ 
নন্দগোপাল ১৮ | পোপ ১৬ 
। নন্দলাল ঠাকুর ৯৬,২৩৬ | প্যারীচরণ সরকার ১*৯। ১১৩) ৩৯৪, ৪১৮১ 
নন্দলাল মিত্র ১০২ ৪১৯ 
নবকৃফণ ঘোষ ১*৮ | প্যারীচাদ মিত্র ৯২, ১৪, ১০৬৯ ১৯৮৯ 
নবীনকুষ্জ বন্যোপাধ্যায় ৩৩১ ১১২, ২৩১-_২৩৩, ৩৩৭--৩৪*, ৪৩৬ » 
নবীনচন্্র মুখোপাধ্যায় ২৩৮ | প্যারীমোহন সেন ৩৯৫ 
নবীনচন্জর রায় ২৫৩ | প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উট 
নরনারাযণ দত্ত ২৪১ ; প্রমথনাথ দেব ২৮৫ 
নরনিংহ রায় (রাজ) ২৬৬. প্রসন্নকুমার ঘোষ ২৭৪ 
নরেন্্নারারণ ভূপ ৩৩১ | প্রসন্নকুমার ঠাকুর ৯৬,৯৮,১৪৭।২৩৬।৩২২ 
নরোভম দাস ৪৭  প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ২৮৬ 
নাইট-রবার্ট ১৩৭; প্রসন্নকুমার সেন ডি 
নারাসধু! দেব ৪৭ | প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ ২৩৮ 
নিতাইদাস ২৫৭ : প্রসন্নচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৩৭৯ 
নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬৯ | প্রাট মিঃ ৩২৯--৩৩১ 
নীবক্মল দাস ১০৭] প্রাট হজসন ৩৯৯ 
নীলমাণ মতিলাল ২৩৬ | প্রাণনাথ দত্ত কি 
নীলমাধব স্তায়রত্ ৩০৮, ৩০৯] প্রেমচাদ তর্কবাগীশ ২৩৬ 
নীলরতন হালদার ৯৬, ২৩৮ | প্রেমীদ রায় ৯৮ 
নেবিয়দ ১৬৪; প্লেটো! ১৬৪ 
পর্ন কর্মকার ১৮,১৯ ) ফক্স ৫৫ 
পদ্মলোচন বাবু . ৩৭১ [ ফক্স সেন্ট ৯ 
পার্ববতীচরণ দাস ২৬১ | ফরষ্টার ২১,২২১৩৯ 
পাদার ১৪৩  ফষ্টস ২১২,২১৩ 
গায়ান (৪র্থ) ১৬৬ ; ফেনেলে ৮ 
গারাম (ঃম) ১৬৬  ফেরিস পি ইং 
পিট ৪৫ ৮ 





ঃ ফ্চার 
পিটারগ্রাটট-্যার জন ২৬৫ ] ফেমিং ৮৬ 
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বইলে! ৮ বৈকুষ্ঠনাথ ঘোষ ৩৯৯ 
বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ২,১১২,১১৪,২৪২, | বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৮ 
২৪৩, ২৪৪,২৪৬,২৪৮,৪১৪,৪১৫, ৪৩৪ ; বোণ্টন ১১৭,১১৮ 
বঙ্গচন্ত্র রায় ৪২৩,৪২৫ ; বোহৃএল ৮ 
বরদাকাস্ত হালদার ৪২৫ ; ব্রজনাথ ধর ২৮৫ 
বাক ৫৬ : ব্রজম।ধৰ বন্থ ১১৪ 
বাকিংহাম ১৩৭--১৪৮ | ব্রজমোহন সিংহ ৯৮,২৩৮, 
বাটলার ১০ | ব্রজ্হন্দর মিত্র ৩৪৯ 
বাটারওয়ার্থ বেইলি ১৫২ | ব্রাইস রেঃ ১৪৪ 
বার্ডন মি ১৬১ ক্রস মিঃ ১৩১ 
'বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ১৯ | বুসেট-স্ার ১৪২ 
বার্ণার্ড ৪৩১ ! ভগবানচন্দ্র বনু ৩৪৯ 
বাবর সাহু ৫ ; ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১০৭ 
বারকেলে ১০ ; ভবানীচরণ বন্দ্যোপা ৯৬,২২৮২২৯,৩১৫ 
বাল্মীকি ৩২,২১২ 1 ভবানীচরণ সেন ২৭৫ 
বিজয়কৃ্ণ গোস্বামী ৩৯৮ | ভাগ্তচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩১১ 
বিজয় গুপ্ত ৪৭ ; ভারতচন্দ্র রায় ৩৫৩ 
বিদ্যাধর দাস ১৯০,৩৬৭ ] ভারতচন্্র রায় ৪৭,১১০,২৫৭ 
বিদ্যাপতি ৩৭,৪৭ | ভারতচন্দ্র সরকার ৩৪৩ 
বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ৩৮৪ | ভিক্টোরিয়া! মহারালী ৭৭,৭৮,৯৯,১০০,১১৫, 
বিশ্বস্তর পাইন ২৩৮ ৩৯৯ 
বিহারিলাল চক্রবর্তী ১১৩,৪১৩--৪১৭ ; ভূবনমালা! ৩১৪ 
বীরেশ্বর পঞ্চানন ১৯ ; ভূবনমোহন সরকার ৪১৯ 
বুকানন ৬১,১৩৪ ; ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১০৯,১৯১,২৮৫,৩৮৪, 
বুর্দালএই ৮ ৩৮৯১৩৯১১৪১৯ 
বেইলি মিঃ ৩২৯,৩৩০ | ভোলানাথ চন্দ্র ১০৮ 
বেডক্ষোর্ড ডাঃ ৩৩০,৩৩১; মতিজাল চটোপাধ্যায় ৩১৪ 
বেখুন ১১১,২৫০/৩১৩,৩১৬ ; মথুরানাথ গুহ ৩১০ 
বেভারিজ ২৯৪ ; মথুজামোহছন তর্করতু ৩৩১ 
বেশিস্ক-লর্ড ৭৮,৭৯,৮১,৯০,৯৮,১৫*__ ; মদনমোহন তর্কীলঙ্কার ৯২,১০৫,১ ৯,১১০ 
১৫২,১৫৫,১৫৭১১৫৮,১৬০২২৯ ১১১,২৫৭)৩১২,৩১৯)৩৬ ৩৬৮,৩৭৯ 

বেণীমাধব দে ৯৮৯৯ | মদনমোহন মিত্র ১৪২৬ 
বেন্টো, রেঃ ১৮ | মনোমোহন ঘোষ ২৯৮ 
ইবকৃষ্ঠনাথ চৌধুরী * ২৩৯ | মনোমোহন বন. ১১২,২৪২,২৬০,৪৮৫ 


নির্ঘণ্ট । * 


মনোষোহিনী হুইলার ৩২৩ 
মধুনুদন দত্ত (মাইকেল ) ১*৮,১৯,৩৩১, 
৩৬০/৩৯৪ 

মলইএআর ৮ 
মলব্র্চ ৮ 
মহেশচন্ত্র গাঙ্গুলী ১৯০১৩৪৯১৩৬৭ 
মহেশচন্দ্র গুপ্ত ২৫৫ 
মহেশচন্দ্র পাল ৯৮,২৫৫ 
মহেশচন্র মজুমদার ৩৫৮ 
মার্টণ আর্‌ ৯৬ 
মার্টণ (পঞ্চম ) ১৬০ 
মাধবচত্ত্র তর্কসিদ্ধান্ত  ৩১৮,৩৬৮,৩৭৯ 
মাধবচন্দ্র সেন ২৩৯ 
মার্সম্যান্‌ ডাঃ ৫৯)৯৩,৯৪)২৯০)২০২)২*৩, 
২১৬,২১৭ 

মার্সস্যান মিঃ ৩৮,৫১১৭৯/১৩৭)১৪৩,১৪৪ 
২১৬,২১৮ 

মিগুএল মিন্হ ১৭ 
নরেঃ ১৪৯১ 
প্টো-লর্ড ৬২,৬৫ 
মিক্জ্দাফরালী খা ২৩১৩৪ 
মিলার ৩০ 
মিণ্টন ১৬৭ 
মুকুদ্দরাম ৪৭ 
মুক্তারাম তর্কবাগীশ ১১৩,৩৪৬ 
। মৃত্য বিদ্যালঙ্কার ৩৪,৩৯,৯৩ 
মে মিঃ ৪১,৬৬,৭০ 
মেক্কেনলি ১৩৩ 
মেকনেটন*হ্যার এফ, ১৪২ 
মেকলে ৭৯১১০৪,১০৫,১৫৯,১৬০ 
মেকেপ্রি লায়েল ১৬১ 
মেটকাফ্‌-_্ার চাল'স +৯,৯৯,১৫৯,১৫১। 
১৫৩,১৫৭,১৫৮,১৫৯,১৬০ 

.£মেনস, ফিল্ড ১৯ 


/ 





৪৫৩ 
মেন্টর ১৩০ 
মেগডেস ১৬১ 
মেরী (রাণী) ১৬৬ 
ছমলকম-__স্তার জন ১৩০১১৩১১১৩৫ 
মেষ্টন ডাঃ ১৪৮,১৪৯ 
মেসিঙ্ক বি ১২১ 
ম্যাককা।ন ১৬১,১৬২ 
ম্যাকফার্সন স্তার জন ১২৪ 
যছুগোপাল চট্োপাধ্যায় ৩৬৯,৩৭০ 
বযশোদানন্ন সরকার ৪৩১,৪৩৪ 
যাঁদবকৃষ্ণ সিংহ ৬৩১ 
যাঁদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ২৩৮,২৫৩ 
ফাদবচন্দ্র তর্কাবাগীশ ৩০৯১৩৪৮ 
যোগেন্রনাথ ঘোষ ৪১৩ 
ষোগেন্্রমোহন ঠাকুর. ২৩৫,২৩৭,২৫৫ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৭।২৩৮,২৪২১৩৯০ 
রজবালী ৮ ১০৯ 
রথম্যান ১২৫ 
রবাটনেন ১৩৩ 
রবিন্সন ৪৩৫ 
রবিনসন জে ৩২৯,৩৩৪ 
রবিনসন ডাঃ ৪৫ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯৮,২৯৯,৪১৪,৪ ১৫,৪১৬, 
রমানাথ ঠাকুর ২৩৯ 
রমাপ্রসাদ রা্ম ২৩৯,২৫৭ 
রসময় দত্ত ৩২৯,৬৩৯ 
রসিককৃফ মল্লিক ১*৪,১০৬,২৩১,২৩৩ 
রদিকচন্ গঞ্জেপাধ্যায় ২৩৬ 
রাখালচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় হ্‌ 
রাজকৃষ্ণ ঘোষ ৩৪৬ 


রা্নারায়ণ বন্থ ৯*,১৩,১০৫১১০৮)১৯৮ 
২২০,২৪২,২৫৭,২৭৭,২৭৯,২৮৬,২৮৭১ 
২৮৮/৩১৪,৪৩৪ 


রাজনারায়ণ মিত্র ৮১১১০১৮৭,- 


৬. 
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রাঁজনারায়ণ রায় ২৬২,২৬৭ 
রাজমোহন চটোপাঁধ্যায় ৪০৯ 
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ২২,৯৩ 
রাজেন্দ্র দণ্ড ১০৮/২৩৯ 
রাজেজ্রনাথ মিত্র -" ৪৩৬ 
রাজেন্্রনাথ সরকার ২৮৩ 


রাজেজলাল মিত্র ১*৮,১১২,২৮৬।২৮৭, 
২৯০/৩১৯,৩২৪---৩৩৪,৩৭২১৩৭৫ 
রাধাকাস্ত দেব ৪৪,৪৬,৬৮,৯৫)৯৬,১০২, 
২২৯,২৩৬,২৮৪১,২৮৫)৩*৯ 


রাধানাথ শিরোমণি ২৩৮ 
রাধানাথ সিকদার ১১২,৩৩৭ 
রাধাপ্রসাদ রায় ২৮৬ 
রাধারমণ বস্থ ২১ 
রাধারমণ শীল ৩৫৩,৩৫৪ 
রামকমল সেন ৯০১২৩৬,৩৯৫ 
রামকাস্ত রায় ২২৬ 
রামকুমার বন্ধু ৩৪৯ 
রামগতি স্তায়রত ৩১৮,৩২০,৩৬৮ 


রামগোপাল ঘোষ ১*৪,১*৬,১*৭,২৩১, 
২৩২,২৩৩) ২৮৪,৩৩৮ 


রামগোপাল স্তায়ালঙ্কার ১৯ 
রামচন্দ্র ৪৫ 
রামচন্দ্র গুপ্ত ২৬০ 
রামচন্দ্র দিচ্ছিত ১৯১,৩৪৭ 
রামচন্দ্র ভৌমিক ৩৬৫,৩৬৬ 
রামচত্ত্র বিদ্যাবাগীশী. ৪*,২৭*--২৭৩, 

২৭৯ 
রামচন্দ্র মিত্র ২৩২,২৩৪ 
রামতনু লাহিড়ী ১০৪,২৩২ 
রামতারক রায় ১ 
রামদাস সেন ১১৪,৩৫৩ 
রামপ্রসাদ ৪৭,২৫৭ 


'ক্বামবহ্থ (কবি) , ২৫? 





রামমোহন রায় ৩৫,৩৬,৩৮।--৪৯১৪৩)৬৮) 
৭৮) ৯২,৯৫) ৯৬) ৯৮) ১০২ ১৪৬, ১৪৭, 
২১৬---২৩০,২৪,২৫৭,২৬৪,২৬৯,২৭২ 
--২৭৯।২৯৬।২৯৭,৩৯০/৩১৯,৩৯৫ 
রামরাম বন্ধ ২৪-২৬,৩৯,৩১,৩৪)৫৭,৭১৯৩ 


রামলোচন ঘোষ 
রামশঙ্কর অধিকারী 
রামসদয় ভট্টাচার্য্য 
রামহুন্দর ঘটক 
রামহরি 

রামাইন 

রাষ্টন ডবলিউ, 
রিচার্ডসন ডি, এল, 
রেনাডো৷ 

রোয়র 


২৩৮ 

২৪৬ 
৩৬৯,৩৭১ | 

৩৩১ 

৪৫ 

৮ 

১৬১,১৬২ 

১৪৯ 

৯ 

৬৩৯ 


লংরেঃ  ২৩,৪১১৭২,৮৪,১৯৮,১৯৯১২৯১, 
২৩৪,৩১৮১,৩২৯/৩৩০১৩৭০ 


লশ্ম্লীনারায়ণ স্তায়ালঙ্কার 


লা 

লাউসেন 
লাফোটেইন 

লান্ব 

লারেনসিয়াস 
লালমোহন বসাক 
লিটন-লর্ড 

লুই ( চতুর্দশ ) 
লোকনাথ কুণ্তী 
লোচনদাস 

শভুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
শলভুনাথ পণ্ডিত 
শল়ুনাথ মুখার্জি 
শরৎচন্দ্র ঘোষ 
শরৎচন্র চট্োপাধ্যায় 
শরবরণ 


৯৮ 
২৫০ ৪ 

৪১ 

৮ 
৩৩০ 
২১২ 
৩৫৩ 
৪৩৩ 
৮১৩ 
৩৭৮ 


২৩৮ 











চে নিরঘ্ট। ৪৫৫ 
শী দত্ত ১০৮ ] সীতানাথ ঘোষ ২৭৬,২৭৭ 
।শবচন্দ্র দেব ১০৪ | সীতানাথ ভট ১৯ 
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ৩৭৯ ; হুইফট্‌ ১ 
শিবনাথ ঘোষ ৪২৪ | স্থকুমার দত্ত ৩৮৩ 
শিবনাথ শাস্ত্রী ১০৪ | স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪... টি 
শিবপ্রসাদ শর্্ম! ২২৩ স্থরেন্্রনাথ সোম রঃ ৪২ 
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